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পত্রিকা প্রসঙ্গ 


পত্রিকার পিছিয়ে পড়া বছরগুলি পূরণ করার লক্ষ্যে গত তিনটি সংখ্যায় যে কর্মসূচি গৃহীত 
হয়েছে, বর্তমানটি বাদ দিলে আর একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশ করতে পারলে তা সম্পূর্ণ 
হবে। তারপরেও হয়তো ১৪১০ বর্ষের সময়কালে চারটি পৃথক সংখ্যা প্রকাশ করার 
সুযোগ হবে না। সেক্ষেত্রেও এবারের মতো পরপর দুটি সংখ্যায় বর্ষ পূরণের সুযোগ নিতে 
হবে। আশা করা যায়, এখনকার গতি অক্ষুণ্ন থাকলে তা করে ওঠা সম্ভব হবে। পত্রিকা 
প্রকাশ নিয়মিত অব্যাহত রাখা যে কী কঠিন কাজ, সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিমাত্রেই তা জানেন। তা সত্বেও স্বীকার করতেই হয়, বর্তমান সংখ্যার লেখকবৃন্দের 
আন্তরিক সহযোগিতায় প্রকাশনের কাজটি যতটা সম্ভব ত্বরামবিত করা সম্ভব হল। 

এ সংখ্যার সৃচিপত্রে বিন্যস্ত নিবন্ধের শিরোনাম-বৈচিত্ হয়তো পাঠকদের কাছে 
আকর্ষণীয় মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু, প্রথম নিবন্ধের লেখক প্রবীণ প্রাবন্ধিক অশ্রুকুমার 
সিকদার, লন্ডনে অভিনীত “দালিয়া” গল্পের ইংরেজি নাট্যরূপ দি মহারানি অব আরাকান 
গ্রন্থ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের 
প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে স্থাপত্য পরিবেশ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে নানা ধরনের 
লেখা লিখে অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসিত হয়েছেন। শান্তিনিকেতন স্থাপত্য বিন্যাসে 
অন্তর্ভাবনার মিলটি বোঝার চেষ্টা করেছেন__তার এই নবতম রচনাটিতে বাংলার সমাজ 
ও সাহিত্যে ইসলাম” এই সংখ্যায় দীর্ঘতম রচনা__লেখক সুজিত সুর প্রাচীন সাহিত্য ও 
সমাজের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মের অবস্থান উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করেছেন। রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্যর নিবন্ধের বিষয় প্রায় একশো তেত্রিশ বছর আগে নির্ভেজাল চলিত গদ্যে লিখিত 
একটি গ্রন্থ, যা দীর্ঘকাল হরিদাসের গও্তকথা নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। সেই 
গ্রন্থের প্রকাশন বিষয়ে শ্রমসাধ্য অনেক মুল্যবান তথ্য লেখক উদ্ধার করেছেন। পূর্ণশশী 
দেবী নামে এক প্রবাসী বাঙালি গৃহস্থবধূর আত্মজীবনীর আলোকে উনিশ-বিশ শতকের 
বাঙজলি ভদ্রলোক ও ভদ্রলোকত্ের স্বরূপ সন্ধান করেছেন অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ভাষাকে কীভাবে কমপিউটার প্রযুক্তি পরিচর্যায় এনে তার প্রায়োগিক দিকটিকে সম্ভাবনাময় 
করে তোলা যায় সেই ভাবনা থেকেই “ভাষা নমুনার পরিসংখ্যান” নিবন্ধটি লিখেছেন 
কমপিউটার-বিজ্ঞানী বিদ্ুত্বরণ চৌধুরী। পরবর্তী নিবন্ধটির বিষয় একটু ভিন্ন, তরুণ ভাষা- 
বিজ্ঞানী নীলাদ্রিশেখর দাশ তার নিবন্ধে ভাষাশিক্ষা এবং ভাষা প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
শব্দের নির্দিষ্ট প্রীতিবেশিক অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিংবা কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
উদ্ধার করা যায় কিনা সেই পথের অনুসন্ধান করেছেন। পরাধীন দেশে প্রথম জনস্বাস্থ্য 
আন্দোলন সংগঠিত করে ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যালেরিয়া নিবারণে যে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, কৃশানু ভট্টাচার্য তার একটি সময়োপযোগী মূল্যায়ন 


করেছেন। এছাড়া উল্লেখ করতে হয় পূর্বের ধারা বজায় রেখে এবারেও স্মরণ করা হল, 
শতবর্ষ অতিক্রান্ত বাঙলি লেখক মণীশ ঘটক তথা যুবনাশ্বকে, একালের তরুণ প্রজন্মের 
চোখে তীর সাহিত্যকৃতীর সামগ্রিক পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন সুমন ভট্টাচার্য! 
সৈয়দ মুজতবা আলীর অবশিষ্ট ৩৫টি পত্র প্রকাশের পর ধারাবাহিক পরিকল্পনা সমাপ্ত 
হল। আগামী সংখ্যায় নিশ্চয় অন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির পত্রগুচ্ছ প্রকাশে এই ধারা 
অব্যাহত থাকবে। গত দুটি সংখ্যার মতো সাময়িক পত্রিকার সূচি সংকলনে অরুণচীদ দত্ত 
নবজীবন-এর সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করে দিয়েছেন, স্বপন বসু লিখে দিয়েছেন 
আলোচ্য পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ-সংখ্যা থেকে সংশ্লিষ্ট লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। এই তালিকায় তরুণ লেখকদের 
প্রাধান্য নিঃসন্দেহে পত্রিকাটিকে নিয়মিত করার লক্ষ্যে আশাপ্রদ ঘটনা । সাহিত্য সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে পরিষদের মতো সারস্বত মাতৃপ্রতিষ্ঠানের আহানে লেখকবর্গ যে আন্তরিক 
সহযোগিতায় সাড়া দিয়েছেন সেজন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


১৪০৮ বঙ্গাব্দের অখণ্ড সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল গত মার্চ মাসে, আমাদের পক্ষে এক 
দুর্ভাগ্যজনক সমাপতন, 4558544554025458 
বিমূঢ হয়ে আছি। 

২০০৩-এর এবার EOE বারা নেইল কে 
যাঁরা চেনেন, তারা নিশ্চয় এই “মাত্র” শব্দটির ব্যবহারে কোনো আতিশয্য দেখবেন না, 
শেষ কয়েকমাস দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতায় পি জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে নষ্ট 
হয়ে যাওয়া দুটি কিডনির চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থাতেও তিনি নিরন্তর নিজের নতুন গ্রন্থের 
পাগুলিপি রচনায় ব্যস্ত থেকেছেন। হাওড়া জেলার বাগনান থানার নবাসন গ্রামে ১৯৩১- 
এর ১৪ জানুয়ারি তারাপদর জন্ম, বাল্যবয়স থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে-- 
মাক্সীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট যৌবনে পূর্ণ সময়ের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। 
সেজন্য এসময় তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। পরে দলের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় 
রাজনীতি থেকে সরে.আসেন। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামবাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও 
আর জীবিতাবস্থায় শেষ একচল্লিশ বছরে প্রকাশিত একুশটি গ্রন্থ এবং প্রায় ছয় শতাধিক 
প্রবন্ধ, যন্্সথ গ্রন্থের সংখ্যা তিন। তার সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম বাংলার কাঠের কাজ 
গ্রামবাংলার বুকে তার সাধ্যমতো লোকশিল্প তথা প্রতুতাত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে তিনি 
“আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা' স্থাপনে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন শুধু তাই নয় সেই 
কীর্তিশালার স্বার্থেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিউজিওলজির কৃতী ছাত্রের শিরোপা 
- পেয়েছিলেন। গত বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তারাপদ সীতরাকে অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি 
পুরস্কারে সম্মানিত করতে পেরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যথার্থ গৌরব বোধ করেছে, তার 
চেয়েও বড়ো কথা নিজের শারীরিক অসামর্থ্যকে উপেক্ষা করে হাসপাতাল থেকে কয়েক 
ঘণ্টার ছুটি নিয়ে হাসিমুখে উপস্থিত হয়ে সে পুরস্কার গ্রহণ করতে এসেছিলেন তিনি। 


একথা খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত, এক সময় পরিষদের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ 
করার কাজে তার সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। 

তার ঠিক একমাস পরে চলে গেলেন ধনঞ্জয় দাশ, ছিয়ান্তর বছর বয়সে। খুলনা জেলার 
কালিকাপুর গ্রামে জন্মেছিলেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭।। প্রায় পাঁচবছর সেরিব্রাল থম্ুসিসে 
আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন_ প্রয়াত হলেন ৫ এপ্রিল ২০০৩। মাত্র আঠারো বছর বয়সে 
তখনকার পূর্বপাকিস্তানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দিয়ে প্রথম কারা 
বরণ করেন, তখন তিনি দৌলতপুর কলেজের ছাত্র। পরবর্তীকালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট 
পার্টির পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ করার সময় পুনরায় কারাবরণ করেন। একাধিক 
কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু তিন খণ্ডে মাকর্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক গ্রন্থের লেখক হিসেবেই 
তার পরিচয় স্থায়ী হয়ে আছে। সেই সঙ্গে বন্তবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত তার আর 
একটি উল্লেখ্য কাজ। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় “ভারতের যাদুঘরে” শীর্ষক একটি 
ধারাবাহিক লিখেছিলেন একসময়। এসব বইয়ের পাশাপাশি সম্ভবত তার সবচেয়ে জনপ্রিয় 
কাজ আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ এ-পর্যস্ত উভয় বঙ্গেই অনেকগুলি মুদ্রণ ও 
সংস্করণ হয়েছে। 

ধনঞ্জয়ের প্রয়াণের মাত্র চৌদ্দদিনের ব্যবধানে ১৯ এপ্রিল বিদায় নিলেন বিগত শতাব্দীর 
চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রগতিপন্থী কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। জম্ম ১৭ জুন ১৯২০, 
যশোহর নলডাঞ্জ গ্রামে । শিক্ষার শুরু বরিশালে, সেখানে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়ে, কলকাতায় 
এসে ভর্তি হন মিত্র স্কুলে সহপাঠী হিসেবে পান পরবর্তীকালের বরেণ্য কবি ও গায়ক, 
দুই মুখোপাধ্যায় সুভাষ-হেমস্তকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট ও গ্রাজুয়েট 
হন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। এক সময় মেডিকেল কলেজে বছর দুই ডাক্তারি পড়ে 
সুভাষের সাহচর্ষে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে সাউথ পয়েন্ট বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করেছেন, পরে “সোভিয়েত দেশ’ দপ্তরে যুক্ত থাকার সময় অনুবাদকের কাজ 
নিয়ে রাশিয়ায় গিয়ে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছেন। “স্বাধীনতা” পত্রিকায় এক সময় সাংবাদিকতা 
করেছেন, ‘পরিচয়’ সম্পাদনা কাজে যুক্ত থেকেছেন অনেক দিন। তার প্রথমতম কাব্যগ্রন্থ 
স্নায়ু প্রকাশের সময় তার বয়স ছিল একুশ বছর, ১৯৯৬ পর্যন্ত পরবর্তী পঞ্চান্ন বছরে 
শ্রেষ্ঠ কবিতা আর স্বনিবার্চিত সংকলন দুটি বাদ দিলে তার কবিতার বই মোট আটটি। 
মনপবন; মুমতাড়ানি ছড়া; তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা; মেঘ বৃষ্টি ঝড়; কটি কবিতা ও 
একলব্য; বৈরী মন;ঝাপট দাপট অলৌকিক একক; ঠিকানা বোঠিকানা তাঁর কালানুক্রমিক 
এক একটি কাব্যগ্রন্থ । পাবলো নেরুদার কবিতা ছাড়াও তীর অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা অন্তত 
ছয়টি। কাব্য রচনার স্বীকৃতি হিসেবে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার ও রবীন্দরপুরস্কার 
পেয়েছেন। 

গত মে মাসটা ছিল খুবই দুঃখের, আট-নপদিনের ব্যবধানে বাংলা বিদ্যাচর্চার দুই 
পুরোধা বরেণ্য ব্যক্তিকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে।৭ মে দিলি প্রবাসী কবি প্রাবন্ধিক, 
সংকলন-সম্পাদক, রসরচনায় দক্ষ এবং নাটককার শিশিরকুমার দাশ চলে গেলেন, মাত্র 
সাতয্রি বছর বয়সে। জন্ম ১৯৩৬-এর ৭ নভেম্বর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, 
পরবর্তীকালে তার বৈদদ্ধ্য অধ্যাপক জীবনকেও সার্থকতা দিয়েছিল। অধ্যাপনা শুরু 
করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কলেজে, পরে দিল্লি, লন্ডন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়িয়েছেন। বাংলা ইংরেজি আর গ্রিক তিনটি ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত; জন্মলগ 


হয়তো দরজা আছে অন্যদিকে; অবলু্ড চতুর্থ চরণ কাব্যগ্রস্থগুলির পাশাপাশি তার লেখা 
নাটকগুলি হল সক্রে্টিসের জবানবন্দী ; আকবর বীরবল ; পুরস্কার প্রহসনমূ ; শ্যামা ; 
সিন্দুক প্রভৃতি। তার অনেকগুলি নাটক বহুরূপী গোষ্ঠীর সমৃদ্ধ অভিনয়ে দর্শক-তৃপ্তি লাভ 
করেছে। তার প্রবন্ধের বই চতুদর্শী আরিস্টটল : কাব্যতত্ব ; ভাষ! জিজ্ঞাসা ; বাংলা 
ছোটগল্প ; মোদের গরব মোদের আশা ; গদ্য ও পদ্যের ঘন্দ ; মধুসূদনের কবিমানস ; 
কবিতার মিল অমিল ;ফুলের ফসল : কাব্াসংকলনের রাজনীতি প্রভৃতি । অনুবাদ করেছেন 
বিদেশি কবিতা ও নাটক। ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যাও খুব কম নয়-_আলি বেঙ্গলি প্রোজ : 
কেরি ট বিদ্যাসাগর ; সাহিবস এন্ড মুলিজ ; দি আটিস্ট ইন চেন্স্‌ : দি লাইফ অব 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি। দুখণ্ডে হিঞ্রি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার এবং সম্পাদিত দি ইংলিশ 
রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর অসম্ভব শ্রমসাধ্য দুটি কাজ, তার কর্মপ্রতিভার দুটি 
অনন্য সস্তার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় অখণ্ড ভারতীয়তার স্বরূপ সন্ধানে তিনি ক্ষুদ্র- 
ক্ষুদ্র খণ্ডের মধ্যে এক বৃহতের ধারণাকেই মর্যাদা দিতে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলার বাইরে 
থেকে বাংলা ভাষার চর্চায় তার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা সর্বকালের বাঙালি 
মনীষার সুদীপ্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিষদের শতবার্ষিকীর 
সময় সাহিত্য অকাদেমির সঙ্গে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল শিশিরকুমার অন্যতম বক্তা হিসেবে 
তাতে যোগ দিয়েছিলেন। দু-বার সম্মানিত হয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কারে, নাটককার হিসেবে 
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। পেয়েছেন জেনারেল রিপাবলিক অব জার্মানির নেহরু 
পুরস্কারও ৷ কত পত্রপত্রিকায় অজ রচনা ছড়িয়ে আছে অগ্রস্থিত হয়ে, তার একটা বিস্তারিত 
পঞ্জি প্রস্তুত করা হলে তীর প্রতিভার বিচিত্র দিকের কিছুটা মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে 
সেই কাজ এখনই যথাযথভাবে শুরু হওয়া দরকার। 

প্রবীণ সাহিত্য-ইতিহাসকার অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছেন 
চব্বিশপরগনা জেলার রনগ্রাম মহকুমার নকফুল গ্রামে তার মাতুলালয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 
৪ জুন। পৈতৃক নিবাস বসিরহাট মহকুমার পলতা গ্রাম। তার পাঁচ বছর বয়স থেকে 
পরিবারের হাওড়ায় বসবাস। ছাত্রজীবন থেকেই কৃতী-_ কর্মজীবনের প্রথম কয়েক বছর 
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর, কলকাতার বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজের পর ১৯৫৭ থেকে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে যোগ দেন। কর্মজীবন যখন শেষ হয় তখন 
তিনি বাংলা বিভাগের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক। এশিয়াটিক সোসাইটির সিনিয়র 
ফেলো, বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয় (ড়িষ্যা) ও যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির 
অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের গ্রন্থাবলি সম্পাদনার 
কাজে তার দক্ষতা আমাদেরও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। তার রচিত প্রাচীন 
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য; উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহত্য ; সমালোচনার 
কথা; উনিশ-বিশ ; সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ; বিদ্যাসাগর ও বাংলা সাহিত্য, শরৎচন্দ্র ও 
অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ তার গভীর ও বহুবিস্তৃত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন । কিন্তু তীর শ্রেষ্ঠতম 
কীর্তি আট খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- শ্রমে-নিষ্ঠায়-সাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে 
তুলেছিলেন সেই ১৯৫৯ থেকে। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে একটি স্বতন্ত্র খণ্ড এই 
ইতিবৃত্তের জন্য প্রস্তুত করাই তার শেষজীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছিল। 

পরিষৎ পত্রিকার সঙ্গে অসিতকুমারের সংযোগ ঘটেছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, ৬১বর্ষ 
৪র্ঘ সংখ্যায় “পর্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য’ শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশের সূত্রে, সে রচনাটির 


পরবর্তী কিস্তি ৬২ বর্ষের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ৬২ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যাতেও তিনি লিখেছেন 
‘প্রাচীন বাংলা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র” নামে আর একটি প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে 
পত্রিকাধ্যক্ষ হিসেবেও এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন দু-দফায় প্রথমে ৮৪-তম 
এবং ৮৫-তম বর্ষে, পরে ৯১ থেকে ৯৪ বর্ষ পর্যন্ত আবার। এর মাঝখানে ১৩৮৬ বর্ষে 
তিনি সহসভাপতি পদে বৃত হন, এবং একাদিক্রমে ১৩৯০ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। 
১৩৯৫ থেকে ১৪০৩ পর্যন্ত আবার সহসভাপতি হয়েছেন, এই সময় ১৩৯৬ থেকে 
১৩৯৯ পর্যন্ত পরিষদের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ১৪০৪ থেকে ১৪০১ 
পর্যন্ত পাচ বছর তিনি সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করে পরিষদ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
আমাদের কাছে অত্যন্ত আশাপ্রদ ঘটনা, প্রকাশন ব্যবস্থায় গতি আনতে কিংবা নীতিনির্ধারণের 
প্রয়াসে যে-কোনো উদ্যোগেই তিনি সাগ্রহ সমর্থন জানিয়েছেন। ব্যস্ততার মধ্যেও সানন্দে 
লিখে দিয়েছেন শ্রীশ্রীপদকল্পতর গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা । এমনকী বর্তমান অধ্যক্ষের আবদার 
মেনে নিয়ে, সজনীকান্ত দাস বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
স্মিতহাস্যে। তার সভাপতিত্বকালেই আশি বছর পদার্পণ উপলক্ষে অন্য তিনজন প্রাক্তনের 
সঙ্গে তাকেও পরিষদ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল ২০০১-এর ১০ আগষ্ট । মনে হয়েছিল 
বয়স বাড়ার সঙ্গে তার স্থিতধী ব্যক্তিত্ব প্রজ্ঞার সৌন্দর্য যেন নতুন প্রলেপ দিয়েছে। তার 
সৌজন্যময় সাহচর্যে সাহস করে পুরোনো প্রত্যাশার কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, শেষ যেদিন 
পরিষদে এসেছিলেন সদ্য প্রয়াত নবনির্বাচিত সভাপতি বিজিতকুমার দত্তের অকস্মাৎ প্রয়াণে, 
স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করতে। সেদিনও তিনি বুঝতে দেননি, শেষপর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশা 
পূরণ করা সম্ভব হবে না। 

“ছয় হইতে ষোলো” তীর শিক্ষা জীবনের প্রথম দশ বছরের বাল্য কৈশোরের স্মৃতি- 
বিস্মৃতির বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, জীবনের প্রান্তবেলায়। বনমালী ঠাকুরের পাঠশালার পর 
হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের স্কুলের সীমাবদ্ধ জীবন থেকে রিপন কলেজে প্রবিষ্ট 
হওয়া পর্যন্ত কালপরিধি তার সাধুগদ্যে রচিত সাবলীল সুখপাঠ্য এই আত্মকথার বিষয়। 
উপসংহার অংশের শেষ কয়েকটি পংক্তিতে তার পরবর্তী কর্মজীবনের মূল সুরটি ব্যক্ত 
হয়েছে : “পথের দেবতা আঙুল বাড়াইয়া সম্মুখের পথটা দেখাইয়া দিলেন। সেই পথ 
ধরিয়াই চলিয়াছি। পথের আদি জানি, অন্ত জানিনা। শুধু অবিরাম চলিতে হইবে, এই টুকু 
জানি। তাই চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলিয়াছি, চলিয়াছি, কতবার থামিয়া গিয়াছি, আবার 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছি।' 

এই অবিরাম চলার মন্ত্র জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য কবিপুরুষ 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছিল। সেজন্য আমৃত্যু তার 
প্রথমতম কাব্যগ্রন্থের সুবাদে ‘পদাতিক কবি’ অভিধাটি সার্থক। হরবোলা এই শহরের 
দর্পণে সারা দেশের মুখ দেখে বেড়িয়েছেন জীবনভর । ১৯১৯-এ ১২ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে 
তার জন্ম, পৈতৃক নিবাস কুষ্টিয়ার লোকনাথপুর। অল্প বয়সে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের টানে 
রাজনীতির প্রাঙ্গণে তাঁর প্রবেশ, সেই সুবাদে সুভাষের কবিতা বাংলা কাব্যজগতে নতুন 
প্রাণস্পন্দন এনে দিয়েছিল। নিত্যদৈনিকের পথচলতি মানুষের মুখের কথা, তার হাতে 
নতুন কবিতার চাল হয়ে উঠেছিল। সারাজীবন লেখাকেই পেশা করেছেন, জনযুদ্ধ আর 
স্বাধীনতায় সাংবাদিকতা, পরিচয় আর সন্দেশ দুই বিপরীত স্বভাবের সাময়িকীর সম্পাদনা, 
ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পীসঙ্ঘের সাংগঠনিক নেতৃত্ব দান__এসব কাজের ফাকে- 


ফাকে তার গ্রন্থ তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হয়েছে। অগ্নিকোণ ; চিরকুট; যত দূরেই যাই; 
কাল মধূমাস; ছেলে গেছে বনে; একটু পা চালিয়ে ভাই; জল সইতে; যারে কাগজের 
নৌকো ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি হাংরাস; অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ এর মতো 
উপন্যাসও লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন রোজেনবাগের পত্রগচ্ছ; ত্যান ফ্রা্কের ডাইরি; 
গাথা সগুশতী; অমরু শতক ; নাজিম হিকমত; হাফিজ আর পাবলো নেরুদার কবিতা । 
আমার বাংলা ; এখন এখানে ; কবিতার বোঝাপড়া; ঢোল গোবিন্দ্র আত্ম দশন ;আর 
চিঠির দর্পর্ণের মতো অভিনব গ্রন্থ তার চরিত্রের আর একটা পরিচয় তুলে ধরে। ছোটোদের 
জন্যও মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো; এলেম আমি কোথা থেকে ইত্যাদি লিখে তার 
বহুমূখী প্রতিভার আরো একটা দিক উন্মোচন করে গেছেন। তার লেখা কবিতা মুদ্রিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতার মুখরিত সখ্যে মুহূর্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মুখে মুখে ফিরেছে 
তীর কবিতার পংক্তি। রাজনীতির কারণে জেল খেটেছেন দফায়-দফায় কয়েক বছর । সারা 
জীবন ধরে দেশে-বিদেশে পুরস্কারও পেয়েছেন প্রচুর : সাহিত্য অকাদেমি, নেহরু পুরস্কার, 
জ্ঞানপীঠ। বিশ্বভারতী প্রদান করেছে দেশিকোত্তম সম্মান। ১৪০৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পুরিষৎ তাকে সম্মান জানিয়েছে হরনাথ ঘোষ পদক দিয়ে । 

বেশ কিছুদিন শ্রধণশক্তি হারিয়েছিলেন, কিন্তু তার অসম্ভব পাঠতৃষ্ঞ্জ কঠিন অসুস্থতার 
মধ্যেও অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে, বাংলা ভাষার প্রসার ও কাজের বাংলা বিষয়েও 
ভাবনাচিন্তা করেছেন। গত ২৮ জুন হৃদযন্ত্রের গোলযোগের কারণে এস এস কে এম 
হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, কয়েকদিন পরে বেলভিউ নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা 
হয় তাকে; সেখানেই ৮ জুলাই চুরাশি বছর বয়সে তার প্রয়াণ হয়। অস্বীকার করার উপায় 
নেই তার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এইসব 
প্রতিভাবান সাহিত্যসেবকদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করছে। 

পরিশেষে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে শ্রীকরুণাসিন্ধু দাশ, শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ, শ্রীপ্রণব 
বিশ্বাস, শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
পরিষদ সভাপতি শ্রীপবিত্র সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে কয়েকটি রচনা নির্বাচনে দ্রুত বিশেষজ্ঞের অভিমত জানিয়ে বাধিত করেছেন৷ তাকেও 
এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জানাই। 


২৫ জুলাই ২০০৩ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


লেখক পরিচিতি 


অভীককুমার দে (১৯৫৫-) রবী সৃষ্টির অলঙ্করণ শীর্ষক গ্র্থ লিখে তিনি গুণীমহলে 
সমাদৃত হয়েছেন। সম্প্রতি ব্যস্ত আছেন রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র 
সম্বলিত প্রামাণিক জীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশের কাজে। 


অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৩-) বেলুড় লালবাবা কলেজে ইতিহাস বিভাগের 
অধ্যাপক। ব্রাহ্মাইজমৃ আউট সাইড ক্যালকাটা শীর্ষক তার প্রথম গ্রন্থের 
মুদ্রণ কাজ চলছে। 


অরুণচাদ দত্ত (১৯৪৬-) পরিষৎ গ্রন্থাগারের অন্যতম সহ-্রস্থাগারিক। পঞ্জি প্রণয়নে 
উৎসাহী। একাধিক বিদেশি গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তীর লেখা 
একমাত্র গ্রন্থ তারাশক্করের কবি | 


অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৩-) শিল্পী-স্থপতি-পরিবেশবিদ্‌। শাতিনিকেতন স্থাপত্য 
পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ, পরিবেশ ভাবনা ছাড়াও তার সম্পাদনায় 
পরিবেশ-বান্ধব গ্রামীণ প্রযুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভি এম এফ 
আমেদাবাদ থেকে পের্টুক গেডেস্‌ জ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এশিয়াটিক 
সোসাইটি কলকাতা থেকে ইন সার্চ অব এনভায়রনমেন্টাল ক্রিয়েটিভিস্ট: 
রবীন্দ্রনাথ টেগোর ত্যান্ড পেমিক গেডেস্‌ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 


অশ্রকুমার সিকদার (১৯৩২-) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন 
প্রধান অধ্যাপক, ১৯৯৬-এ অবসরপ্রাপ্ত। বছর দুই আগে দুই বাংলার 
কবিতার তুলনামূলক আলোচনাগ্রন্থ চোখের দুই' তারা সর্বশেষ প্রকাশিত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ আর সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনেকগুলি নিবন্ধের 
একটি সংকলনগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 


কৃশানু ভট্টাচার্য ১৯৬৯-) উত্তর ২৪ পরগনার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই 
জেলার বিস্মৃত অথচ বিশিষ্টজনদের জীবনী রচনায় আগ্রহী । প্রকাশিত 
হয়েছে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃল্যধন রায়ভট, শশিভূষণ রায়চৌধুরী 
এবং আরও কিছু বই। বর্তমানে প্রত্বতাত্বিক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী 
রচনায় ব্যাপৃত। 


নীলাদ্রিশেখর দাশ (১৯৬৭-) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভাষা প্রযুক্তির 
গবেষক। বর্তমানে ভাষা প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিন অভিধান এবং স্বয়ংক্রিয় শব্দার্থ 
নিরূপণ বিষয়ে গবেষণার কাজ করছেন। কপার্স লিঙ্গুইস্টিকস বিষয়ে গ্রন্থ 
রচনায় এখন ব্যস্ত আছেন। 


প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭) শাস্তিনিকেতন বরহ্মচযার্ম ও উইলিয়াম উইনস্টান্লি 
পিয়াসনি, রবীন্্হ : কালানুক্রমিক সূচি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
ক্ষিতিমোহন সেন ও অধর্শতাব্দীর শান্তিনিকেতন গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার 
পেয়েছেন ২০০২ সালে। বর্তমানে ক্ষিতিমোহন সেনের অগ্রস্থিত রচনা 
সংকলনের কাজ করছেন, প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। 


বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী (১৯৫০-) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের কমপিউটার 
ভিসান আ্যান্ড প্যাটার্ন রিকগনিশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। বর্তমানে 
তিনি ‘কমপিউটার ভাষা প্রযুক্তি, বাক্‌ সঞ্জনন এবং প্রক্রিয়াকরণ, চিত্র 
প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধি’ বিষয়ে গবেষণা করছেন। তার প্রকাশিত 
গ্রন্থ ট টোম ইমেজ প্রসেসিং ত্যান্ড রিকগনিশান অবজেক্ট ওরিয়েস্টেড 
প্রোগ্রামিং এবং কমপিউটার ও তথ প্রযুক্তি অভিধান! সম্প্রতি বাংলা 
ধানি প্রতীক স্বরূপ ও অভিধান শীর্ষক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ 
করেছেন। 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৯৪৭-) কলকাতার আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের 
রিভার। প্রাবন্ধিক। অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা, বেল্ট রেশট : প্রয়োগের 
নন্দনততৃ ;কামারের এক ঘা; দশন পড়ার ভূমিকা তীর সম্প্রতি প্রকাশিত 
কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। 


সুজিত সুর (১৯৪০-) শিক্ষকতা করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, কর্মসূত্রে দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনার গোসাবার অধিবাসী, দক্ষিণবঙ্গের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি 
চর্চায় দীর্ঘকাল স্বেচ্ছায় নিয়োজিত। বনবিবি উৎসসন্কানে শীর্ষক তাঁর 
পরিশ্রমী গবেষণাগ্র্থটি ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। 


সুমন ভট্টাচার্য (১৯৬৯-) কৃষ্ণনগর উইমেলস কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
বিভাগের অধ্যাপক। ‘জাতি বর্ণ স্তরান্তর বিন্যাস আন্দোলন” বিষয়ে তিনি 
বর্তমানে গবেষণা করছেন। 


স্বপন বসু (১৯৪৪-) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। 
উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাস বিষয়ে তাঁর আগ্রহ 
সর্বজনবিদিত। সম্পাদিত মহাগ্রন্থ সংবাদ-সাময়িকপতে উনিশ শতকের 
বাঙলি সমাজ্র এর দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 


৯ | | 


অশরক্ষুমার সিকদার 


সকলেই জানেন, রাজি (১৮৮৭) উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিসর্জন (১৮৯০) 
নাটক। মাসিকপত্রের পেটুক দাবিতে উপন্যাসে যে-কাহিনি অবৈধভাবে বেড়ে গিয়েছিল তাকে 
নাটকে ঘনীভূত এক্য ও বিস্ময়কর সংহতি দেওয়া হয়েছে। আর রাজর্ষি উপন্যাসের শেষে একটি 
গল্পের সম্ভাবনাকে অসমাপ্ত রাখা হয়েছিল- _সুজা ও তার তিন কন্যার গল্প। সেই সম্ভাবনা পূর্ণতা 
পায় দালিয়া (১২৯৮) বড়গনল্পে। ছোটমেয়ে আমিনা বা তিম্নিকে সুজা জলে ফেলে দেন 
আরাকানরাজের কাছ থেকে বিপদের আশংকায়, বড়মেয়ে আত্মহত্যা করে। মেজমেয়ে জুলিখা 
সুজার বিশ্বাসী কর্মচারী রহমৎ আলির সাহায্যে সীতরে পালিয়েছিল। জলমগ্ম আমিনা বেঁচে 
আশ্রয় পেয়েছিল এক বৃদ্ধ ধীবরের কাছে। জুলিখাও আমিনার কাছে ফিরে আসে । আমিনা ছোট 
সুখে সুখী, জুলিখা পিতা সুজার হত্যার প্রতিশোধ নিতে সংকল্পবদ্ধ। আমিনা তো বটেই, আমিনার 
সঙ্গে থেকে জুলিখাও, আপাতদৃষ্টে যে-যুবক অরণ্যচারী, সেই দালিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে 
আমিনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় নতুন আরাকানরাজের সঙ্গে বিবাহের জন্য, সঙ্গে জুলিখাও। 
জুলিখা ভাবে এই প্রতিহিংসার সুযোগ । কিন্তু বাসরঘরে দুই বোনে আবিষ্কার করে দালিয়াই নতুন 
আরাকানরাজ। মধুর সমাপ্তি ঘটে কাহিনির। 

দালিয়া গল্পটির নাট্যরূপ দেবার উদ্যোগ হয়েছে বারেবারে। গীতবিতান পত্রিকার 
রবীন্দ্রশতবার্ষিক জয়ন্তী সংখ্যার অন্তর্গত মধু বসুর “রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ’ প্রবন্ধ থেকে 
জানা যায় মধু বসু দালিয়ার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত নাট্যরূপ ১৯৩০ সালে প্রযোজনা 
করেন। ১৯৩৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় অভিনয়ের আগে মধু বসুর অনুরোধে কবি 
নাট্যরূপের অনেক পরিমার্জনা করেন। এমনকি অভিনয় চলাকালে নাটককে মিলনাস্তক করে 
দেন কবি, কিছু সংলাপ যোগ করে । অপরেশচন্দ্র তাহলে মিলনান্তক “দালিয়া” গল্পটিকে কি নাট্যরূপে 
বিয়োগান্ত করেছিলেন? সেই নাট্যরূপ আমরা হাতে পাইনি। তবে মধু বসুর বিবরণ অনুযায়ী 
রবীন্দ্রনাথ মিলনান্তক কাহিনির চরিত্র বজায় রেখে তাকে মিলনান্তক কুরে দেওয়ায়, অনুমান করি 
অপরেশচন্দ্রের হাতে গল্পের ভুল পরিণতি ঘটেছিল। 

মধু বসুর আমার জীবন গ্রন্থে এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে! ভিক্টোরিয়া 
ইনস্টিটুইশনের সাহায্যকল্লে বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে আগে-একবার-অভিনীত দালিয়া-র চ্যারিটি 
শো-র ব্যবস্থা হয়। প্রথমবার অপরেশচন্দ্রের নাট্যরূপ যখন অভিনীত হয় তখন কবি বিদেশে 
ছিলেন। এবার যখন পুনরভিনয়ের প্রস্তাব হয় তখন রবীন্দ্রনাথ সেই নাট্যরূপ দেখতে চাইলেন। 


২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সেই নাট্যরূপ তিনি সংশোধন করে দিলেন, নতুন দৃশ্য নতুন সংলাপ লিখে দিলেন, “একটা গানও 
নতুন করে লিখে দিলেন”। মধু বসু জানাচ্ছেন, “আমার পরম দুর্ভাগ্য আমার জীবনের একটি 
গুরুতর ক্ষতি যে, সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপি আজ আমার কাছে নেই।...অনেকেই শুনেছিলেন 
গুরুদেব আমার প্রযোজিত দালিয়া-র নাট্যরূপটির অনেক কিছু নিজের হাতে সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন এবং কয়েকটি নতুন দৃশ্যও যোগ করেছিলেন। এই জন্যে অনেকেই আগ্রহসহকারে 
পাগুলিপিটি দেখতে চাইতেন এবং আমি তা সানন্দে দেখাতাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার 
করলাম, পাগুলিপিটি যথাস্থানে নেই এবং সেটি চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়েছে।” যে 'নকলকে 
কাছে রেখে’ মনকে সান্তনা দিতেন মধু বসু সেটাও আজ কোথায় কে জানে! 

১৯৩০ সালের প্রথম অভিনয়ের মতো ১৯৩৩ সালের মঞ্চায়নেও পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার 
দায়িত্বে ছিলেন টি. ফ্রাঙ্গোপোলে, দেশীয় বাদ্যবৃন্দের ভার ন্যস্ত ছিল মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের উপর। 
আমিনা বা তিন্নির ভূমিকায় অভিনয় করেন সাধনা বসু, নামভূমিকায় মধু বসু, রহমৎ শেখ ছিলেন 
কল্যাণ মজুমদার, জুলিখা হয়েছিলেন মীরা হালদার, বৃদ্ধ ধীবরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীতিকুমার 
মজুমদার। এই নাটকের সঙ্গে একক নৃত্য ছিল অমলা নন্দীর, পরবর্তীকালে যিনি অমলাশংকর 
হবেন। মধু বসু স্মৃতিকথায় আরো জানাচ্ছেন, অভিনয় চলাকালে যবনিকাপাতের “আগে তিন্নি 
আর বুড়ো জেলের দৃশ্যটা বেশ জমেছিল বলে প্রোগ্রামের একটা পাতাতেই (কবি) কয়েকটি 
লাইন লিখে দিলেন, অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে বুড়ো জেলেকে আবার আসতে হবে এবং দৃশ্যটি মিলনান্তক 
হবে।” সেইভাবেই অভিনয় হয়েছিল। 

তবে গীতবিতান পত্রিকার ওই বিশেষ সংখ্যায় মধু বসু যে জানিয়েছিলেন এই মঞ্চায়ন 
ঘটেছিল ১২ ফেব্রুয়ারি সেটা আদতে ঘটেছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি। আমরা 147 পত্রিকায় বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ‘Haunting Melodious Romance’ দাঁলিয়ার ১৬ ফেব্রুয়ারি 
অভিনয়ের বিজ্ঞাপন পাচ্ছি। এই বিজ্ঞাপনে জানানো হচ্ছে কবির বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে এই 
নাটকে থাকবে বিশেষভাবে রচিত কবির সংগীত। মধু বসুর প্রযোজনায় নাটকটি অভিনীত হবে 
চৌরঙ্গি প্লেসের এম্পায়ার থিয়েটারে । ০৮৮৭৮৭ পত্রিকা ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে খবর হিশেবে 
জানায়, “আলিবাবা” অভিনয় করে যে Calcutta Amateur Players খ্যাতি অর্জন করেছে, সেই 
প্রতিষ্ঠান আবার ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের দালিয়া মঞ্চস্থ করবে। বলা হয়েছে, 
“The play has been well adapted, and one or two songs have been specially 
composed by the poet for the play.” বাক্যটির থেকে এমন ভুল ধারণা হতেও পারে যে 
নাট্যরপাস্তর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের করা। চলচ্চিত্র জগতে ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সুপরিচিত মধু 
বসুর পরিচালনাধীন এই নাটকে থাকবে মঞ্চশৈলীর বিশেষত্ব এবং কবির ‘Haunting melodies 
have been harmonised and orchestrated by a full Western orchestra.’ 

The Statesman দৈনিকও ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে জানায়, ওইদিন সন্ধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের দালিয়া নামের 2851০817185” অভিনীত হবে এবং “A noteworthy feature 
of the play is the brilliant court scene during which there will be a series of 
fascinating dances, solo and chorus, accompanied both by a special Indian 
orchestra on stage and the conventional Western 006.” পরের দিন ওই পত্রিকা 
দালিয়ার সফল মঞ্চায়নের খবর দেয়।খবরের শিরোনাম ছিল ‘Versatile Amateurs’ | প্রেক্ষাগার 
জনসমাকীর্ণ ছিল, কবি সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন অভিনয় চমৎকার হয়েছিল, বিশেষত সাধনা 
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বসুর, যিনি তার ‘Versatility in singing, dancing and acting’ প্রদর্শন করেছিলেন। আরো 
জানতে পারি, ইয়োরোপ থেকে সদ্য-ঘুরে-আসা শ্রীমতী অমলা নন্দী ‘gave a graceful 
exhibition of Oriental dancing in the Court scene,’ ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে The 
5/2/8572% আবার জানায়, পরের দিন আবার দালিয়া মঞ্চস্থ হবে এবং ওই দিনও কবি প্রেক্ষাগারে 
উপস্থিত থাকবেন। ২৩ তারিখের এই অভিনয়ের বিস্তৃত খবর বেরোয় পত্রিকাটিতে ২৪ তারিখে। 
সঙ্গে ছিল সাধনা বসুর ছবি। The Calcutta Amateur Players-এর এই অভিনয়-সাফল্যের 
কয়েকটি কারণ দেখানো হয়েছে। প্রযোজনা এবং ‘behind-the-scene management’ যোগ্য 
হাতে ছিল, অভিনেতাদের যেমন ছিল উৎসাহ, তেমনি আতস্তরিকতা। দলে প্রতিভার অভাব 
নেই। রিভিয়ুটিতে উচ্ছুসিত প্রশংসা করা হয়েছে শ্রীমতী সাধনা বসুর। “With her willowy 
grace and charm of voice and manner, Mrs Bose held the stage during the long 
periods allotted to the part of Amina (Tinnie), and revealed versatility by some 
exquisite dancing. The role of Amina, reared as an unspoiled, charming child 
of nature, suited her admirably; she made the most of every word and gesture.” 
ভারতীয় সুর বাজানো হয়েছিল পশ্চিমী অর্কেস্থরীর সাহায্যে, আর দৃশ্যপট ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
পোশাক ছিল জমকালো। এই ‘successful performance’-এ আরো যাঁরা নজর কেড়েছিলেন 
তারা হলেন মধু বসু, শ্রীতিকুমার ও কল্যাণ মজুমদার এবং অমলা নন্দী। মার্চ মাসের ২৩ তারিখে 
The Statesman পত্রিকা জানায় অভিনয়ের ‘net P০০65’ হিশেবে CAP ৫০৮০ ভিক্টরেরিয়া 
ইনস্টিটুইশনকে দিতে পেরেছে। মধু বসুর স্মৃতিকথা অনুযায়ী খরচখরচা বাদে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
পেয়েছিল ছয় হাজার টাকা। 

এরপর ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি নাটক রচনার পরিকল্পনা করেন রাজবধি উপন্যাসের 
শেষাংশ এবং দালিয়া গল্প অবলম্বনে । সেই নাটক শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠেনি। এই নাটক 
রচনার ভাবনার কথা প্রথম আমাদের গোচরে আনেন প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তার রবিচ্ছবি গ্রন্থের 
অন্তর্গত 'অরচিত নাটক" প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বিশেষভাবে সিনেমার উপযোগী একটি 
নাটক লিখিয়ে নিতে বারে-বারে অনুরোধ আসছিল কবিপুত্র রধীন্দ্রনাথের কাছে। তারই ফল 
সম্ভবত এই নাট্য-পরিকল্পনা। প্রভাতচন্দ্র লিখেছেন, “রাজর্ষি উপন্যাসের শেষ ভাগের সঙ্গে দালিয়ার 
গল্লাংশ যোগ করলে যে একটি নাটকের উপযোগী চমৎকার উপাদান পাওয়া যেতে পারে, এই 
সম্বন্ধে গুরুদেব রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন” তারপরে হাতের সামনে যে খাতা 
পান সেই খাতার একটি পৃষ্ঠায় চিত্রনাট্যের সম্পূর্ণ ছক তৈরি করে ফেলেছিলেন। সম্ভবত এই 
নাট্যরূপে কবি রাখতে চেয়েছিলেন চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কের উপাদান নেওয়া হবে রাজধি-র 
২০ থেকে ২৪ এবং ২৮ সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে, দ্বিতীয় অক্কের উপাদান ৪২ আর ৪৪ সংখ্যক 
পরিচ্ছেদ থেকে, আর তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের উপাদান গৃহীত হবে 'দালিয়া’ গল্প থেকে এমনই 
ছিল ভাবনা । বিনা অসুবিধায় দুই উপাখ্যানকে জুড়ে দেওয়া যেত। এই অলিখিত নাটকের পরিকল্পনা 
পুরো উদ্ধৃত করেছেন রবিচ্ছবি বই থেকে পুলিনবিহারী সেন তার সংকলিত ও সম্পাদিত 
রবীন্গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম খণ্ডে। 

এইসব উদ্যোগের অনেক আগে, ১৯১২ সালে 'দালিয়া” গল্পের ইংরেজি নাট্যরূপ The 
Maharani of Arakan লন্ডনে অভিনীত হয়। সেই নাট্যরূপটিই আমাদের মূল আলোচ্য। সেই 
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উদ্যোগের নেপথ্যে, আবার তত নেপথ্যেও নয়, যিনি প্রধান ছিলেন, তাকে কবিবন্ধু উইলিয়ম 
রোটেনস্টাইন ‘the irrepressible Dasgupta’ বলেছেন। এই দাশগুপ্ত হলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত 
(১৮৭৮-১৯৪২)। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেদারনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বদেশি জিনিস 
বিক্রির জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে এক দোকান খোলেন। তারই উদ্যোগে প্রকাশিত ভাণ্ডার 
পত্রিকার সম্পাদক হতেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে রাজি করান। আর এই পত্রিকাতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের অসামান্য স্বদেশি গানগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার দরুন স্বভাবতই পুলিশের কুনজরে পড়েন তিনি। অভিভাবকেরা 
তাই তাকে বিলাতে পাঠিয়ে দেন। কেদারনাথ সেখানে ব্যারিস্টারি পাশ করেন এবং এবং 
বিলাতেই থেকে যান। তিনি সেখানে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচারে উদ্যোগী হন। তারই 
উদ্যোগে ১৯১২ সালের ৮ জুলাই Union of East and West সমিতির তরফে রবীন্দ্রনাথকে 
সংবর্ধনা জানানো হয়। কেদারনাথের করা শকুস্তলাঁর ইংরেজি অনুবাদ কবি লরেন্স বিনিয়ন 
(১৮৬৯-১৯৪৩) আদ্যোপান্ত নতুন করে লেখেন। কেদারনাথ 'দালিয়া’ গল্পেরও ইংরেজি তর্জমা 
করেন। সেই তর্জমা অবলম্বনে আখ্যানটির নাট্যরূপ দেন জর্জ ক্যালডেরন (১৮৬৮-১৯১৫)। 
রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ২০ জুলাই তারিখে এই নাটক The Maharani of Arakan রয়্যাল 
আযালবার্ট হলে মঞ্চস্থ হয়। এমন কথা জানানো হয়েছে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত শতবার্ষিক 
সংকলনের অন্তর্গত ‘A Chronicle of Eighty Years’-এ। এই তথ্য সমর্থিত হয় কল্যাণ 
কুণ্ডুদের সংকলিত Rabindranath and the British Press 1912-1941 গ্রন্থের Appendix 
0-তে লিখিত ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ সালের ‘tour 10712" থেকে। শতবার্ষিক 
সংকলনের 0:001016-এ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ রায় জানিয়েছেন এই অভিনয়ে 
অংশ নিয়েছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক, এবং এখানেই নাকি প্রথম অভিনয়ে 
অবতীর্ণ হন পরবর্তীকালের বিখ্যাত নট রোনাল্ড কোলম্যান। কোথা থেকে তারা এই তথ্য 
পেয়েছিলেন জানি না। কল্যাণ কুগুদের-এর ওই ‘tour 100018'-তে বলা হয়েছে ‘Repeat 
performance of Maharani of Arakan 0n 30 July.’ কিন্ত প্রশাস্তকুমার পাল মনে করেন 
২০ জুলাই তারিখে আদৌ কোনো অভিনয় হয়নি, অভিনয় ঘটেছিল ৩০ জুলাই তারিখেই প্রথমবার। 
কল্যাণ কুণ্ডু, শক্তি ভট্টাচার্য এবং কল্যাণ সরকার তাদের ব্রিটিশ পত্রিকার কর্তিকা সংকলনে ২০ 
জুলাইয়ের অভিনয়ের বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি। তারা কিন্তু ৩০ জুলাইয়ের অভিনয়ের খবর 
দিয়েছেন ?%5 72755 পত্রিকার ৩১ জুলাইয়ের রিভিয়ু উদ্ধৃত করে। কল্যাণ কুগুদের ২০০০ 
সালে প্রকাশিত [mnagining Tagore : Rabindranath and the British Press (1912- 
1941) নামের পরবর্তী কাজে এই 'tour itinerary'-টি নেই। কিন্তু তার Appendix 2- তে 
Maharani 0f Arakan-এর আরো একটি অভিনয়ের খবর আমরা পাই ১৯১৬ সালের ১১ জুন 
থেকে ৮ জুলাইয়ের মধ্যবর্তী কোনো রজনীতে। কল্যাণ কুণ্ডু, শক্তি ভট্টাচার্য এবং কল্যাণ সরকার 
সেখানে জানাচ্ছেন লণ্ডন কলোনিয়মে সেই অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রোনাল্ড কোলম্যান 
এবং লেনা আযাশওয়েল। মুদ্রিত গ্রন্থে জানানো হয়েছে নাটকটি ‘Staged by/The Indian Art 
and Dramatic Society’ | রবিজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ডে প্রশান্তকুমার জানান মঞ্চায়ন হয়েছিল 
Indian Art Dramatic and Friendly Society’-র উদ্যোগে । কিন্ত [he Times পত্রের 
রিভিয়ু থেকে জানি, অভিনয় করেছিল যে গোষ্ঠী তার নাম Indian Dramatic Society | 


আরাকানের মহারানি / ৫ 


নাট্যসমিতিটির নাম তিন জায়গায় তিন রকম কেন কে জানে! আরো একটা খটকা আছে। The 
77765 পত্রিকার ৩১ জুলাই তারিখের রিভিয়ুর ভিত্তিতে সম্ভবত প্রশান্তকুমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর 
যে নাম জানিয়েছেন, গ্রন্থে মুদ্রিত নামের সঙ্গে তা মেলে না। ৩০ জুলাইয়ের অভিনয়ের আমিনা 
মুরিয়েল রেডাল, দালিয়া-_ ভার্ন স্টিল, রোশেনারা--ওল্গা ওয়ার্ড, রহমৎ শেখ__-আম্রোজ 
ফ্লাওয়ার, টুংলু--_লিওন এম. লায়ন মুদ্রিত The Maharani 047977এ কুশীলক__দালিয়ার 
ভূমিকায় স্বয়ং কেদারনাথ দাশগুপ্ত, আমিনার ভূমিকায় মার্গারেট জি. মিচেল, রোশেনারার ভূমিকায় 
মেইজি এড্মন্স্টোন। তাহলে কি দুই রজনীতে দুই স্বতন্ত্র নটনটী নিয়ে অভিনয় হয়েছিল? গ্রন্থে 
যাঁদের নাম ছাপা হয়েছে তাঁরা কি তবে ২০ তারিখের প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন? নাটকের 
মুদ্রিত রূপে সচরাচর প্রথম অভিনয়ের পাত্রপাত্রীর কথাই ছাপা হয়ে থাকে! The Times-এ 
যাঁদের নাম ছিল তারা যে ৩০ তারিখের অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সংশয় 
নেই। দুটি পৃথক তালিকার জন্য মনে হয় ২০ এবং ৩০ জুলাই দুই রজনীতে The Maharani 
০ Arakan অভিনয় হয়ে থাকতেও পারে। এই এক বা একাধিক অভিনয়ের অব্যবহিত পরে ২ 
আগস্ট রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবতীকে লেখেন, “এখানকার একজন নাট্যকার-_তার নাম 
0810007, আমার দালিয়া গল্প থেকে একটি ছোট্ট নাটিকা লিখেছেন। সেটা সেদিন অভিনয় 
হয়ে গেছে। দর্শকদের ভাল লেগেছিল। পড়তে বোধহয় আমাদের বিশেষ মনোহর হবে না। 
কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট বিলিতি গন্ধ আছে। তাতে আমি একটি ছোট্ট গান লিখে দিয়েছি, সুরও 
আমার। এই প্রথম কবিতা লেখবার চেষ্টা [অর্থাৎ সমিল ইংরেজি ছন্দে] ৷” 

এই নাটক বই হিসেবে বেরোয় ১৯১৫ খরস্টাব্দে। আখ্যাপত্র ছিল THE MAHARANI 
OF ARAKAN / A Romantic Comedy In One Act / Founded on the Story of / SIR 
RABINDRANATH TAGORE / BY GEORGE CALDERON. প্রকাশক Francis Griffiths | 
ওয়ালটার বেনিংটনের বিশেষভাবে তোলা রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র ছাড়াও বইটিতে ছিল ক্লারিসা 
মাইল্‌সের আঁকা চোদ্দটি অলংকরণচিত্র। বইটিতে চারটি ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ‘Short 
Character Sketch’-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “There is no department of 
Bengali literature that he has touched which he has not adorned, elevated, filled 
with inspiration, or lighted up by the lustre of his £enius.” তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, 
তিনি সাধক, সঙ্গীতকার, নাট্যকার, আবার এমন একজন দেশপ্রেমিক যাঁর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা 
নেই। তিনি রাজনীতিবিদ্‌, সমাজসেবক, শিক্ষাসংস্কারকও | দ্বিতীয় ভূমিকাটি আনন্দ কুমারস্বামীর। 
তিনি ‘Bengali poet, dramatist and composer’ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানের মধ্যে একটা বিষাদ আছে, যে-বিষাদ প্রত্যেক সিরিয়াস 
মানুষের রচনায় থাকে! কিন্তু এই বিষাদ নিতান্ত বিষপ্রতা নয়, তার মধ্যে এক নিহিত আনন্দ আছে, 
যে-আনন্দ জীবনের চমৎকার সমারোহকে অস্থলিত দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু মৃত্যুকেও এক গৌরবময় 
সার্থকতায় পৌছনর অভিযান বলে মেনে নিতে পারে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব 
পড়েছিল মহর্ষি পিতৃদেবের, অন্যদিকে বৈষ্ঞবপদাবলীর। তিনি বিলাতে যান, কিন্তু পড়াশুনোয় 
তার মন না থাকায় ‘his relations by this time despaired of his worldly prospects.’ 
দেশে ফিরে পদ্মাতীরে তিনি ‘became almost a recluse’ এবং “The profound influence 
Of this lovely river scenery...is again and again reflected in his poems and 


৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


prose stories.” তিনি মাঝবয়সে পৌছনর পর ‘his long period ০£ ৪০৫)” ফলবান হয়ে 
ওঠে; অনর্গল ক্রোতোধারার মতো তিনি লিখে যেতে থাকেন কবিতা, গল্প, নাটক ও অন্যান্য 
রচনা, যার মূল কথা, আনন্দ কুমারস্বামীর ভাষায়, ‘the manifestation of God in the daily 
and elemental realities of life.’ সবশেষে কুমারস্বামী বলেন শানস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের 
কথা এবং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এই কবির কবিতার যৎসামান্যই তর্জমায় সঞ্চারিত হতে পারে। 
এই নাটকের ভূমিকায় কবির পরিচয় দিতে গিয়ে রেভারেন্ড সি. এফ্‌ এন্ড্ুজ লিখেছেন, 

11916 is one name which stands out far above all others in the history of the 
present Indian Renaissance—Rabindranath Tagore.” সারা ভারতে তীর গানের 
জনপ্রিয়তার কথা এন্ড সাহেবের রচনাটিতে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে ইংরেজি 
Gitanjali-র কথা, যেখানে “The poems have in no way suffered eclipse in their 
strange and foreign environment. They seem rather to have gained a new and 
added dignity.” এন্ডুজ আরো বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তরুণ রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনের 
কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অর্জন করেছে এক গভীর সর্বজনীনতা এবং বাংলার সীমা ছাড়িয়ে 
সঞ্চারিত হতে যাচ্ছে ব্যাপকতর ভুবনে। কিন্তু যতই দুরে বিস্তৃত হোক তার রচনার প্রভাব, 
“Bengal is still and ever will be the object of his love, the inspirer of his songs.” 
এই উচ্ছুসিত ভূমিকার সমাপ্তি টেনেছেন এনডুজ তীর স্বরচিত পদ্য দিয়ে 

Rabindra, lord fo a new world of song, 

Heir of the sacred rishis of old time, 


This homage comes from a far distant clime 
To hail thee crowngd amid the immortal throng... 


আর চতুর্থ পরিচায়িকা হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে Gi/০]৭!;-র জন্য ইয়েটসের লেখা ভূমিকার 
অংশ। তিন অংশে বিভক্ত ভূমিকাটির দ্বিতীয় অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি মাত্র এখানে ব্যবহার করা 
হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের শুরুতে ইয়েটস বলছেন, কবিতাগুলির তর্জমার পাণ্ডুলিপি তিনি সর্বক্ষণ 
অরণ্যে, যেন স্বপ্নের মধ্যে প্রথম শুনতে পারছেন নিজেদের কণ্ঠস্বর। ১৯১৬ সালের ১৬ মার্চ 
তারিখে ক্যালডেরন-হত নাট্যরূপের একটি সমালোচনা The Times Literary Supplement- 
এ প্রকাশিত হয়। তাতে গ্যালিপলির যুদ্ধে জর্জ ক্যালডেরন '055i॥8' হয়ে গেছেন বলে দুঃখ 
প্রকাশ করা হয়েছে। এই নাটিকাটিকে বলা হয়েছে ' kind of memorial to 1101 এই 
নাটকটি ক্যালডেরনের অন্য নাটকের মতো নয়, 'but a pleasant little excursion’ | এই 
নাটকটি Chitra বা The Post office-এর তুল্য নয়, কিন্তু 'charming and significant 
বলা হয়েছে, এক মধুর ও মহৎ মনকে জানার ক্ষেত্রে এই ছোট নাটকটি প্রথম পদক্ষেপের কাজ 
করতে পারে। 

মূল নাটকটির কথায় আসি এবার ৷ The Maharani ০f Arakan-এর যবনিকা উঠলে 
আমরা দেখতে পাই ধীবরের কুটির। চারিদিকে সংসারের জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে আমিনা গান 
গাইছে ' | 

For from her land in a distant strand, 
In the shade of the Koilu-tree, 
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A maiden thought of her father’s court, 
Where once she was happy and free. 
ধীবর, এখানে যার নাম টুংলু, সে সংসারের কাজকর্ম না-সেরে নিক্বর্মা গান গাইবার জন্য আমিনাকে 
তিরস্কার করে। তারপরে দুজনের মধ্যে আলস্যের সপক্ষে কথা চালাচালি হয়। তাদের সংলাপ 
থেকে জানা যায় নদীস্রোতে ভাসমান কাঠের গুঁড়ির উপর থেকে টুংলু আমিনাকে উদ্ধার করেছিল। 
আমিনার কোনো বোনকে সে দেখেনি। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে জলমগ্ন হয়ে মরেনি আমিনার 
বড়বোন, দু-বছর সন্ধানের পর সেই বড়বোন রোশেনারা কনিষ্ঠার সন্ধান পেয়ে আজ এখানে 
আসছে। দালিয়া গল্পের জুলিখা কেন জানি না এই নাটকে হয়ে গেল রোশেনারা। মঞ্চ থেকে 
টুংলু ও আমিনার প্রস্থানের পর প্রবেশ করে রহমৎ শেখ, যে একদা ছিল শাহ সুজার অনুচর, 
আজ আরাকানরাজের কর্মচারী। তার সঙ্গে প্রবেশ করে দালিয়া। দালিয়া-রহমতের সংলাপ 
থেকে জানতে পারি, দালিয়া দু-বছর আগে আমিনাকে দেখে ম্ত্রমুগ্ধ হয় ‘Since then other 
women seem to ime like nothing, only old tree-stumps.’ বাবা আরাকানরাজের কাছে 
দালিয়া আবদার করেছিল আমিনাকে বিয়ে করবার! আরাকানরাজের প্রস্তাব মেনে নেননি শাহ 
সুজা । তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দেন জলে ডুবিয়ে মেয়েদের মেরে ফেলবার। সেইসব অতীত 
কাহিনি বর্তমান সংলাপ থেকে জানতে পারে দর্শক-শ্রোতা। ইতিমধ্যে শাহ সুজা ও সেই 
আরাকানরাজের এন্ডেকাল হয়েছে। দালিয়া নিজেই আজ আরাকানের রাজা--“ am alive; 
she is alive; her sister too?” আমিনা তার রাজকন্যা-পরিচয় গোপন রেখেছে, সেও জানে 
না যে দালিয়ার ধমনীতে রাজরক্ত বইছে। দালিয়া অবশ্য রাজপরিচয় নিয়ে চিন্তিতও নয়-_£ 
King or any other man, he is all the same in the water. When the King has 
soldiers and a gold cloak, only then he is a King.’ সে আজ আত্মপরিচয় গোপন করে 
আমিনাকে হরণ করতে এসেছে। এবং 4 want my Amina to love me without my 
soldiers and my gold cloak.’ কিন্তু আমিনা তো দালিয়াকে এক বন্য সরল আরাকানি যুবা 
বলেই জানে;দালিয়াকে সে ডাকে দোদো বলে এবং তাকে দিয়ে ঝরনা থেকে কলসি করে সে 
জল আনায়। গল্পে আছে আমিনা/তিম্নর নির্দেশে এই ‘বর্বর’ যুবা ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, 
শিকার করিয়া আনে? সে কিছুদিন আসেনি কেন জানতে চাইলে নাটকের দালিয়া রূপকের 
ভাষায় জানায়, সে এক পলাতক শাদা পাখির খাঁচা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল কয়দিন; সেই পাখি তার 
চাই-ই চাই। 
ইতিমধ্যে রোশেনারা উপস্থিত হয়, দুই বছর পরে দুই বোনে মিলন হয় । মিলনের আনন্দের 
মুহূর্তে রোশেনারা বোনকে স্মরণ করায়, ‘we must not forget the great duty for which 
Allah has preserved our lives.’ বাক্যটি গল্পে জুলিখার উক্তির ভাবের সরাসরি তর্জমা__ 
ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার 
প্রতিশোধ লইবার জন্য!" আরাকানরাজ শাহ সুজাকে হত্যা করেছিল, সুজার দুই কন্যার দায়িত্ব 
আরাকানরাজের বংশধরকে হত্যা করা । গল্পের আমিনার এইসব কথা মনঃপূত হয়নি; সে বলেছিল, 
“মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই” 
জুলিখা আমিনাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, ভুললে চলবে না সে 'শাহজাদার ঘরের মেয়ে”। কিন্ত 
আমিনার দিল্লির তখ্তের চেয়ে 'বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলুগাছের ছায়া” বেশি ভালো লাগে। 


৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


গল্পের এই অংশের কথোপকথন নাটকে নিম্নলিখিত সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে: 
Roshenara. Revenge! 
Amina. Oh! 
Roshenara. Revenge for the murder of our father. 
Amina. But the King who murdered him is dead. 
Roshenara. But his son reigns in his place. 
Amina. But his son is innocent. 
‘ Roshenara. He inherits his father’s guilt, 
Amina. I am his subject. I have my revenge by serving him. 
Roshenara. You talk like the Christain books. 
Amina. Does not the Koran also teach us to forgive? 
Roshenara. Princess do not know the word ‘forgive’. 
Amina. But, oh ! must I take any part in this? 
Roshenara. You more than any other, since it was saving you from 
dishonour that our father lost his life. 
Amina. But what are we to do? 
Roshenara. We must kill the King. 
Amina. But then they would kill us. 
Roshenara. Are you afraid? 
Amina. To kill and to be killed is men’s work. For me I want to 
live. 
Roshenara. To live? In a fisherman’s cottage? Poverty was not made 
for Princesses. 
Amina. My poverty has taught me to know myself. 
রোশেনারা ভাবতেই পারে না দিল্লির গজদন্তনির্মিত সিংহাসনের চেয়ে তৈমুরলঙ্গের বংশধরের 
কাছে বর্বর ধীবরের কুটিরের কাঠের আসন বেশি অভিপ্রেত মনে হবে। কিন্তু আমিনা জানায়, ণ 
am a daughter of the sky and the land before I am a daughter of Tamburlaine. 
I am a woman before I am a Princess. Our family pride is a story of dead 
people. And the throne of Delhi is only a senseless block of dead elephant's 
teeth. Allah did not send me here to die, but to live, to breathe—to love.’ 
দালিয়া রোশেনারাকে আমিনা ভেবে পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরেছিল। এতে 
রোশেনারা অপমানিত বোধ করে, বর্বর যুবার এ কী স্পর্ধা! পরে নিজের ও রোশেনারার সত্য 
পরিচয় আমিনাই জানিয়ে দেয় দালিয়াকে, কিন্তু তাদের অজানা থেকে যায় দালিয়ার সত্য পরিচয়। 
দালিয়া এখনো আমিনার কাছে ‘more like 2 wild thin৪’। বনের হরিণেরও তার চেয়ে বেশি 
বোধবুদ্ধি আছে। দালিয়া গল্পের ভাষায়, যুবকটি আমিনার একটি সাধের পোষা হরিণ, এখনো 
তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই!’ দালিয়া রোশেনারাকে হতবুদ্ধি করে জানায় আমিনার চোখ তো 
ইতিপূর্বে সে বহুবার টিপে ধরেছে! দালিয়া কেন রাজকন্যার সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার শেখেনি বলে 
দালিয়াকে আমিনা ছন্ম-তিরস্কার করে। এই তিরস্কারে অবশ্য প্রশ্রয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আর 
দালিয়া নিষ্্রীস্ত হলে রোশেনারা বিস্মিত হয়ে জানতে চায়, সহবতবোধহীন এই যুবার সঙ্গে আমিনার 
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কীভাবে বন্ধুতা ঘটতে পারে। আমিনা যুক্তি দেখায় একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে তো মানুষ বাস করতে 
পারে না। তখন রোশেনারা হেসে জানতে চায়, ‘is it not a little this clumsy youth who 
has made the quiet life of the riverside so desirable to You?’ ‘দালিয়া’ গল্পে ছিল, 
তিমির নির্দেশে এই বর্বর যুবা, ‘ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে?” নাটকে রোশেনারার 
জিজ্ঞাসার জবাবে আমিনা জানায়, ‘He brings us vension and game from his hunting; 
and does work for me that I find too unpleasant to do myself.’ যেন নিতান্ত এই 
ব্যবহারিক কারণেই আমিনা দালিয়াকে প্রশ্রয় দেয়! ইতিমধ্যে ‘Surrounded by the tranquil 
majesty of Nature’ রোশেনারার চিত্তের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমিনা যেমন ‘half an 
Arakanese’-এ পর্যবসিত হয়েছে, রোশেনারাও তেমনি আগের মতো আর পুরো মোগল নেই। 
তার এখন ভালোই লাগছে দালিয়া নামের আরাকানি যুবাকে এবং সে বুঝতে পারছে, ‘Sel- 
possession and good humour are more the mark of good breeding than the 
Observance of conventional good manners.’ 

ইতিমধ্যে টুংলু নামের সেই ধীবর খবর আনে অশ্বারোহীদলসহ আরাকানরাজ দ্রুত আসছেন। 
আগে. হাজির হয় রহমৎ শেখ। সে জানায়, কিছু আগে আমিনাকে দেখে তরুণ আরাকানরাজ 
‘fettered in the bonds of irresistible love by the spectacle of so much beauty’, 
তাকে বিয়ে করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। আজ সেই ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি আসছেন। 
রোশেনারাও সমুচিত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। আড়াল থেকে এইসব বাক্বিনিময় শুনছিল দালিয়া, 
সে এবারে সরে যায়। রোশেনারা আরো বলে, শাহ সুজার মৃত্যুতে বর্তমান আরাকানরাজের হাত 
ছিল না বটে, কিন্তু নারীহরণের উদ্যোগের বর্তমান “০৫৪৮০, অসহনীয়। আমিনা অবশ্য ভেবে 
পায় না ভালোবাসা কেন ০৫88৩" হবে! কিন্তু মহান্‌ আকবরের বংশধর নারীকে গোরু-ছাগলের 
মতো তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগকে ০৪/৪৪০, ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে, রোশেনারা 
জানতে চায়। তাছাড়া আরাকানরাজের উদ্দেশ্য সফল হলে আমিনা কি তার প্রণয়াস্পদ দালিয়া 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না? সুতরাং ‘see, Amina, here is our father's dagger —দই 
বছর ধরে দিবসরজনী সে এই প্রতিহিংসার অস্ত্র বহন করে চলেছে পিতৃহস্তার পুত্রের বক্ষ বিদীর্ণ 
করবার জন্য। রাজা দস্যুতা করে তাকে হরণ করে নিয়ে গেলে সে এই কুটির, নদী, এই কৈলুবৃক্ষ, 
এই শান্ত পরিবেশ হারাবে ভেবে আমিনা আকুল হয়। সে দালিয়ার খোঁজ করে, দালিয়াই তাকে 
সাহস জোগাতে পারে । দুই বোন অন্তরালে গেলে দালিয়া ‘His Majesty the King, Maharaja 
of Arakan, and Suzerain of all the habitable globes’ রাজকীয় পোশাক পরে নেয়। 
মঞ্চে পুনঃপ্রবেশের সময় আমিনাকে ছুরিকার কথা আবার রোশেনারা মনে করিয়ে দেয়। যাবার 
বেলা দালিয়াকে দেবার জন্য আমিনা টুংলুকে অঙ্গুরীয় দিয়ে যায়, এবং বলে, ‘Tell him, I loved 
him.’ 

পর্দা সরিয়ে রাজবেশে দালিয়া প্রবেশ করে, সে আমিনাকে দেখে বিস্ময়ের ভাণ করে। এ 
তো আমার দোদা! আমিনা রাজা আর দালিয়া অভিন্ন জেনে বাস্তবিকই অবাক হয়ে যায়। দালিয়া 


বলে, ‘Did you think I would come with my soldiers to carry you off by force? 
What good is that? My soldiers are very strong men; but not strong enough to 
make you love me.’ দুজনে এবার দুজনের প্রতি নিবেদন করে ভালোবাসা। নতজানু আমিনাকে 
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দালিয়া হাত ধরে তোলে। রোশেনারাকে সে আমন্ত্রণ জানায় ‘grand lady at the 0০1 হবার 
জন্যে, যাতে সে সবাইকে সহবত শেখাতে পারে। আর সেই ছুরিকাটি হোক “৪ wedding 
Present’ | দালিয়া আমিনাকে দেখায়, ‘See, the little dagger laughs too’ গল্পের শেষ 
বাক্যে লেখকের বর্ণনা ছিল, ‘ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই 
রঙ্গ দেখিয়া ঝিকমিক করিয়া হাসিতে লাগিল।’ লেখকের বর্ণনা নাটকে দালিয়ার সংলাপে রূপান্তরিত 
হয়েছে। 
নাটকটিতে তিনটি গান আছে। প্রথম গানটি, যেটি আমিনা গায়, সেটির রচয়িতা সম্ভবত 
জর্জ ক্যালডেরন নিজেই। অন্য দুটি গানের কথা রবীন্দ্রনাথের, সুরও রবীন্দ্রনাথের। প্রকাশিত 
নাটকের পিছনে দেওয়া আছে গানের স্বরলিপি । এই রবীন্দ্রকৃত গানদুটির প্রথমটি গেয়েছে আমিনা, 
দ্বিতীয়টি দালিয়া। আমিনার গানের প্রথম ভবক_ 
The bee is to come and the bee is to hum 
Till the heart of the flower comes out. 
The bud says ‘yea' and the bud says 108, 
She sways with a fear and doubt. 
** নীচের রবীন্দ্রগীতির প্রথমাংশের মুক্ত তর্জমা_ ৫ 
অলি বারবার ফিরে যায় অলি বারবার ফিরে আসে-_ 
তবে তো ফুল বিকাশে ॥ 
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না মরে লাজে, মরে ত্রাসে। 
কিন্তু গানটির দ্বিতীয়াংশকে নতুন রচনাই বলা চলে, 
0 errant of wayward wings, 
O guest of the sumptuous summer, 
Give up thy hope, yet keep up thy heart, 
0 sunny day's new comer? 
Whisper in tearful tunes untired 
And wait for a fate devout. 
For the bud says 'yea', and the bud says 'nay', 
And sways with a fear and doubt. 
শেষের গানটি গেয়েছে নায়ক দালিয়া। এই গান__ 
In the bower of my youth a bird sings, 
Wake, my love, awake! 
Open thy love-languid eyes, my love and wake! 
There is a tremor in the midnight darkness tonight, 
And the air is tremulous with the praise-song of Spring, 
O timorous maiden, blushing with the mystery of first love, 
Listen in my grove of Paradise a bird sings in a repeated rapture 
Wake, my love awake! 
নীচের গানের প্রথম স্তবকের নির্ভুল তর্জমা_ 
মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি 
সখি, জাগ’ জাগ’ 


আরাকানের মহারানি / ১১ 


মেলি রাগ-অলস-আঁখি-__ 

অনু- রাগ-অলস-আঁখি সখি, জাগ’ জাগ’॥ 
আজি এ চঞ্চল নিশীথে 

জাগ’  ফাঙ্গুনগুণগীতে 

অয়ি প্রথম প্রণয়ভীতে 

মম নন্দন-অটবীতে 


পিক  মুহুমুছ উঠে ডাকি সখি, জাগ’ জাগ’। 

প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে The Mornin 1০5-এ বলা হয়েছিল, ‘There can be nothing 
but praise’ এবং দর্শকেরা ‘found the piece entirely to its taste’. The 5186 পত্রে বলা 
হয়, এই ‘excellent and daintily 71060 Piece’ প্রথম থেকে শেষাবধি ‘full of interest 
and charm’ এবং ‘certainly deserves more extended Publicity’. ৩০ জুলাই তারিখের 
অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে পরের দিনের ?%6 77755 পত্রিকায় । ঝালোয়ারের মহারাজের 
অনুপস্থিতিতে উইলিয়ম রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলবার দায়িত্ব পালন করেন। ফ্লোরেন্স 
ফার্‌ কবির কবিতার কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চস্থ হয় 
একাঙ্ক নাটক The Maharani of Arakan! রিভিয়ুটিতে বলা হয়, “I'he little play gave an 


attractive picture of the fugitive Princess's life in the cottage of an old fisherman, 
and for her love for her supposed peasant, a wild woodman as he appears to 


her, shy, gentle and simple.” এই রিভিয়ু নাটকটির রূপকার্থ উদ্ঘাটনচেষ্টা না-করার প্রস্তাব 
দিয়েছে, ‘Whether Mr Tagore's story were a political allegory or no, such 
references are better omitted from the programmes of artistic entertainments.’ 


প্রোগ্রামে এমন রূপকার্থের ইঙ্গিত ছিল বলেই The Westminster Gazette পত্রিকায় সেই 
রূপক ভেঙে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল, এই নাটকে দেখানো হয়েছে ইংরেজ ও ভারতবাসীর 
সম্পর্কের ইতিহাস ৷ “ India, like Shah Suja and his daughters, has fallen by fate 
into the hands of a foreign potentate; and just as the King of Arakan in the play 
foolishly endeavours to bring about unity by the excercise of despotic power, 
with the only result that it drives both the sisters away from his Court and 
causes one of them, who has inherited only the pride of her race, to foster 
hatred and revenge; so, too, in India despotism on the part of England will 
never lead to good government and happiness. Moreover, in the play the evil is 
healed only when Dalia and Amina, casting aside the pomp of sovereignity and 
pride of race, meet in the common ground of simple humanity, so, too, England 
and India, by marching ahead hand in hand towards common goal-the welfare 
of both races—will thereby bring about a final and permanent understanding 
and reconciliation.” | 

দালিয়ার ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে অধিকৃত উপনিবেশের, বিজয়ীর 
সঙ্গে বিজিতের সেই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাদের পক্ষে হাতে হাত ধরে দুই জাতির 
মঙ্গলের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে-নাটকের মধ্যে ‘understanding 
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and reconciliation’~এর রূপকার্থ নিহিত আছে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই নাটক মঞ্চায়নের ও 
সেই নাটক প্রকাশের কয়েক বছর পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবে; 
ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষে তাদের ৫550010 wer” চাপিয়ে দেবার ‘foolish endeavour’ 
বারেবারে করেই যাবে। ফলে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ ‘foreign potentate’- 
এর হাত থেকে স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার পাবার জন্য উদ্যোগী হবে। আর নিরুপাধি রবীন্দ্রনাথকে 
তাদের পাশে দীড়াতে হবে। 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী 


এক : নগর ও গ্রাম 


আপন জীবনের সমভূমিতে দাঁড়িয়ে যথার্থ জুড়ি-র খোঁজ দুই বোন উপন্যাসে আছে। অন্দরের 
আরাম ও বাহিরের স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য কথা কখনও শশাঙ্ক আর উপন্যাসের নানান ত্রিমুখী বাঁকে 
ঘেরা বিস্তারে রয়ে গেছে। ভাববার কথা, প্রায় সমসাময়িক কালে শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা এবং 
বিন্যাস নিয়েও দুই বোন-এর স্রষ্টা ভাবছেন। বলছেন এমন এক স্থাপত্য-সাহিত্য ভাষায়, যা নগর- 
গ্রাম পরিকল্পনা প্রযুক্তির প্রয়োজন-কথা। আবার সহজ সরল সুন্দর সাহিত্য ভাষাও । শুধু এদেশেই 
নয়, ওদেশে তখন ‘Living Environment Design’ আন্দোলন গড়ে উঠছে | পাশ্চাত্যে এই 
আন্দোলনে সেদিন, কবি সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, পরিকল্পনা কাজে বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, স্থপতি__ 
অনেকেই একযোগে কেমন হবে গ্রামের, নগরের কিংবা শহরের মুখ চোখ দেহ অবয়ব, এই 
বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা চিন্তা ও প্রত্যক্ষ কাজ করেছেন। ওয়ালটার গ্রোপিয়াসের 
সঙ্গে, পল কলী, ক্যান্ডিন্স্কি, পল ভ্যালেরি, উইলিয়াম ন্যাগি, ওদিকে প্যাট্রিক গেডেস, ল্যুই 
মামফোর্ড প্রভৃতি বিদক্ধীজনেরা, চিন্তায় ভাবনায় ও কাজে, মানুষের বাসস্থান, ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক 
বাসভূমিরচনা-_এমন বিষয়গুলিকে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের বিশেষ বছরগুলোতে যথেষ্ট প্রাধান্য 
দিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই নদী, পরিবেশ ও মানুষ প্রসঙ্গ, সাহিত্য সংস্কৃতি আর নগর-গ্রাম 
পরিকল্পনার সময়ে গ্রহণ করা হচ্ছিল। বিশেষ এক শ্রেণীর সৃষ্টিশীল মানুষ গ্রাম ও শহরের 
নতুন বিন্যাসের কথা ভাবছিলেন, প্রত্যক্ষ নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে । অনেকটাই যেন দুই বোন-এর 
ধাচে। অনুভবে বুঝতে পারছিলেন, একঝৌকা বিশাল বিপুল আয়োজনের অভ্রভেদী আয়তনে, 
শহর অতিশহর হয়ে উঠে শেষমেশ গ্রাম-সবুজ জীবনকে গ্রাস করে নিতে পারে। ধ্বংস হতে 
পারে পরিবেশ সখ্য জীবনচক্র। দুই বোনের সখী সম্পর্কে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে। 

রবীন্দ্রনাথ, প্রাচ্য, প্রায় একক শক্তিতে তার নিজের উপলব্ধ সত্য নিয়ে, কাজে ও কথায়-_ 
রচনা করছিলেন, গ্রাম ও নগরের চিরকালীন সখী সম্পর্কের কথা। সেদিন পৃথিবীর কাছে যা ছিল 
রীতিমতন কঠিন, কিন্ত অভিপ্রেত। নির্মিত অবয়বে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনকে ঘিরে সৃষ্টি 
হতে থাকল এই বিষয়ের আধুনিক উদ্যোগ। আর তার লেখায়। 

নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র ৷ গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র- সমবায়নীতি চিন্তা ও প্রয়োগের 
কাজে তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তার দিকগুলি বেশ বোঝা যায়। অনেকটাই সহজ হতে থাকে ১৯২৪- 
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এর ‘City and 111880? বক্তৃতা । রবীন্দ্রনাথ দুই বোনের রূপে দেখতে চাইতেন, শহর ও গ্রামের 
চেহারা, আবরণে ও রূপের প্রকাশে । পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে নির্মিত পরিবেশ পরিকল্পনা 
আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। গ্রাম ও নগর পারস্পরিক সহযোগিতায় মানবিক জীবনযাপন 
সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। সদর ও অন্দরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। এমন প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথে বার বার 
এসেছে। যুরোপ প্রবাসীর পত্রধারা থেকে প্রায় জীবনের উপান্ত পর্যস্ত। পরিবেশ-সাংস্কৃতিক 
অনুকর্তনের ধারাকে তিনি যে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তার স্পর্শ রয়েছে তাঁর বিশ্ববিদ্যায়তনে; 
সৃষ্টিতে, অভিভাষণে। 

অপ্রাণের স্বূপে তখন ইয়োরোপে আমেরিকায় দিকে দিকে অতিশহরে খাড়াই খোপে 
ঢেকে যাচ্ছিল আকাশ। মানুষের আত্মপরিচয়, বস্তু প্রলুব্ধ একঝৌকা শহরে সংস্কৃতিতে হারিয়ে 
যেতে বসেছিল। একদিকে উঁচু উঁচু অন্রভেদী দাস্তিকতা, রাষ্ট্রনায়কদের একনায়কতন্তর, বা ফ্যাসিবাদের 
আস্ফালন বিপুল আয়তনের হুংকারে আকাশ বাতাস ঢেকে ফেলছিল। আর একদিকে বড় বড় 
শহর থাবা বাড়িয়ে গ্রামীণ প্রকৃতি পরিবেশ সমাজের প্রাণসম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছিল অতিশহুরে 
আয়োজনে । ওদিকে শহরকে আরও বেশি করে কসমেটিক-সুন্দর করে তুলতে, গ্রামসমাজের 
সবুজজীবনকে বিপর্যস্ত করা হচ্ছিল। প্রান্তিক মানুষদের উপকণ্ঠে আবাসন ব্যারাকে নিক্ষিপ্ত করা 
হল। সমাজের বড় অংশের মানুষ, অবসাদেভরা অনিশ্চয়তার জীবনের জালে আরও বেশি করে . 
জড়িয়ে পড়ছিল। মানুষ প্রকৃতি পরিবেশের অস্তিত্বসংকট, পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত 
অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। সেদিনের সামগ্রিক সভ্যতার সংকট-_-মানবিক পরিবেশ 
সমাজ ভেঙে পড়ারও মর্মান্তিক ইতিহাস। যে অনস্থার ধাক্কা থেকে আজও আমরা মুক্তি পাইনি। 
প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখে দুখে, বিপদে আপদে, আনন্দে শান্তিতে, কোনও সম্বন্ধও গড়ে উঠল না। 
রবীন্দ্রনাথের আশায় (১৯৩০, প্যারিস) "The human world is made 01০+__অধরাই রয়ে 
গেল। জীবনের আশ্রয়স্থলে আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা যখন দেখতে পাননি, তখন তা যে-কোনও 
নগর, যতবড়ো স্থাপত্য-সৌকর্যই হোক না কেন সেখানে নেই-চরিত্রের আত্ম-অহংকার বা 
গুমোরটাই চোখে ও মনে বেজেছিল ঢের বেশি। কখনই যা মেনে নিতে পারেননি । জীবনের 
আশ্রয়স্থলে, বাড়িঘর নির্মাণেও শহুরে অহংকারবোধের নাকউঁচু ভাব থেকেই গড়ে উঠছিল 
একধরনের 010 wal! জীবনযাত্রা। তলে তলে জন্ম নিচ্ছিল প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিত্বের 
মলিনতা। সেদিন প্রাচ্য পাশ্চাত্যে বাসভূমি নিয়ে বৃহত্তর মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
এই ‘City without faces’~এর মতন ভয়াবহ পরিণতির কথা রবীন্দ্রনাথ তার ‘The Nation’ 
প্রবন্ধে আগেই বলেছিলেন, “....The modern towns, which present the physigonomy 
due to this dominance of the Nation, are every where the same, from San 
Franscisco to London, from London to Tokyo. They show no faces, but merely 
Masks...” 

প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিদ্ধ আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে 
পেয়েছি-_একথাও জানিয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবরের এক চিঠিতে, রধীন্দ্রনাথকে! : 

১৯৩০ সালেই, Hibbert ].5০001০-এর (Religion 0f Man) বন্তৃতাবলিতে, মানবিক 
বিশ্ববোধের নির্মাণ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবসন্বন্ধ স্থাপনের মতনই, ‘প্রকৃতি মানুষ ও পরিবেশ” 
সমন্বিত সৃষ্টির নানান গুরুত্বপূর্ণ কথা রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে বলেছিলেন। হয়তো মানবিক 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী / ১৫ 


আধ্যাত্মিক স্বরূপটিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অনাবশ্যক নিত্য আবর্জনার ভারে, বদলে যায় 
সামাজিক বাতাবরণ: “...] 46 that seeks these great privilege of movement must 
minimise its load of the dead and must realise that life's progress should be a 
perfect progress of the inner life itself and not of materials and machinery; the 
non-living must not continue outgrowing the living, the armour deadening the 
skin, the armament laming the arms.” 

সুস্থ নগরায়ণ এবং শহর ও গ্রামের ভারসাম্য রক্ষায় স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ 
আলোচনায় ১৯৯২ সালের 7011870 রিপোর্টেও A1 005 এমন কথাই বলেছিলেন। বিশ্বপরিবেশ 
চেতনা গড়ে তুলতে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমাজতত্ববই বৃহত্তর মানবিক বাসভূমি 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। বিশ্বের অতি বৃহৎ শহরগুলির একঝৌকা আকাশচুম্বী দূষণ ভয়াবহতা 
বড়ো সমস্যা বলে মেনে নেওয়াও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বহুবছর আগেই এই মানবিক বিপর্যয়ের 
সংকেত দিয়েছিলেন। আধুনিক মানবিক লোকালয় ও বাসভূমি, মানুষের আবাস, জীবিকা ও 
কাছের প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে কেমনভাবে গড়ে উঠতে পারে, তার অনুকৃতি প্রত্যক্ষ রূপের সৃষ্টি 
করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনে। শুরু করেছিলেন বিদ্যাশ্রম দিয়ে, বিশ শতকের ভোরে। 

একুশ শতকের ভোরে এসে, কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট-এ (১৯ নভেম্বর, ১৯৩৩) 
সেদিনের পাঠানো বার্তার প্রীসঙ্গিকতা আরও একবার যেন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। পছন্দ 
করছিলেন না বৃটিশ কলোনি সংস্কৃতির বেহিসেবি বাহ্যিক স্থাপত্য অহংকারের দাপট। লম্ডনকে 
এনে, কলকাতায় বসানোর মধ্যে অসামঞ্জস্যের অপমান দেখেছিলেন। আশা করেছিলেন, 
আত্মসম্মানবোধের মধ্য দিয়ে তার জম্মনগরী, চিত্রে, স্থাপত্য, গীতিকলায়, শিল্পে...নন্দিত হউক'। 
মানুষী-আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা আর স্বপ্নের রূপ দিক গোড়া ঘেঁষা স্থাপত্য পরিবেশ। কি 
নগরে, কি গ্রামে । এমন সুখ, স্বপ্ন ও আশা নিয়েই ত বেঁচে থাকে এ জীবন। 

সেই ভাব, ওই সুখ পরিবেশ আশা যেন জেগে উঠেছিল সেদিন ১৯৩৩-এ: “...Cities 
are organic expressions of culture. Uptil today our cities have grown up, as 
much of our exterior life has, classically. They have been imitation of Europe 
and their lives have flowed in channels which have been sometimes at tangent, 
sometimes parallel to our own. Now that India is slowly coming to her own, 
our towns should mirror our national cultures and artistic sensibility. I look 
forward to a Calcutta which would reflect this ideal...” 


দুই : বিচিত্রা ও মৃণ্মযী 


সত্যের চিরন্তন দাবি থেকে তিনি ক্রমশই যেন আশ্চর্য সরল সত্যের নির্মাণের দিকে এগিয়েছেন। 
যখন কোনও কথা বলছেন বা লিখছেন, তাকে উপলব্ধির অনুভবে জেনেছেন। সেখানেই না 
থেমে, তাঁর শান্তিনিকেতন ল্যাবরেটরিতে প্রয়োগ করে দেখেছেন। যাচাই করে নিয়েছেন। সম্মিলিত 
প্রয়াসে গড়ে তুলেছেন নির্মিত পরিবেশ আদর্শ। লেখা বলা কাজে, রূপের নির্মাণে এমন আশ্চর্য 
সচলতা পৃথিবীতে বিরল। 

তাই তিনিই ত লিখতে পারেন চিঠিতে (১৩৩৯, ৬ কার্তিক, ১৯৩২ সাল) রানী 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মহলানবীশকে একটি সরল গৃহ-স্থাপত্য নির্মাণের আন্তরিক ইচ্ছার কথা: "..বিচিত্রাকে বিক্রি করে 
শ তিনেক টাকা পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে কোণার্কের পশ্চিম প্রাঙ্গণে একটা এমন ঘর বানাতে 
চাই যেখানে যথেষ্ট হাওয়া এবং আলো, আরাম এবং অবকাশ পেতে পারি।... 

অনেক ভেবেছি, কী বিক্রি করলেন তিনশ, টাকায়। বিচিত্রা বাড়ি? তা কি করে সম্ভব! 
তবে, কি কোনও লেখা, বিচিত্রা পর্রিকায়। হ্যা, তাই হয়েছিল। দুই বোন উপন্যাস থেকে ওই 
টাকা পেয়েছিলেন। যা দিয়ে ‘মৃপ্ময়ী’ বাড়ি গড়ে উঠেছিল। ওদিকে শিমুলের ছায়ায় কোনার্ক। 
কণ্টিকারীর কোল ঘেঁষে, আমের ছায়ায় আঁচল জড়িয়ে ‘মৃগ্রয়ী' উঠল। কাদামাটির গাঁথনি ভরা 
ইটের আবরণ। মাথায় খড়ের চালা। সরলতায় মাখা অন্দর ও বাহির। কাছের সবুজের সঙ্গে রাঙা 
মাটির মিতালিতে ভরা নির্মিত গৃহস্থাপত্য। আলোছায়ায় মেলানো ‘বনবাণী'র কোলাহল থেকে 
সংগীতের ভাব_ স্থাপত্য ভাষায়, রূপ ফলানোর অন্দরমহলে শেষ সপ্তক-কে যেন আগাম 
উদ্ভাসিত করল অবকাশ আরাম আর আলো হাওয়ার দোলায়। বিরল কথা, বিরল নির্মাণ। যেমনটা 
চাইতেন এই বিশ্ব- প্রাণময় আত্মীয়তার নীড় রচনার প্রয়োগশিল্পে। আলো, হাওয়া, আরাম আর 
অবকাশ- উত্তর- আধুনিক গৃহবাণী বা ইকোলজি চর্চার অপরিহার্য উপাদান। জানতে, বুঝতে, 
গড়তে, প্রয়োজন হয় অনুভবের এমন নির্মিত অবয়ব আদর্শ । এখন আর কোথায় এমনটা মিলবে! 

রবীন্দ্রনাথের কাছে সমগ্রতার মাঝে নিজেকে খোঁজার ডাকটি ক্রমশই যেন হয়ে উঠতে 
লাগল অপ্রতিরোধ্য। পাশ্চাত্য দেশের এবং বৃটিশরাজ স্থাপত্যের ুদ্ধত্ব ও অহংকারের একেবারে 
বিপরীত মেরুতে; সহজ সরল উপকরণবিরল জীবন যাত্রার আঙিনায় খুব দ্রুত চলে আসছিলেন। 

এর ঠিক আগেই, শান্তিনিকেতনে সপ্ততিতম জম্মোতসবের (২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮ অর্থাৎ 
১৯৩১) অভিভাষণে, নিজের সত্য পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, “...এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে 
আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা 
মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে, শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি 
তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি!” 

এর পরেই; ১৩৩৯, ১ ভাদ্র কবিতায়, “কোপাই”এর ভাষায় গৃহস্থপাড়ার জলস্থল ছন্দ- 
ভাষার খোঁজ করেছেন। পেয়েওছেন, 


‘..কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে, 
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে 
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি? 
রাঙা মাটিতে মূন্ময়ী’ স্থাপত্য রচনা চোখের দেখা আর মনের দেখার গলাগলি। ছন্দের 
আরও এক নির্মিত সাথি। 
দুই বোন উপন্যাস ওই ১৩৩৯ সালেই েগ্রহায়ণ-ফাল্ধুন ১৯৩২) বিচিত্রা মাসিক পত্রে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল৷ পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের চরিত্র শশাঙ্ক, 
শিবপুর থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার। . 
রাস্তাঘাট সার্ভে, বাড়ি খাড়া করবার প্ল্যান আঁকে তেলা কাগজে-_অনুমান করাই যায়, 
শশাঙ্ক বোধহয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই হবেন। তার মনের মতো, ভবানীপুরের বাড়িতে, সে স্বাস্থ্য- 
আরাম-শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান করেছিল। 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী / ১৭ 


শর্মিলা উর্মিমালা দুই বোন। বর্ষা ও বসম্ভ-_ডিজাইন ভাষায় অন্দর ও বাহিরের সমান 
প্রয়োজন। 
করছিল। 

‘ওসব এখন থাক__ শশাঙ্ক উর্মিমালাকে বলেছিল, “আমার এ বেলা ছুটি আছে,ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালের বিল্ডিংটা রা টার দেলো হালি সয় কে তোয়ালে বুকিযে দেব!’ 
দুইবোন-এ তিনি আর বুঝিয়ে বলেন নি। 

জানতে পারিনি “গুমরস্টা কোথায় লেগেছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিল্ডিংটার 
লোকদেখানি বিস্তার, সৌকর্ধচাতুর্য, একঝৌকা নিছক বুদ্ধির জিওমেট্রি কা__ নাকি দেশজ- 
ইতিহাস সংস্কৃতির প্রতি অবমাননা__কোনখানটায় বেজেছিল শশাঙ্কের রষ্টার। আরও গুরুত্বকথা 
হল একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলছেন। ভাবে ভাষায়, স্থাপত্য গঠনে, আকৃতি প্রকৃতিতে যার 
প্রকাশ নিছক নাকউঁচু দম্ভেরই মতন। সেটা যে মাটি থেকে বেড়ে ওঠেনি, শশান্কের চোখে ও 
মনে তা ধরা পড়েছিল। গুমোরের ভাবেই ভরা। কিন্তু একদিন (১৮৯৩) স্থাপত্য এঁতিহ্যের 
ভাষায় মুগ্ধ হয়ে, পুরী থেকে ভুবনেশ্বর মন্দির স্থাপত্য দেখে রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, “একটা কী 
যেন নৃতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে...” পাথরের 
কথকতার ভাষা ও স্বপ্ন, স্থাপত্য-বইয়ের মতনই শক্তিমান হতে পারে। নিরব সংগীত জেগে 
থাকে, রসিকের প্রাণমন ছৌঁবে বলে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাংস্কৃতিক অনুবর্তনেরও ধারা। যা দেশের 
শিল্প সমাজজীবন থেকেই পদ্ম ফুলের মতন গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দে। সুন্দরের আমন্ত্রণে । 
জানতেন তিনি, অন্তর দিয়ে বুঝতেন স্থাপত্য পরিবেশের অন্তরঙ্গ ভাষা। “উত্তরায়ণ'ই ত তার 
প্রাটীনকে নতুন করে নেবার দিন। যে দিনটি কখনও মরে না। জেগে থাকে__ ঘরের প্রাঙ্গণে 
আবার যেন শীখ উঠল বেজে__ 


নির্মিত স্থাপত্য পরিবেশ যে দেশের, সমাজের- প্রতিফলিত সংস্কৃতি; তিনি বিশ্বাস 
করতেন। মৃণ্ময়ীর কোলে, কোনার্ক ও উদয়ন স্থাপত্য-ছন্দের রচনা, খোয়াইয়ের পাদপীঠে ‘রচনা 
করেছি দেখা?। 

নিরন্তর সাধনার জীবন থেকে গড়ে ওঠা বিশ্বনীড় ভাবনার প্রত্যক্ষ আভাস ইঙ্গিতে কী 
যেন এক বড় অভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। স্থাপত্য রচনা ত নিছক “বিশ্ডিংটা” নয়। যত মার্বেল 
জড়ো কর না কেন, কারুকাজের আড়ম্বরই ত সারা__জেগে ত ওঠে না হাজার হাজার বছরের 
নদীর বাঁক নেওয়া জীবন সংস্কৃতি! ভারত কথা, স্থাপত্য দেহ মন আত্মায়, দুহাত বাড়িয়ে বিশ্ব- 
আকাশকে যেখানে আত্মীয়তার সিগ্ধ ছায়া দান করে। সবুজ সচল আদর্শের সচলতায়। কোন্‌ 
সম্ৰাজ্ঞীর বন্দনা-গান জাগতে পারে স্তবপীকৃত লোকদেখানিতে। বিশাল দেশীয় অর্থের জ্বালানি 
দিয়ে তার মূর্তি রচনা হল। প্রভুর অনুগত শাসকের আস্ফালনে কী ছিল, যে এদেশের (ভারতের) 
লোকেদের স্থাপত্যজ্ঞান তৈরি করবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল_ বিল্ডিং! জানবে দলে দলে 
প্রজারা, চারপাশে সারি সারি-_কাকে বলে স্থাপত্যশিল্প। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নির্মাতা 
মারকুইস কার্জন এমন কথাই লিখেছিলেন। ছঙ্কারে দাবি করেছিলেন, কেন্ডলস্টনে বসে ১৯২৫ 
সালে। সেদিন অনেক দেশ- নেতার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। 


১৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কিন্তু তার নজর এড়ায়নি। মানবপ্রহরীর শক্তিবলে, পরাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতের 
সংস্কৃতি- ইতিহাস রচনা করছিলেন। চোখ-মন মেলানোর ভাষায়। এমনকী, স্থাপত্যগ্রন্থ আলোচনায়। 
ভারতীয় শিল্পস্থাপত্যের আজও একটি অপরিহার্য বই, পি. কে. আচার্য রচিত Manasara | 
তিরিশের দশকে যখন বইটি প্রথম এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হল, তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ 
বইটি আনিয়েছিলেন, বিশ্বভারতীতে। পড়েছিলেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রয়োজনবোধ করেছিলেন 
বইটির যেন যথার্থ প্রচার হয়। সেই সময়টিকে বিচার করলে, আরও যেন অর্থবহ হয়ে ওঠে, 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসবোধ। অনেককে বলেছেন, বইটির সময়োচিত লিখিত আলোচনা যাতে হয়। 
ভারতসভ্যতা, তার সংস্কৃতিময় জীবন-ইতিহাসচর্চা ও স্থাপত্যের নির্মাণ কথা ত নিছক কঙ্কালের 
ঠকঠকানি নয়। প্রাণবন্ত, রূপের রেখা, স্থাপত্য-রসের পরিবেশনা, জীবন-পরিবেশের মুখচ্ছবি। 
সেদিন কাউকে না পেয়ে নিজেই বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে ভারতস্থাপত্য বিষয়ক বইটি আলোচনা 
করলেন, ‘Review’ অংশে: 
..* 1 often felt sad that as much human talent and industry should disappear 
in the publication of matter where bones keep on rattling without forming 
for us an outline of the figure that once moved.... I can say this much 
that the learned author has succeeded in re-fashioning for us, out of the 
debris of the past, a picture of the forms of ancient architecture which, 
while it speaks much for his scholarly equipment, has the additional 
merit of interesting us in a real human way... 


শান্তিনিকেতন স্থাপত্য বিন্যাসে এই আদৰ্শই সঞ্চারিত ছিল । প্রাণবন্ত, বিস্তীর্ণ গতিশীলতায় সম্প্রসারিত 
হত সৃষ্টির ছন্দে। রথীন্্রনাথের সৃষ্টি ঠাকুরবাড়ির প্রাচীন গঙ্গাজলের ঘড়াকে মানিয়ে নিয়ে 
উত্তরায়ণ” আঙিনায় আধুনিক পরিবেশ ইন্স্টলেশন স্থাপত্য। আরও ক’বছর এগিয়ে, মাটির 
ঘূর্ণী রেখায়, মাটির স্থাপত্যে, অজস্তার চৈত্যকে মিলিয়ে দেবার শ্যামল শোভায়। আধুনিক-নিয়ত 
শ্যামলীতে। পরিবেশ নির্মাণ সেই এঁতিহ্য-উৎস থেকে আধুনিক ভাষায়, নির্মাণ উপাদানে ও 
স্থানীয় শৈলিতে যেন ডেকে উঠল। মাটি ডেকেছে তাকে। যাবেন যেন একলাই নতুন হয়ে 
নতুনের কাছে। - 


বলি 


তিন: ভিক্টোরিয়া ও বিশ্বভারতী 


কাজের রূপের সত্য রচনায় বিদ্ধ দেখেছিলেন বলেই কি ভিক্টোরিয়া বিস্ডিংটার গুমোর মেনে 
নিতে পারেননি? 

ভিক্টোরীয় যুগ থেকে এডওয়াডীয়ি যুগের সন্ধিক্ষণ। ভারতে ব্রিটিশরাজ স্্ধপত্য পরিবেশ 
দাপটেরও যুগ। ভাইসরয় কার্জন ১৯০১ সালে ‘ভিক্টেরিয়া মেমোরিয়াল” নির্মাণ কাজের জন্য 
তড়িঘড়ি প্রস্তাব পাশ করালেন। তারপর ১৯০২ সাল থেকে ১৯২১ সাল অবধি এই বৃটিশরাজ 
স্থাপত্য নির্মার্ণের পর্ব। একদিন ওই শতকেরই পৌষের ভোরে, ১৯০১ সালে শাস্তিনিকেতন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তপোবনের আতিথ্য, মাটিতে, জলে বায়ুতে সূর্যের তাপে, মাটির 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী / ১৯ 


আলোছায়া স্থাপত্যে আসন লাভ করেছিল। আর ওই ১৯২১ সালেরই, ২৩ ডিসেম্বর, এতদিনের 
রিক্ত নিরালা ভূমিতে, বিশ্বভারতী-বিশ্বনীড়ের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। 

১৯২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভারত সফরকালে অষ্টম এডওয়ার্ড ‘ভিক্টেরিয়া মেমোরিয়াল” 
এর উদ্বোধন করেন। বৃটিশ সাশ্রাজ্যতন্ত্র দাবি করেছিল, বিংশ শতাব্দীর তাজমহল প্রতিষ্ঠা হল। 
স্মরণ করা যেতেই পারে, ইংরেজ শাসক ১৮৩১ সালের ২০ জুলাই, গোপনে তাজমহল বিক্রির 
জন্য নিলাম ডাকেন, নিলামে তাজমহলের সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল মাত্র সোয়া দু কোটি টাকা। 
অথচ তাজমহল তৈরিতে খরচ হয়েছিল প্রায় ছ’ কোটি। সেই সময়ে, হাজার হাজার তাজমহল- 
প্রেমী সংস্কৃতিবান মানুষের বিক্ষোভের ফলে, ইংরেজ শাসক নিলামে তাজমহল বিক্রি করতে 
পারেনি। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিল্ডিংটাকে নয়া তাজমহল বলে আস্ফালন করেছিল! 

রবীন্দ্রনাথ, সিলত্যা লেভি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল--প্রাচ্য -পাশ্চাত্যের সভ্যতার সচল শক্তিতে 
পূর্ণতার রূপের প্রতিষ্ঠা দিলেন, পৌষের ভোরে, বৈদিক মন্ত্রে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ বিশ্বভারতীর 
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা__“সর্বমানবের যোগসাধনের সেতুর মতন ভবিষ্যতমুখী, ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ স্থাপত্য ও সৃষ্টিশীলতার আধুনিক দেহ মন ও আত্মার প্রতিষ্ঠা হল। মাটিকে ছুঁয়ে, গাছের 
ছায়ায়। খোয়াইয়ের উর্মিল নবীন সবুজ স্থাপত্য আলোয়। চিরজীবনের অম্লান স্বরূপে। 

কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সম্রাঙ্জীর মর্যাদামানে স্থাপত্য অহংকার : 


১০190 us, therefore, have a building, stately, spacious, monumental and 
grand, to which every newcomer in Calcutta will turn, to which all the 
resident population, European and native, will flock, where all classes 
will learn the lessons and see revived before their eyes the marvels of 
the past... 


ইতিহাস সংস্কৃতির পরিবেশনা, কী স্থাপত্যে, কী মিনারে, কার্জনের হাতে যা দাঁড়িয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ 
হয়ত তা মেনে নিতে পারেননি। নদী যাঁর কাছে চলমান প্রবহমান ভারত-এঁতিহ্য-ধারা; তিনি 
কেমনভাবে গ্রহণ করবেন, ওই স্থাপত্যের চার মিনার সরস্বতী, গোদাবরী, যমুনা ও গঙ্গা-র প্রতিরূপ! 
যা সেদিনের ব্রিটিশ স্থপতিদের ভাবনায় ছিল। নিবেদিতা জানতেন, বিবেকানন্দের নদী-ভাবনা, 
‘river made these cities’ | সিন্ধু সভ্যতার নদীভিত্তিক পরিবেশ-স্থাপত্য সংস্কৃতি পৃথিবীর 
ইতিহাসে ভারতের প্রায় শ্রেষ্ঠ দান বলা যায় 

১৯২৫ সালে, ভিস্ট্রোরিয়া মেমোরিয়াল নিয়ে উল্লসিত কার্জন লিখেছিলেন, ‘... by far 
the finest structure that has been raised in India since the days of the Moghals 
and the host splendid concrete monument of British rule...’ (Marquis Curzon 
of Kedleston, British Government of India—London 1925; The Story of Viceroy 
and Govt. houses, 2 vol.) bi 


শশাঙ্ক কেন যে বলেছিল, ওটার গুমর’ দেখলে হাসি পায়; বেশ যেন বোঝা যায়। 
স্পষ্টতর হয়ে ওঠে উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে প্রাচ্য স্থাপত্য শৈলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক স্থাপত্য-ভাষা 
“উদয়ন”কে বুঝলে। বৌদ্ধ, উত্তর ভারতীয়, রাজপুতানা, মোগল ও বাংলার ঘরানার সঙ্গে জাপানি 
শিল্প-স্থাপত্যের সমন্বয়ে আশ্চর্য নির্মাণ গড়ে উঠেছিল। ল্যান্ডস্কেপিং ও বাগান স্থাপত্য ভাষাও 
আসন লাভ করেছিল পূর্ণভাবে। 


২০ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


দুই বোন উপন্যাস ও মৃণ্ময়ী--এই পর্ব থেকে, তিনি ক্রমশই এগোবেন মাটির নিবিড়তায়, 
সবুজপ্রাণের আশ্রয়ে । শ্যামলী’ মাটির গৃহস্থাপত্য নির্মিত হবে ১৯৩৫ সালে। যে বাসা বিরোধ 
করবে না ধরণীর সঙ্গে। রচনা করবেন তার “দেখা 

সহজ মাটির কথায় আসতে, বাঁকাচোরা দাস্তিকতায় কণ্টকিত কিছু তথ্যের দিকে চোখ 
দেওয়া যেতে পারে। 

১৯১১ সালে বৃটিশ-রাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হবে। 
গভর্নমেন্ট হাউস, ভাইসরয়ের বাড়ি বিশাল ব্যাপক “মনুমেন্টাল' রূপ দেবার পরিকল্পনা করা 
হয়। কাছের আদি বসতি ও স্বাভাবিক গঠনের নগরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল। ১৯১২ সালে 
কী ধরনের ডিজাইনশৈলী গ্রহণ করা হবে সেই প্রশ্নে, ভাইসরয়, নির্মাণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্তদের 
অনুরোধ করেন একবার অন্তত ভারতীয় হিন্দু-স্থাপত্য ও মোগল-স্থাপত্য নিদর্শনগুলি যেন পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। পর্যবেক্ষক দল (ভোরপ্রাপ্ত-_000207155102) জয়পুরে হিন্দু-স্থাপত্য ও আগ্রায় মোগল- 
স্থাপত্যকীর্তিশুলি বিশদভাবেই দেখেন । কিন্তু বৃটিশ-দিল্লির মুখ্য স্থপতি Edwin [,0007$'ভারতীয় 
স্থাপত্য নিদর্শনগুলিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে দেখে লিখেছিলেন, ‘Personally, [ do not believe 


there is any real Indian architecture or any great tradition. There are just spurts 
Of various mushroom dynasties. Color they have—or God gave them, when 


the earthquakes or convulsions made the stone’. মোগল গার্ডেন ছাড়া, ভারতীয় 
স্থাপত্যে যেন কিছুই নেই, এমন কথাও বলেছিলেন। 

- এই ওদ্ধত্যের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পূর্ব-কথাও আছে। [.0/০5-এর সহযোগী হিসেবে এমন 
একজন স্থপতি-পরিকল্পনাবিদকে যুক্ত করা হয়, সেই হারবার্ট বেকার, বিনি ‘Architect of 
Imperialism’ রূপে পরিচিত ছিলেন। বেকার দক্ষিণ আফ্রিকার নির্মম শ্বেতাঙ্গ অহংকারের 
স্থাপত্য- কীর্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রিটোরিয়া রেল স্টেশন থেকে সরকারি ইমারত __সবই 
বেকারের পরিকল্পনা। ভাইসরস হার্ভিঞ্জ তাকে দিল্লির বৃটিশ-রাজ স্থাপত্য কাজে এনেছিলেন। 
পড়েনি। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় জনস্বাস্থ্য ও বৃহত্তর আবাস সংস্কৃতির ন্যুনতম প্রয়োজনীয় 
দিকগুলি। বেকার একটি চিঠিতে ওদ্ধত্যের সঙ্গে ভারতে ‘Imperial! [,/97)5” শৈলি প্রতিষ্ঠার 
কথা বলেছেন, ‘... It is really a great event in the history of the world and of 
architecture...It must not be Indian, nor English nor Roman, But it must be 


Imperial. In 2000 years there must be an Imperial Lutyens tradition in Indian 
architecture...’ 


বৃটিশ সাম্রাজ্যিক-স্থাপত্য চাপে, বসবাসকারী ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনার 
ফলে, ১৯২০ সালে অমানবিক বস্তির (31800) সৃষ্টি হল। শুধু শাহজাহানাবাদেই ১৯৩৬ সালে, 
শহর আরতনের অতিরিক্ত প্রায় একলক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। চারপাশে 
জন্যে 'নেটিভ লোকালয়” বেষ্টন করে তৈরি হল, ‘modern barrier for rats and disease 
0f the $1U5’ | একদা সফল মোগল প্রাচ্যনগর-স্থাপত্যের ভগ্নদশারও সেই শুরু! 

১৯১৬ সালে আমেরিকায় একটি বন্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ‘What 15 4৮?- এ পেরে 


5 সি 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী / ২১ 


‘Personality’-তে প্রকাশিত হয়) অসামান্য প্রজ্ঞায় শহর ও শহরের রূপ, ভারতীয় স্থাপত্য 
শৈলির কি এবং কেন-র প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। সময়ের প্রেক্ষাপটে যা খুবই তাৎপর্যময়: 


‘in a city, where men are proud of their citizenship, public buildings 
must in their structure express this love for the.city. When the British 
capital was removed from Calcutta to Delhi, there was discussion about 
the style of architecture which should be followed in the new buildings. 
Some advocated the Indian style of the Moghal period—the style which 
was the joint production of Moghal and the Indian genius. The fact that 
they lost sight of was that all true art‘has its origin in sentiment. Moghal 
Delhi and Moghal Agra show their human personality in their 
buidings...But the British Government in India is not personal. It is official, 
and therefore an abstraction. It has nothing to express in the true language 
of art. For law, efficiency and exploitation cannot sing themselves into 
epic stones... 


এই থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কারণটি বেশ বোঝা যায়। আরো সুস্পষ্ট হয় তার স্থাপত্য 
শিল্প এবং নগর নির্মাণ সম্বন্ধে তত্তবটি। গৃহ-স্থাপত্য এবং শহর, মানুষের ভালোবাসায় গড়ে উঠবে; 
তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিগুলি মানবিক অবয়বের ভাষা পাবে। পরিবেশ স্থাপত্য চরিত্র 
নির্মাণের কত গভীর কথা বললেন যা আজও নগর ও বাসভূমি পরিকল্পনাকার এবং ডিজাইনারদের 
কাছে একান্ত অপরিহার্য। 

খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যদি স্মরণ করা যায়, ই. বি. হ্যাভেল বৃটিশ-রাজ স্থাপত্য অহংকারে 
নতুন দিল্লির পরিকল্পনার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য 
নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে, Organic Architecture-এর বিশেষত্বে বহু বছর ধরে 
নির্মিত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার এই শিল্পস্থাপত্য পরিবেশশৈলি পৃথিবীরও 
সম্পদ। কাজেই যখন সুযোগ হয়েছে নতুন স্থাপত্য পরিসর ও নগর নির্মাণের, তখন বিচার 
বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে আধুনিককালে ভারতীয় গৌরব এঁতিহ্যের আকার, রূপ ও রস এবং 
নির্মাণ উপাদানগুলিকে শৈল্পিক মাত্রায় জীবনে প্রয়োগ করার দরকার। হ্যাভেলের ভারতীয় শিল্প 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও চর্চা প্রশ্নেরও অতীত। বারানসী প্রভৃতি ভারতীয় নগরায়ণ নিয়েও তার প্রামণিক 
গ্রহ রয়েছে। কিন্তু হ্যাভেলের প্রস্তাব এবং যুক্তি দুইই প্রত্যাখ্যান করা হয়। হ্যাভেলের নেতৃত্বে যে 
মতামত তৈরি হন, তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, Lutyen5-এর পরিকল্পনাকেই বহাল রাখা হয়। 
অপর পক্ষের জয় হয়। সেই পক্ষে রোটেনস্টাইনও ছিলেন__যা খুবই আশ্চর্যেরই বলা যায়। 
হ্যাভেল প্রতিবাদস্বরূপ ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে পদত্যাগ করেন। রধীন্দ্রনাথ তার On the Edges 
০ Time বইতে লিখছেন 

... New Delhi was going to be built. 78611 was determined that, Indian 

Artists should plan it according to pure Indian Art traditions and prevent, 

if possible, the erection of a hybrid city. He tried to enlist the support of 


the artist and art critics of England, through the Indian Society. But 
Havel in his enthusiasm for Indian Art bad not taken into account the 
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business instinct of the British people. Strong forces ware arrayed behind 
Sir Edward Lutyens. In spite of his admiration for Indian Art, William 
Rothenstein and his group went over to other side and the India Society, 
as a result of this defection became henceforth a subsenient organisation 
of India office. Havell in protest severed his connection with it. No one 
seemed to mind.’ 

রবীন্দ্রনাথ তার ‘What i$ Art’ অভিভাষণে এই ‘British capital Architecture’- 

এর গভীর সমালোচনাই করেছিলেন। 


চার : শেষ সপ্তক ও শ্যামলী 


শান্তিনিকেতনে ১৯৩৪ সালে সুস্থিত মাটি, আলকাতরা এবং আনুষঙ্গিক মালমশলা দিয়ে কলাভবনের 
ছাত্রাবাস, কালোবাড়ি তৈরি শুরু হল। এই মাটির বাড়িটিতে, স্থাপত্য-চিত্র-ভাক্কর্ষের অতুলনীয় 
যৌথ শিল্পকর্মে, কলাভবনের দেশ বিদেশের বহু ছাত্র ও শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
আগ্রহে, নন্দলালের নেতৃত্বে এতিহাসিক সমবায় প্রথা, জনস্থাপত্যশিল্পে ও দেখা দিল। মুর্শিদাবাদ 
থেকে কুশলী মুসলমান শিল্পী-মিস্ত্রিদের এই গৃহনির্মাণে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সময়েই মাটির 
বাড়ি, মাটির ছাদ, জৈব-স্থাপত্য শ্যামলীর নির্মাণ-কাজ আরম্ভ হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ 
অমিয় চক্রবতীকে কী গভীর প্রত্যয়ে লিখেছিলেন, ...এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে 
বাস করে এসেছি---কোথাও স্থায়ী হতে পারি নি। ...মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্তলোকে 
এঁটেই আশা করছি আমার শেষ বাসা হবে। তার পর লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ 
করে তোলার জন্যে আমার আকাঙক্ষা। ইট পাথরের অহংকারকে লজ্জা দিতে হবে। যে সত্য 
ও জীবনযাপনে এবার যোগ করলেন। মাটির সুস্থতায় পুনর্বহারযোগ্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণ 
উপাদানের আশ্চর্য আবিষ্কার যেন জেগে উঠলো সত্য ছন্দে কবির হাত ধরে। ১৯৩৫ সালে শেষ 
সপ্তকএ লিখবেন, 
আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি 
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে 
তার নাম দেব শ্যামলী। 
ও যখন পড়বে ভেঙে 
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, 
মাটির কোলে মিশবে মাটি; 
ভাঙা থামে নালিশ উচু করে 
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ; 
তার মধ্যে বাধতে দেবে না 


মৃতদিনের প্রেতের বাসা। 


এই সময়েই মে ১৯৩৫, Visva Bharati Quarterly-তে রবীন্দ্রনাথ ‘Art and 


রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী / ২৩ 


Tradition’ প্রবন্ধ লেখেন; এবং “কোপাই' ও “সীওতাল মেয়ে’ কবিতা দুটির তর্জমা করেন,_ 
হয়তো কোথাও একটা মিলের মাত্রা ছিল; শহর ও শহর অঞ্চলে এমনি অবহেলিত, নিরুপায় 
পাঁজর বের করা স্থাপত্যদেহ, প্রেতের রূপ নিয়েই আজ নিয়ত হাজির। দৃশ্য-দুষণ ও বিপর্যস্ত 
স্থাপত্য পরিবেশে ছেয়ে যাচ্ছে আজকের জীবন। 

মাটির ঘরে প্রবেশ করেছেন;মানুষের কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন, এই দৃষ্টান্ত 
যেন পঙ্লিবাসীর উপকারে আসে। ২৬ বৈশাখ, ১৩৪২, রানী মহলানবীশকে চিঠিতে সেই 
মনোভাবটিই খুব স্পষ্ট হল : 


আমার মাটির ঘরটাও তৈরি হোলো-_-খুব চমৎকার হয়েছে, এটা দেখবার মতন জিনিস, 
ছাদটাও মাটির-_এই ব্যাপারটা অভূতপূর্ব। গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে এটা 
দেখতে আসে। পল্লীবাসীরা যদি খড়ের চালের বদলে মাটির ছাদ করতে পারে তাহলে 
সেটা তাদের বিস্তর কাজে লাগবে। আগুনের ভয় থাকবে না, আর খড় গোরুকে খাওয়াতে 
পারবো... 


আত্মসৃষ্টির সম্পূর্ণ তার কথা দুই বোন-এ ছিল। অসামঞ্জস্যের বন্যায় যখন সংস্কৃতি-সমাজ ভেসে 
যেতে বসেছিল, সেদিন বৃটিশরাজ স্থাপত্য অহংকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কবি। শুধু 
বলায় নয়, সাহিত্য সৃষ্টি দিয়েও। সেই সঙ্গে কালোবাড়ি, তালধ্বজ, চৈতি আর শিল্প স্থাপত্যের 
সুলভ সুন্দর সুস্থিত রূপের প্রকাশ ঘটতে লাগল বিশ্বভারতীতে। পরাধীন ভারতে স্বাধীন.পরিবেশ 
চিন্তা ও চর্চার ইতিহাস গড়ে উঠতে লাগল, একজন কবির হাত ধরে, যোগ্য নেতৃত্বে । পৃথিবীতে 
সেদিন তা ছিল বিরল নিদর্শন, আজও তাই। 

দেশের মানবিক স্থাপত্য রচনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় দেখা দিয়েছিল আত্মশক্তির 
ওপর ভরসা রেখে, বুদ্ধি ও উদ্যম নিয়ে, অল্প খরচেও, শিল্প এঁতিহ্যের গৌরবকে আধুনিক 
পরিবেশ নির্মাণে যে পাকা আসন দেওয়া যায়, তেমন আদর্শ সেদিন নির্মিত হয়েছিল সৃষ্টিশীল 
পরিবেশের সচলতায়। কাছের সাঁওতাল গ্রাম থেকে বালী মেঝেন এসেছিল, ভুবনভাঙা থেকে 
গৌরহরি মিস্ত্রি_-শ্যামলী” গড়তে। সঙ্গে ছিলেন, সুরেন কর, নন্দলাল, রামকিংকর, রথীন্দ্রনাথ। 
সম্মিলিত প্রয়াসের সুরে জেগে উঠল এঁতিহ্য ও আধুনিকতার এক নতুন স্থাপত্য আলো। Folk 
ও 10081 বর্ষা বসন্তের রূপে রূপ নিল। লোকস্থাপত্যচর্চারও বড়ো বিপ্লব। ভারতের পাথুরে 
স্থাপত্য সংগীত, রাঙামাটির গাথনিতেও সমান তালে ও ছন্দে আলকাতরার নিরাভরণে চেয়ে 
উঠল। এতগুলো কাজ একসঙ্গে যেন হয়ে গেল। মাটির ছাদের নিচে বসবেন তিনি। “প্রতিদিন 
আমার ঘরের সুপ্ত মাটি সহজে উঠবে জেগে'__এ শুধু শেষ সপ্তকএর কবিতার কথা হয়ে রইল 
না। জেগে উঠল আশ্চর্য নির্মাণে, “শ্যামলীর সৃষ্টিতে। 

১৯৩৮ সালের ২৭ নভেম্বর শ্রীনিকেতন উৎসব শেষে, আর-এক চিঠিতে রানী 
মহলানবীশকে লিখলেন: 


সমগ্র মানুষকে কবিত্বের কুঠুরিতে ধরে না। সে বন্ধনে আমি আপনাকে ভর্থসনা করতুম, 
একদা করেওছি ভর্থসনা। আজ সকালে অনুষ্ঠানের আসনে বসে স্পষ্ট অনুভব করলুম 
আমার দৈব আমাকে উত্তীর্ণ করেছেন, সেইখানে যেখানে কেবল কবিত্বের বচনাভূমি 
নয়, যেখানে আমার আপনাকে সম্পূর্ণ করবার আত্মসৃষ্টির ক্ষেত্র ৷... 
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১৯৩২ থেকে ১৯৩৮-এর এই আসা যেন এঁতিহাসিক মানবিক যাত্রা বলে মনে হয়। কোথা 
থেকে কোথায় এলেন! সম্বাজ্জীর ব্রিটিশরাজ স্থাপত্য-বন্দনার একঝোকা, নাকউঁচু বিলাস- বৈভবের 
গুমোর দেখে শশাঙ্কের হাসি পেয়েছিল। এবার প্রকৃত ভারত-পরিচয় বৈচিত্র্যের নানান 
স্থাপত্যমালায়, “উদয়ন” 'ৃণ্বয়ী” “শ্যামলী” "পুনশ্চ হয়ে ১৯৩৮-এ 'উদীচি'তে পূর্ণ প্রকাশিত 
হল। মেলে ধরল পূর্ণ বৃত্তের মালা। শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী’, নিজেরই সংবাদ সে যেন নিজে। 
এতদিন ছিল কান পেতে গভীর অভিঘাতে, এবার সে চোখ মেলে। 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম 
সুজিত সুর | 


ক. মঙ্গলকাব্যে বাংলার সমাজ 


প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যের লিখিতরূপের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলির রচনাকাল 
কীভাবে নির্দেশিত হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে সেটি লক্ষ করা যাক। 
প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেছে মনসামঙ্গলের। এই কাব্যের পুরাতন তিনজন কবির কাব্য- 
রচনাকাল সম্পর্কে উল্লেখ প্রয়োজন। এঁরা হলেন-__বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং নারায়ণ- 
দেব। 
নারায়ণদেবের পুথিতে রচনাকাল সম্পর্কে কোনও নির্দেশনা নেই। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 
তাঁর বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে নারায়ণদেবের বংশাবলি বিচার করে তাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
কবি বলে নির্দেশ করেছেন। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যের রচনাকাল ধরা হয়েছে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ ৷ 
আর বিজয়গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল হিসাবে কেউ কেউ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের কথা বলেছেন। বিপ্রদাস 
পিপিলাই-এর গ্রন্থে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ আছে। 
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। 
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান ॥ 
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। 
"The evidence of the coins and stone-inscriptions proves that Husain Shah 
ascended the throne sometime between November, 1493, and July, 1494 AD." ls 
এর আগে গৌড় সিংহাসন অধিকার করে অরাজকতার রাজত্ব চালিয়েছিল হাবসী দাস সুলতানেরা। 
তাদের কুশাসন দূর করে হোসেন শাহকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে নিশ্চয় কিছুটা সময় নিতে হয়েছে। 
কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই কাব্য রচনা করতে বসেই যেভাবে হোসেন শাহের গৌরবগান করেছেন 
তাতে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। 
বিজয়গুপ্তর কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে 
ধাতুশুন্য বেদশশী পরিমিত শক। 
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক॥ 
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি। 
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥ 


২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ড. সুকুমার সেন বিচার করতে গিয়ে বলেছেন “ধতুশুন্য বেদশশী” বলিতে ১৪০৬ অর্থাৎ 
১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ । হোসেন শাহর সিংহাসন লাভ করিতে তখনও বছর দশেক দেরি! সুতরাং এ তারিখ 
অগ্রাহ্য ।”২ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল হিসাবে ১৪৮৪ 
হিস্টাব্দকেই গ্রহণ করার সপক্ষে রায় দিয়েছেন। তার মতে বিজয়গুপ্ত হলেন জালাল-উদ্‌-দিন ফথ 
শাহের রোজত্বকাল ১৪৮১-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়ের কবি। জালাল-উদ্‌-দিন হোসেন শাহ নামেও 
পরিচিত ছিলেন।* 

এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়, গৌড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এই সুলতানের প্রাধান্য বরিশালের 
গৈলা (ব্জয়গুপ্তের বাসভূমি) পর্যন্ত দৃঢ় বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল কিনা। মোগল শাসন 
বিস্তৃতি লাভ করার আগে গৌড়ীয় সুলতানরা এমন সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি 
যাতে গৌড় থেকে সুদূরে বসে কোনও কবি তাঁর সম্পর্কে বলবেন, “সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের 
রবি। নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥৮** 

নারায়ণদেবের বংশাবলি বিচার করে ড. ভট্টাচার্য মনসামঙ্গলের লিখিত রূপের সময় হিসাবে 
যে পঞ্চদশ শতাব্দীকে নির্দেশ করেছেন, এক্ষেত্রে সেই বিচার গ্রহণ করাই সঙ্গত । বিজয়গুপ্তের 
কাব্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য মোটামুটি এই সময়কেই নির্দেশ করে। তার কাব্যের হাসান-হুসেন 
প্রসঙ্গটি (কাজির পালা) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “হাসান হুসেন দুই কাজির নন্দন ৷’ তুলসীর পাতা 
মাথায় দেখলে বা উপবীত কাধে দেখলে তারা অত্যাচার করে। অন্য কারও উপর অবশ্য তাদের 
অত্যাচারের কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। নিতান্তই ঘটনাচক্রে এদের অনুগামীদের সঙ্গে মনসা- 
উপাসক গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাধল। “তকাই; যেভাবে রাখালদের ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছিল, তাতে 
রাখালদের অন্যতর কিছু করা সম্ভব ছিল না। তারা বলিপ্রদত্ত পশুর রক্ত মাখাল তকাই-এর সারা 
গায়ে তকাই এসে হাসান-হসেনকে সে কথা জানাতে হাসান-হসেন রাখালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র 
করল। 'পদ্মাপুরাণে'র একটি সংস্করণে দেখা যায়, কাজি বলছে__ 


হারামজাদ হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ। 
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ 


*পূর্বোকত গ্রন্থে ড. মজুমদার বলেহেন--“The next Sultan was Jalal-ud-din Fath 
Shah, son of Nasir-ud-din Mahmud Shah and uncle of Shemsud-din Yusuf 
Shah. We know from his coins that he was also known as Husain Shah 
In the contemporary book Manasa Mangala by poet Vijaya Gupta, it is 
mentioned that this king was powerful and that under his benevolent rule 
his subjects were very happy.” 

**চ্তীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধবের হস্তলিখিত পুথির বন্দনাভাগ থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যে 
উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ প্রসঙ্গক্রমে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
একাকব্সর অধিকারী অর্জুন সমান ॥ 
প্রতাপে তপন সম জ্ঞানে বৃহস্পতি । 
কলি যুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি ॥ 

এই বর্ণনার সঙ্গে বিজয়গুপ্ত বর্ণিত হোসেন শাহের আশ্চর্যজনক মিল লক্ষণীয়। নিরপেক্ষ সৎ 
গবেষকদের বিল্রান্ত করার যে সমস্ত নিদর্শন বিভিন্ন গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, এক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেছে 
বলে মনে করার সুযোগ বর্তমান।- 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ২৭ 


ক. বি. সংস্করণে দেখা যায়, কাজি বলছে_ 
এমত কহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান। 
শালা হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান ॥ 
হাসান-হুসেনের মা এসে ছেলেদের যুদ্ধে যেতে বারণ করলেন। 
হিন্দুর দেবতা তাহা বুড়ি ভাল জানে। 
তুরুকের আভাষে রহিয়া হিন্দুয়ানি মানে ॥ 
আছিল হিন্দুর বেটি বড় দৈব ফলে। 
কাজির আডায় কাইন করেছিল বলে ॥ (অন্যতর পাঠ ক. বি. সংস্করণে) 
অতঃপর তার উক্তি 
আরে পুত এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে॥ 
নহে জান আরে পুত বিষম হিন্দুর ভূত 
তাহে কেন সাজিছ আপনে। 
তোমার ত্রাতার কালে জানি আছি ভালে ভালে 
এই কার্যে বড়ই বিষম ॥ 
ভূত ভাঙ্গিল একবার প্রত্যক্ষ ফলিল তার 
অমতে আছিল ছয়মাস। | 
কিসের সাজিয়া যাও পেদিপাচিয়া চাও 
সেই হিন্দু হয় কোন জন ॥ (ওই) 
কিন্তু হাসান-হুসেন এই বাধা মানল না। রাখালিয়াদের ধরে নিয়ে আসা হল। এরপর প্রতিশোধ 
গ্রহণের পালা। মনসাবাহিনী কর্তৃক প্রথমে আক্রান্ত হল জোলাহাটি। আক্রমণ করতে এসে 
বিঘাতিয়া-_ 
নগরে উঠিয়া দেখে চালে চালে ঘর। 
অনুমানে বুঝে এই জোলার নগর ॥ 
জোলাহাটিকে ধ্বংস করে হালিয়াদের আক্রমণ করা হল। তারপর-_ 
হালিয়াগণ খাইয়া নাগ নগরিয়াগণ খায়ে। 
নগরিয়াগণ খাইয়া কাজি (র) গণ খায়ে ॥ 
সেই আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে কাজি জলে ঝাপ দিল। শেষপর্যন্ত নাগেরা কিছু সুযোগ দিয়ে দূরে সরে 
যেতে কাজি জল থেকে উঠে এসে এক ব্রাহ্মাণকে (ছদ্মবেশী নারদমুনি) দেখে তার সাহায্যে মনসার 
পূজা করে মনসার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেল। 
কাহিনিটি থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অভাব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। মুসলমান বা হিন্দু 
কোনও রাজারই প্রভাব দেখা যায় না! মনসাপৃজারী গোষ্ঠীর পিছনে রাজশক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নই 
ওঠে না। কাজির দুর্দশা এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ দেখেও মনে হয় না যে তার পিছনে কোনও 
সঙ্ঘবদ্ধ রাজশক্তি ছিল। 
ঘটনার বিবরণ অবশ্য একজন অমুসলমান কবির কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং মুসলমান 
সমাজের মনোভাব সঠিকভাবে অনুধাবন করা কঠিন। তবু বিবরণ থেকে লক্ষ করা যায়, মুসলমান 
সমাজের ক্রোধ যেন ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে। একথাও ঠিক, যদিও কাজির শাসনের কথা বলা 
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হচ্ছে, সেই কাজির মা যে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। অর্থাৎ মুসলমান সমাজ 
খুব অল্পকালের নয়। বর্ণিত সমাজটি রীতিমত শ্রেণীবিভক্ত। এক কৃষিপ্রধান সমাজের প্রান্তদেশে 
জোলাদের বাস। তারা ঘন বসতি করে ঘর বেঁধে আছে। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থুলে কাজির ঘর। তাকে 
ঘিরে আছে হালিয়াগণ” অর্থাৎ চাষী। গোষ্ঠীর শক্তি এই সমাজে আর বিশেষ নেই৷ সুতরাং আপন 
শক্তিতে আত্মরক্ষায় অক্ষম এই সমাজ এক গোষ্ঠীর আক্রমণে সহজেই পর্যুদস্ত। মনে হয়, হিন্দু 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার তাগিদেই এই সমাজ ধর্মান্তরিত হয়েছিল। 
ূন্পুরাণের মুসলমান প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত তার 
সুবিখ্যাত Obscure Religious Cults গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে 
পারে: 
‘Tt seems that the followers of Dharma cult with their monotheistic belief 
in formless God could easily had freindly terms with the Muslims who 
had the same monotheistic—in formless God and who were particularly 
antagonistic to the politheistic belief of popular Hinduism. There seems 
to be palpable influence of the Muslims in the description of Dharma of 
18167 ৭5. (হাতে লিলে তীর কামঠ পাঅ দিয়া মোজা। গৌড়ে বলান গিয়া ধর্মমহারাজা।) 
The Muslims of Bengal were in their turn variously influenced by these 
minor cults of Bengal, and as a matter of fact, we find that in the popular 
Muslim literature of Bengal the Muslims used all the terminology of the 
Dharma cult and the Natha Cult in their description of God. 
It seems that the followers of Dharma suffered much for their religious 
beliefs and practices from the caste Hindus and when the Mohamedans 
entered Bengal as a conquering power the Dharmites took shelter under 
them and when the caste-Hindus were persecuted in the hands of the 
Mohamedans for their beliefs and practices, the ancient grudge which 


the Dharmites had against the Hindus was laurelled.’¢ 
আচার্য দাশগুপ্তের এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে বলা যায়, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই 
ancient grudge বা পুরাতন আক্রোশ যত বেশি থেকেছে, আগত মুসলমানদের সঙ্গে মিলনের 
আগ্রহ দেখা দিয়েছে তত বেশি। কিন্তু যে সমস্ত লোকগোষ্ঠী আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে, তারা 
আগত মুসলমানদের বন্ধু বলে গ্রহণ করলেও ধর্মান্তরিত হবার তাগিদ অনুভব করেনি। কেবল 
আত্মরক্ষায় তেমন সক্ষম নয় এমন সব গোষ্ঠীর লোকই ধর্মাম্তরিত হয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। 

মনসাপৃজারী গোষ্ঠী আপন শক্তিতে স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে সক্ষম ছিল। মুসলমান সমাজের 
সঙ্গেও তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা সংগ্রাম করেই এই গোষ্ঠী 
স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এরকম ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের সাহায্যের কোনও 
তাগিদ তারা অনুভব করেনি। অন্যদিকে মূর্তিপূজা বিরোধী মুসলমান সমাজও আকস্মিকভাবে এই 
গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আকস্মিকতার গুরুত্ব এখানে বেশি। পরিশেষে পারস্পরিক 
স্বীকৃতির মধ্যেই এই সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে। পরিণতি দেখে মনে হয়, অকারণ বৈরিতার অবসান 
ঘটানোর জন্য যেন দুপক্ষই প্রস্তুত হয়েছে। জলমগ্ন কাজিকে দেখে 'নাগ*রা যেমন দূরে সরে গিয়ে 
কাজিকে সুযোগ দিয়েছে, তেমনি কাজিও ব্রাহ্মণ দেখে মনসার পুজা দেবার বন্দোবস্ত করেছে। 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ২৯ 


অস্ত্রের জোরে মুসলমান ধর্মপ্রচার করার চেষ্টা থাকলে এ ধরনের পরিণতি হওয়া সম্ভব ছিল না। 

চণ্তীমঙ্গলের প্রাথমিক দুই কবির রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। দ্বিজমাধবের কাব্য রচিত 
হয় ১৫৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং কবিকক্কণের কাব্য রচিত হয় ১৫৯৫ খরস্টাব্দে। দ্বিজমাধবের পুথিতে 
আকবরের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গত কারণেই সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। আকবরের আমলে নয়, 
প্রকৃতপক্ষে জাহাঙ্গীরের আমলে প্রায় গোটা বাংলা মোগল অধিকারে এসেছিল)। কিন্তু কবিকন্কণের 
আত্মপরিচয় সম্পর্কে কোনও সংশয় থাকেনি। কবি “গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ’ হিসাবে মানসিংহের 
উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানসিংহ সে সময় এই এলাকার সুবেদার ছিলেন। সেই সময়ে বর্ধমানের 
সিলিমাবাজের রাজা গোপীনাথ নিয়োগীর তালুকে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা যে অত্যাচার 
করেছিল মুকুন্দরাম তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। অত্যাচারিত প্রজারা পালিয়ে যাবারও 
পথ পায় না। 

পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা। 

প্রজারা হইল আকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালী, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা। 

অত্যাচারে প্রজারা যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হত, পেয়াদা বসানোর পদ্ধতি দেখে তা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। 

বছ কষ্টে মুকুম্দরাম পলায়ন করলেন। পথে “রূপরায় নিল বিস্ত। এই উল্লেখ থেকেই 
বোঝা যায়, কেন অত্যাচারিত হয়েও কবি মুসলমান-বিদ্বেষী হননি। মুসলমান বা অমুসলমান-_-যে 
কেউ অত্যাচারী শোষক বা লুঠেরা হতে পারে। তাই কালকেতুর নগরপত্তন থেকে শুরু করে 
যতবার যতটুকু মুসলমানদের উল্লেখ করা হয়েছে__তার মধ্যে এতটুকু বিদ্বেষ পরিস্ফুট হয়নি।* 

কালকেতু উপাখ্যানে মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে তিনবার। প্রথমবার নগরপত্তনের আগে 
বনকর্তনের সময়ে বেরুণিয়াদের মধ্যে 

পশ্চিমের বেরুণিয়া আইল দাফর মিয়া সঙ্গে জন দুইত হাজার। 

রুটি মুটি দুই কর জপে পীর পেগম্বর বন কাট্যা পাতয়ে বাজার ॥ 
এই বেরুণিয়ারা নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজের অংশ নয়। অন্যদিকে কৌম সমাজের মানুষ বলেও 
এদের চিহ্নিত করা যায় না। এরা ছিন্নমূল আধাকৌম সমাজের মানুষ । নিশ্চিন্ত নির্ভর কৃষিসমাজ 


* অন্যদিকে মুর্খ বিপ্র এবং বৈদ্যের প্রতি মুকুন্দরাম নিষ্করুণ বিদুপ বর্ষণ করেছেন। 


মূর্খ বিপ্র প্রসঙ্গ 

মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান। 

চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরেঘরে চাউলের বৌচকা বান্ধে টান ॥ 
সং ক * 

গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মাণ দণ্ডে কুল পাজী করিয়া বিচার! 

যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ন্বে তারে যাবৎ না পায় পুরস্কার ॥ 

বৈদ্য প্রসঙ্গ-- | 

কার দেখি সাধ্য রোগ ওঁষধ ক্রয়ে যোগ . বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়। 

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ নানা ছলে করয়ে বিদায়। 

কর্পূর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি কর্পুরের করহ সঙ্ধান। 

রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে সেই পৃথে বৈদ্যের পয়ান। 


৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এদের শ্রমের উপর নির্ভর করেছে অনেকখানি। কিন্তু দাসত্বের বাঁধনে এদের বাঁধা যায়নি। এদের 
মধ্যেও মুসলমানধর্মী এক গোষ্ঠীকে লক্ষ করা যাচ্ছে। 
দ্বিতীয়বার মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে গুজরাট নগরে প্রজা আগমনের সময়ে ৷ গুজরাট নগরে 
বুলান মণ্ডলের পরই মুসলমানগণের আগমন ঘটেছে। প্রথমে ‘সৈয়দ মোগল কাজি'দের কথা 
বললেও তারপর বৃত্তি অনুযায়ী মুসলমানদের যে জীতিবিভাগ কবি বর্ণনা করেছেন, তা দেখে স্পষ্ট 
বোঝা যায় এরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিন্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ তার মধ্যে আবার আছে রোজা 
নামাজ না করা মুসলমান। তেমনি আবার আছে যারা হিন্দু হয়ে মুসলমান, যাদের মধ্য থেকে ‘কাণ 
হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল। 
তৃতীয়বার মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়। 
কালকেতুর নগরে-- পশ্চিম দুআরে রহে সৈদ উমর গাজী। 
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী॥ 
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগন খান। 
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥ 
যুদ্ধকালে-- উত্তর দুআরে ছিল বীর বলাগন। 
সেনাগণ পড়ে রণে, না হয় গনন॥ 
* * * 
হবীর উল্লা, সেখ সাদুল্লা, রাজ সেনা পাটে পাট। 
বীরের আগুয়ান, পুরিয়া সন্ধান, হান হান শব্দে ভাঙ্গে ঠাট ॥ 
সেনাবাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের উপস্থিতি মুকুন্দরামের সময়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান আগমনের আগেও প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির তরফ থেকে সংহত কৌম 
সমাজের সাহায্যে রণবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল- ধর্মমঙ্গল প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময়ে 
সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। চশ্তীমঙ্গলেও তার নিদর্শন দেখা যায়। কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসঙ্জায়-_ 
আশী গণ্ডা বাজে ঢোল, তের কাহন সাজে কোল, কাঁড় ধরে তিন তিন কোটি। 
এই কৌম এবং আধাকৌম সমাজ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে মুসলমান রাজশক্তিও 
পিছিয়ে থাকেনি। সম্পূর্ণ মুসলমানধর্মী সেনাবাহিনী প্রাথমিক মুসলমান অভিযানের কিছুকাল পর 
থেকেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মুকুন্দরাম বা তার পরবর্তী কবিদের পক্ষে কেবলমাত্র মুসলমান বা 
কেবলমাত্র অমুসলমান সেনাবাহিনী কল্পনা করা তাই সম্ভব ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও বিশেষ করে 
গৌড় রাজবাহিনীতে মুসলমান সৈন্যের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। 
পণ্ডিত সমাজের মতে “প্রাচীন “মঙ্গল'কাব্যের মধ্যে সর্বশেষে দেখা দিলেও গঠনে এবং 
বস্তুতে ধর্মমঙ্গল পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন ।”* প্রাচীনতম যে ধর্মমঙ্গল 
পাওয়া যায় তা রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত। রচনাকাল আনুমানিক ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ । অবশ্য “কোন 
কোন পণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস যে খেলারাম নামে এক কবি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গৌড়কাব্য নামে 
ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গলের সুপরিচিত রূপ ঘনরাম চক্রবর্তীর (১৭১১) এবং মাণিকরাম 
গীঙ্গুলীর (১৭৮১) ধর্মমঙ্গল। শেষোক্ত এই দুই কবির বর্ণনাতেই গৌড়রাজকে হিন্দুনরপতি বলা 
হলেও, এমনকি ঘনরাম গৌড়রাজকে ধর্মপাল” বলে চিহ্নিত করলেও তার সেনাবাহিনীতে 
মুসলমানদের উল্লেখ অবশ্যই থেকেছে। 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৩১ 


ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়, লাউসেন যখন প্রথম গৌড়ে এসেছেন, তখন সেখানে-_ 
মীর মিঞা মোগল পাঠান খোরসান। 
বাহির মহলে বৈসে বিছায়ে সাহান ॥ 
শিমুল অভিযানের রণসজ্জায় দেখা যায়-_ 
রায় রাঞা বার ভূঞা মীর মিঞ্াগণে। 
তুরকী তুরঙ্গে কেহ এরাকী বারণে ॥ 


মহামদ যখন ময়না অভিযান করছে, তখন-_ 


পৰ্ব্বতীয়া তাজাতাজি আরোহী সহর কাজ্জী মূর মাঝি সাজিল সত্বর। 
শিরে তাজা পায়ে মোজা, মাতিল মোগল খোজা শিকার শুনিয়ে রণবুধ। 
ঘন বাজে ঘোর দামা, সাজিল সেনের মামা, খানসামা খোসাল মামুদ ॥ 
সেকসুজা সাকি বাকি, সৈয়দ মামুদ তাকি, তুরগী এরাগী পৃষ্ঠে ধান। 
হাসান হুসন মিঞা, অপরঞ্চ বার ভুঞা, মার মিঞা মোগল পাঠান ॥ 


মাণিকরামের কাব্যেও গৌড়েশ্বরের শিমুল অভিযানে দেখি, 


সঙ্গে সাজে শতেক সিপাই সেকজাদা। 
হাজার হাজার ঘোড়া হাতি উট গাধা ॥ 
সাজিল হাসানবীর হাতির উপর। 
হুসন পশ্চাৎ সাজে হাতে যমধর ॥ 
অবিসার অস্ত্র লয়্যা আরোহণে তাজি। 
মার মার করিয়া চলিল মদ্দ গাজী ॥ 
ফকির ফকরা সাজে কুলের পাঠান। 
সুবাদার সঙ্গে যার সাতশ চুহান ॥ 


আবার মহামদের ময়না অভিযান প্রসঙ্গে গৌড় বাহিনী বর্ণনায় তিনি বলেছেন, = 


হাসান হুসেন সাজে হাতির উপর। 
সাজ্যা গায় মোজা পায় হাতে চাপশর ॥ 
বাইশ হাজার খোজা বিশাশায় মিঞা । 
টাঙন উপরে তাজি টাটু যায় নুঞ্া ॥ 
মোগল পাঠান সাজে খানসামা কাজি! 
মুস্তাকিম সেকজাদা মীর মন্দ গাজি ॥ 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, লাউসেন বা ইছাই ঘোষের বাহিনী, অথবা কারুর, শিমুলার বাহিনীর 
কোথাও কিন্তু মুসলমান সৈন্যের উল্লেখ নেই। সেখানে প্রাচীনতর এতিহ্য সুরক্ষিত হলেও গৌড় 
বাহিনীর বর্ণনায় কবিরা স্বাধীনতা নিয়েছেন। লাউসেন বা ইছাই ঘোষের এলাকায় মুসলমানদের 
মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা হলেও স্বাতন্ত্য রক্ষা করার মতো নিজস্ব শক্তি এই লোকগোষ্ঠীর ছিল। কিন্তু 
কালকেতুর মধ্যে এই এতিহ্য রক্ষিত হতে পারেনি। তাই কবির কল্পনায় কালকেতুর বাহিনীর মধ্যে 
মুসলমান সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 


অখণ্ড বাংলার জনসম্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী শুধু তাই নয়, ১৮৯১ 


৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সালের সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ “বাংলার নবজাগৃতিতে 
দেখিয়েছেন _তখন ভারতের মোট মুসলমান জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বাংলাতে বাস করত ।* 

একথা স্বীকৃত যে এই মুসলমান জনগোষ্ঠীর অতি নগণ্য অংশ বহিরাগত, বাকি সবাই 
স্থানীয় ধর্মান্তরিত মানুষ । এই ধর্মান্তর কিভাবে ঘটেছে এবং কোন সময়ে বেশি ঘটেছে সে সম্পর্কে 
কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সুমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী হলেও মধ্যযুগের মুসলমান কবির লিখিত কাব্যের সংখ্যাপ্পতা লক্ষ না করে উপায় নেই। 
রোসাঙ্গের রাজসভাকে কেন্দ্র করে দৌলত কাজী এবং আলাওল কাব্য রচনা করেছিলেন সপ্তদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এঁদের কাব্য যে রাজসভার সাহিত্য--সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় 
না। লোকজীবনের সঙ্গে এঁদের কাব্য কোনও মতেই যুক্ত ছিল না। 

লোকজ্ীবন আশ্রিত সাহিত্যের যে লিখিত রূপ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে আমরা দেখতে 
পাই, তা হয় রীতি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, যাকে লোক- 
গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, নতুবা বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো তা প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে জাত কোনও ধর্মকে 05110107) আশ্রয় করে গড়ে উঠতে 
পেরেছে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত শ্রেণীর এই সাহিত্য লোকজীবননির্ভরতা হারিয়ে শেষপর্যন্ত ধর্মীয় 
সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করে। মুসলমান ধর্ম বাংলার লোকজীবনে প্রতিবাদের রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। 
ধৰ্মীয় প্রতিবাদ সাধারণত নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজেই দেখা দেয়। কোনও মুসলমান কবি নিশ্চিন্তনির্ভর 
কৃষিসমাজের বিজিত অংশের প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেননি। 

অন্যদিকে কৌম বা আধাকৌম সমাজের রীতি-অনুষ্ঠানগুলির বিলোপসাধন কোনও ধর্মীয় 
প্রচারের উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজ-বিবর্তনের ফলেই এগুলির বিলুপ্তি ঘটে অথবা এর রেশ 
অবশিষ্ট থাকে। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বেশির ভাগই ছিলেন এই কৌম বা আধাকৌম সমাজের 
মানুষ । ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “এদেশে ‘শরা’ অপেক্ষা “বেশরা” পম্থার [ইসলাম 
বিধান বহির্ভূত ] আচার আচরণ মুসলিম সমাজে অবাধে অনুপ্রবেশ করে!” প্রশ্নটি অনুপ্রবেশের 
নয়, অবশেষের। কিন্তু এই অবশেষ নিয়ে রীতি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কাহিনী কোনও মুসলমান 
কবি মধ্যযুগে রচনা করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য তথ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয়নি। 

এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আগে ধর্মাস্তরকরণ সম্পর্কে এবং মুসলিম রাজশক্তি সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। 

এঁতিহাসিকদের একাস্তিক প্রচেষ্টায় বাংলায় মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস 
পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী মুসলমানরা তাদের ধর্মকে কখনই ব্যবহার 
করেননি। বখতিয়ার খিলজি থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁরা গৌড় বা লখনাবতী দখল 
করেছিলেন, তারা ছিলেন লুঠেরা। ধনরত্ব লুঠ করে ভাগ্যজয় করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ধর্ম নিয়ে 
মাতামাতি করার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে কখনই দেখা যায়নি। নতুন নতুন রাজ্য জয় করে ধনভাপ্তার 
লুণ্ঠন করা, রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা ছিল তাদের প্রধান কাজ। যে সমস্ত ছোট ছোট 


+“ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা তখন ছিল পাঁচ কোটি, তার মধ্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরেই 
প্রায় অর্ধেক এবং খাস বাংলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ ।”৭ 


- বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৩৩ 


করতে সক্ষম ছিলেন না। এইসব ছোট ছোট রাজাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন বিভিন্ন 
কৌম বা আধাকৌম জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। রাজা হবার পর তাঁরা ক্রমেই নিজেদের বেশি বেশি 
করে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছিলেন তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে। এর ফলে আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
মতো শক্তি তাদের আদৌ ছিল লা। কাজেই বেতসবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া এঁদের গত্যন্তর ছিল 
না। আক্রমণকারী মুসলমান রাজশক্তিও ধনরত্ব এবং করলাভ করলে শাসন প্রতিষ্ঠার দায় গ্রহণ 
করতে মোটেই উৎসুক ছিলেন না। 

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দের তত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাজা 
গণেশের উৎখাতের জন্য পীর নূর কুতুবউল আলমের চেষ্টার কথা বলেছেন। গণেশের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য তিনি নাকি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকীকে আহান জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি 
পর্যালোচনা করার আগে যদুনাথ সরকার সম্পাদিত The History of Bengal : Muslim Period 
গ্রন্থে উল্লিখিত আরও দুটি ঘটনা লক্ষ করা যাক। 

(১)দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৫-১৩১৫) বাংলায় কিছু পীর এবং গাজীকে 
প্রেরণ করেছিলেন বলে মিঃ স্টেপলটন যে উল্লেখ করেছিলেন তার বিরোধিতা করে পূর্বোক্ত গ্রন্থে 
বলা হয়েছে_ আল্লার সাধকরা (Warriors in thé path of Allah) এমন নীচ হয়ে পঞ্চম 
বাহিনীর কাজ করবেন, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। তাদের বাংলায় আগমনের সঙ্গে 
আলাউদ্দিনের কোনও যোগাযোগ ছিল না। 

(২) ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য কিছু কালান্দার ফকিরের সহায়তা নিয়েছিলেন ফিরোজ শাহ 
তুঘলক। একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী ইলিয়াস শাহকে কিছুতেই যখন সম্মুখ যুদ্ধে টেনে আনা 
যাচ্ছে না---" At such a time these arrived in Bengali camp a number of Qalandar 
monks who by their solemn protestations confirmed the Sultan’s impression of 
acute distress in the rank of Delhi Army...Sultan Firuz, unable to meet the 
Bengalees in a pitched battle, had employed the Qalandar monks on espionage 
with the object of luring the Bengali Sultan out of his fortress." 

এক্ষেত্রে এই কালান্দার ফকিররা আদপেই ফকির ছিলেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য সাধু সম্যাসীর 
উপর মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে রাজশক্তি সাধু সন্ন্যাসীর বেশে গুপ্তচর নিয়োগ করতেন 
এ রীতি প্রাচীনতর। সে যাই হোক, এ দুটি ক্ষেত্রেই দিল্লির সুলতানদের নাম জড়িত। কিন্তু ড. 
মজুমদার যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন-_তাতে বাংলার এক পীরকে সরাসরি রাজশক্তির সঙ্গে যুক্ত 
করা হয়েছে। এই ধরনের অন্যতর ঘটনার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ঘটনাটি সত্য 
হলে তাকে ব্যতিক্রম বলেও গণ্য করা যেত। কিন্তু ঘটনাটি সত্য কিনা সে সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। 
মজুমদার মহাশয়ের উৎস রিয়াজ-উস সলাতিন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার 
সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য : 

"The above legends about Raja Ganesh reduced to writing 370 years 

after his death (in the Riyaz us Salatin and the Pandua manuscripts of 

Buchanon) prove to be pious fraud when confronted with more 

reasonable account given by Nizam-ud-din Ahmad and Firistha.">° 


রিয়াজ-উস সলাতিনের কাহিনির জন্ম পরবর্তীকালের ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে হওয়া অসম্ভব নয়। 


৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পীর সাধকরা সে যুগে লুঠেরা ভাগ্যান্বেষী এবং পরে সুলতান বনে যাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করেছিলেন-_যথেষ্ট প্রমাণাভাবে এ যুক্তি গ্রহণের অযোগ্য। 

বাংলার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার মতোই প্রাক-মোগল যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের মতো বা অহোমের শক্তিশালী রাজাদের 
মতো কোনও শক্তিশালী সামন্তশক্তি সে সময়ে বাংলায় ছিল না। তবু মুসলমান শাসনের বিস্তারও 
ছিল কম।* 

আর এই মুসলমান শাসকরা দিল্লির অধীনতা মেনে নিতেন হাতি আর সৈন্য জোগান 
দিয়ে। অন্য ধরনের কর দেবার প্রশ্ন ছিল বলে জানা যায় না। এই সৈন্য জোগান দেবার জন্য এবং 
নিজেরা বিভিন্ন যুদ্ধ করার জন্য স্থানীয় লোকদের সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইলিয়াস 
শাহের আমল থেকে বাংলার বিচ্ছিন্নতা একটা সামগ্রিক রূপ নিয়েছিল । চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যকাল 
থেকে আরম্ভ করে শেরশাহের বাংলা অধিকার (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল) পর্যন্ত বাংলা সর্বভারতীয় 
রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তারপরও মোগল শাসনের বিস্তার হতে প্রায় 
৭০/৭৫ বছর কেটে যায়। ** 

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহিরাগত মুসলমানরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। শাসনকার্য 
পরিচালনার জন্য তাদের নির্ভর করতে হয়েছে বরেন্দ্রভূমির এক সামন্ত গণেশের মতো ব্যক্তিদের 
উপর । প্রথম দিকের লুঠেরার বিচ্ছিন্নতা থেকে পরবর্তীকালের শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যই 
্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিপুষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আবার ভাগ্যবিপর্যয়ে ইলিয়াস শাহের 
বংশধর চাষবাসে রত হয়েছেন। গণেশের বংশ শেষ হলে নতুন শাসক খুঁজতে হল । "The choice 
fell on Mahmud (নাসিরুদ্দিন মাহমুদ__ প্রথম), a descendent of 1185 who, according 
to Firistha had taken to agriculture and been living in obscurity.">* মাত্র ২৯ 
বছরে এই পরিবর্তন বিস্ময়কর। 

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ইলিয়াসের বংশধরদের শাসনকালে (১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে) শাসকরা 
পুরাতন এঁতিহ্যের দুর্ধর্ষ সমরনায়কদের আর সাহায্য পেতে পারেননি বলেই হাবসীদের আমদানি 
করেছিলেন। এই হাবসীদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা থেকেই হোসেন শাহের আবির্ভাব 
ঘটল। হোসেন শাহের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার পিতা আরব দেশ থেকে এসেছিলেন। 
আবার এও কথিত আছে যে হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কাজ করতেন এবং একদিন 
কোনও কারণে তাকে চাবুকের আঘাত পেতে হয়েছিল। কিভাবে হোসেন শাহ গৌড়ের হাবসী 


* "The whole of Bengal was never conquered or even visited by the 
Muslim armies during the Mughal period. Muslim rule was not well 
established beyond Varind till the foundation of independent Bengal 
Sultanate under the house of Balban about 100 years after the death of 
Sultan Giyas ud-din Khilji.">> 

কক "Jt was only in the reign of Jahangir that Mughal administration 
really started in Bengal, because Akbar's time and the first eight years after 
Jahangir's accession were the age of conquering generals, when the province 
was not yet ready to accept and work a civil government.">২ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৩৫ 


রাজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তা না জানা গেলেও এবং তার পিতা সত্যই আরব দেশ থেকে 
এসেছিলেন কিনা- সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলেও মুর্শিদাবাদের একানি টাদপাড়ায় ঠাকে 
তার জীবনের প্রথম ভাগ যে কাটাতে হয়েছে এবং সে সময়ে অতি সাধারণভাবে থেকে তিনি যে 
জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলিয়াসশাহী বংশে এবং হোসেন শাহের বংশে কতটা পরিমাণে তুকী বা 
আরব রক্ত ছিল- এ নিয়ে প্রশ্ন আছে নিশ্চয়। সবচেয়ে বড় কথা হল-__দুই বংশের আবির্ভাব 
ঘটেছে ভূমির সঙ্গে সংযোগ থেকে। এঁরা এঁদের বহু প্রধান কর্মচারী হিসাবে স্থানীয় সামন্ত বা তাদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কেবল নিয়োগ করেছিলেন তাই নয়, বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় এঁরা 
উৎসাহ দিয়েছেন। মালাধর বসুর শ্রীকুষগবিজ্ঞয় রচনাকে উৎসাহিত করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের 
ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় রাজা রুকনুদ্দিন বরবক। তিনি মালাধর বসুকে “গুণরাজ খান' উপাধিতে 
ভূষিত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণের এশ্বর্যভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। 
আবার নুসরৎ শাহ এবং তাঁর সেনাপতির উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ 
করেছিলেন। 

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাংলায় তুকী আরব পাঠান সংস্কৃতির স্বতন্ত্র এতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব 
হয়নি। বরং রণনায়ক লুঠেরার ভূমিকায় বদল ঘটে এবং এই শাসনকর্তা হিসাবে তীরা ভূমিসম্পর্কে 
উৎসাহিত হন। অবশ্য যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির সঙ্গে সংগ্রাম লেগেই ছিল। এই 
পার্বতী এলাকা বলতে কেবলমাত্র কামরূপ এবং উড়িষ্যা নয়, বাংলার স্বতন্ত্র স্বাধীন এলাকাগুলিকেও 
ধরতে হবে। যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করার জন্য এই পর্যায়ে ভূমি থেকে আয় ছিল আবশ্যিক শর্ত। আর 
সে জন্য পূর্বতন মূলত ভূমিনির্ভর শাসকগোষ্ঠীর সাহায্য তাদের অবশ্যই নিতে হয়েছে। অর্থাৎ 
সমাজশোষণের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বতন ব্রাহ্মাণ্য সংস্কৃতির সাহায্যই গ্রহণ করেছেন।* 

মনে হয়, ইসলাম ধর্মের যে রূপ দেখে একসময় শুন্যপুরাণের কবিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 
্রান্মণ্যশক্তি প্রভাবিত মুসলমান রাজশক্তি তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিল। স্থানীয় অথবা 
ব্ৰাহ্মণ্য রাজশক্তি যখন লোকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন নতুন রাজশক্তি হিসাবে এই দেশে আগমন 
করে এখানকার লোকজীবনের সমর্থন মুসলমান সুলতানেরা পেয়েছিলেন। তখন পাইক সংগ্রহ 
করার মধ্য দিয়ে তাঁরা লোকজীবনের কাছাকাছি এসে পরোক্ষভাবে ইসলামধর্ম প্রচারে সাহায্য 
করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। মুসলমান 
রাজশক্তির সাহায্যপুষ্ট ব্রান্সণ্য সাহিত্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরাকান রাজসভার আশ্রয়পুষ্ট দৌলত 
কাজী এবং আলাওলের রচিত কাব্যও সেই কথাই প্রমাণ করে। 

বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বহু নাম না জানা পীর সাধক। 
এঁরা অনেকদিন আগেই বাংলায় এসেছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এঁদের যাতায়াত সম্পর্কে তথ্য জানা 


* হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে রূপ সনাতনের নাম সুপরিচিত। এছাড়াও তাঁর আরও 
কিছ,কিছু কর্মচারীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 

ওয়াজির- _গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খান) 

নিজস্ব চিকিংসক__মুকুন্দ দাস 

প্রধান দেহরক্ষী__কেশব ছয্রী 

টাকশালের প্রধান-_অনুপ 
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যায়। তীদের জীবনদর্শন সম্পর্কে যা জানা যায়, তাতে মনে হয়, এঁরা বরাবরই রাজশক্তি থেকে 
দূরে থাকতেন। এঁদের মতবাদ তৈরি হওয়ার পিছনের ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, রাজশক্তির 
দাপটে যখন ইসলামধর্মের ন্যায়পরায়ণতা এবং সাম্য ক্ষুপ্ন হয়েছিল, তখন তারই প্রতিবাদে জন্ম 
নিল সুফী মতবাদ। এই আন্দোলনের সঙ্গে সেই হিসাবে ভারতীয় ধর্মীয় আন্দোলনগুলির সাদৃশ্য 
বর্তমান। সুফী মতাবলম্বী সাধকরা ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন রাজশক্তির আওতার বাইরে থাকতে। 
হয়ত সেই চেষ্টা থেকেই তীঁরা প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ক্রমাগত পুবদিকে আসতে 
আসতে শেষ পর্যন্ত বাংলায় পা দিয়েছিলেন। সুতরাং যদুনাথ সরকার সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন যে 
আল্লার সাধক এই পীররা রাজশক্তির পঞ্চম বাহিনীর কাজ কিছুতেই করতে পারতেন না। বাংলায় 
ইসলাম ধর্মের প্রসারে এঁদের ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা। 

মুসলমান রণনায়করা যখন লুঠেরার ভূমিকায় ছিলেন, তখন সেই রণনায়কদের সেনাবাহিনীর 
মধ্যে সাম্যের ভাব বেশ কিছু পরিমাণে থাকতে বাধ্য। রাজা বা সুলতান হিসাবে নিজেকে বাহিনী 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে স্বদেশ এবং স্বজন থেকে বহুদূর সেই সময়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। 
সুলতান হিসাবে নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক করে নেবার আগে বাংলার লোকজীবনের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করা ছিল আবশ্যিক শর্ত। সুতরাং মুসলমানধর্মের সাম্যের আদর্শকে সেদিন তুলে 
ধরতে হয়েছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে। সেই সময়ে যে হাজার হাজার পাইক সংগ্রহ করা হচ্ছিল, 
যারা বেশির ভাগ কৌম এবং আধাকৌম সমাজ থেকেই এসে জড় হয়েছিল, তারা এই সমতার 
আদর্শে মুগ্ধ হয়ে এবং একসঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলমানী আচার-আচরণকে গ্রহণ করেছে। 
ধর্মের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে এটিই ছিল বড় কথা। নিজেদের তারা গর্বভরেই মুসলমান বলে 
ঘোষণা করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মাম্তরকরণের ব্যাপারটা পরবর্তীকালে ঘটেছে বলে মনে হয়। 
এদের অনেকে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হয়নি। তারা হিন্দু হয়েও মুসলমান। কবিকন্কণ 
শ্রেণীবিভক্ত মুসলমান সমাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে এই ধরনের মানুষের উল্লেখ আছে। 
এদের সম্পর্কে কিছুটা বক্রোক্তিও লক্ষ করা যায়। 

হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। 
কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল। 

এইসব না-হিন্দু না-মুসলমানরা কোথাও মিশতে না পেরে সম্ভবত কিছুটা অসুবিধাজনক জায়গায় 
ছিল বলে মনে হয়। 

এই প্রক্রিয়া সুলতানী প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বেই ঘটেছে। সুলতানরা যখন লোকজীবন 
থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তখন আর এই ধরনের ধর্মাম্তর ঘটেনি, ঘটা সম্ভবও নয়। 
কেননা ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাহায্য নিয়েই তীরা তখন শাসন করছেন। অবশ্য পীরদের প্রভাবে ধর্মাস্তর 


* দঃ ২৪ পরগনার কাশীনগরে এই ধরনের না-হিন্দু না-মুসলমান শ্রেণীর মানুষকে এখনও দেখা যাবে। এরা 
প'টোদার এবং “মাই বিবির পূজারী’ নামে পরিচিত। 

সুন্দরবন এলাকায় রাজবংশী এবং পৌগুদের মধ্যে কেউ কেউ ‘ভাসা’ শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ “ভাসা 
রাজবংশী" বা “ভাসা পৌর । এরা ভেসে এসে এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। উক্ত সম্প্রদায়ের ‘ভাসা’ যারা--তারা নিম্ন শ্রেণীর বলে সমাজে পরিগণিত হয়। এই না-হিন্দু না- 
মুসলমান শ্রেণীর মানুষরা কি তেমনি ‘ভাসা’ মুসলমান? 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৩৭ 


ঘটেছে আরও বেশ কিছুকাল ধরে। সুলতানী বা মুসলমান রাজশক্তি যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, 
সেখানেও এই ধর্মাস্তর ঘটেছে বলে অনুমান করার সুযোগ আছে। বাংলা সাহিত্য থেকে সেই 
নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। 

ড. সুকুমার সেনের মতে “বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির সাক্ষাৎ মেলে চাটিগী 
রোসাঙ্গেই। বাংলায় হিন্দী ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ দরবারের দুজন 
সভাকবি দৌলত কাজী ও আলাওল।”১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃন্তের ৩য় খণ্ড প্রথম পর্বে ড. 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলত কাজী আরাকান গোষ্ঠীর সর্বজ্যেষ্ঠ 
কবি হইলেও কেহ কেহ মনে করেন, তাহার পূর্বেও অনেক বাঞ্জালী মুসলমান কবি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। পূর্বপাকিস্তান হইতে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীর মুসলমান কবির রচিত বলিয়া মুদ্রিত 
কয়েকখানি কাব্য সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।”১৫ এরপর ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. এনামুল 
হকের অনুসরণে এই সমস্ত কবির কিছু পরিচয় দিয়েছেন।* পঞ্চদশ শতাব্দীর তিনজন কবির নাম 
উল্লিখিত হয়েছে। 

(১) চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে অনুমিত শাহ্‌ মহম্মদ সগির। ইনি সুলতান গিয়াসুদ্দি 
আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) সমসাময়িক এবং সম্ভবত উক্ত সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। এঁর 
কাব্যের নাম 'যুসুফ জুলেখা'। এটি কোরান বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 

(২) কবি জৈনুদ্দিন গৌড়ের সুলতান যুসুফ শাহের (১৪৭০-১৪৮১) সভাকবি ছিলেন। 
এঁর রচিত ‘রসুল বিজয়’ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। 
‘রসুল বিজয়” কাব্যে হজরত মোহম্মদের বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 

(৩) কবি মোজাম্মেল সম্পর্কে বলা হয়েছে-_ইনি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বর্তমান ছিলেন। ড. এনামুল হক ভাষাগত বিচারে এঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলে উল্লেখ করেছেন। 
এঁর রচনা ক. নীতিশাস্ত্র খ. সয়ৎনামা, গ. খঞ্জন চরিত্র । “কবি “সয়ত্নামা” শীর্ষক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক যে 
পুস্তিকা রচনা করেন, তাহাতে আরবী শাস্ত্রের দোহাই থাকিলেও বাঙালী মনোভাবই বেশি। নীতিশাস্ত 
ও “খঞ্জন চরিত্র' অনেকটা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বার-তিথি নক্ষত্র শুভাশুভ ফল ইত্যাদি ধরণের 
নানা তথ্যে পূর্ণ।” ডে. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।1১৭ এই সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর চট্টগ্রামের কিছু 
কবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর আগে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে পঞ্চদশ 
শতাবীর প্রথম ভাগে সেই শক্তির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পরিপৌষকতা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 
ব্ৰাহ্মণ্য শক্তির সাহায্য তখনই নেওয়া শুরু হয়েছিল কিনা-_ সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা 
কঠিন। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ প্রথম পর্যায়ের ইলিয়াস শাহী সুলতান। সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের 
পরিপৌষকতা সুল্তানরা করেছেন কিনা তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি উপস্থিত 
করা প্রয়োজন। 


ক*ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব মুসলমান কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই 
বলেছেন, “এখানে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাবীর মুসলমান কবি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইতেছে, তাহার 
বস্তুগত যাথার্থ্য ও তদ্বিষয়ক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই।”১৬ স্পষ্টই বোঝা যায় ড. 
বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব কবিদের পুথি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেই সন্দেহের 
কারণ তিনি বর্ণনা করতে চাননি। 


৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার মুসলমান রাজশক্তি লুঠেরার ভূমিকা থেকে যখন 
ভূমিনির্ভর প্রজাশোষণের দিকে নজর দিয়েছেন__তখন থেকে পূর্বতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারকদের 
তারা নির্ভরস্থল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ অবস্থায় ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত সাহিত্য-_যা রাজার 
মহিমা প্রচার করবে তাকেই তারা উৎসাহিত করতে পারেন! ওইরকম ক্ষেত্রে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে “মুসুফ জোলেখার' কাহিনী রচনা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। এ কাব্য রচনার পরিবেশ 
যদিও বা রাজসভাতে থেকে থাকে, লোকজীবনে এ কাব্যের পরিবেশ তখন কল্পনার অতীত। আর 
মুসলমান ধর্মপ্রচারে মুসলমান নৃপতিদের আগ্রহ ছিল বলে মেনে না নিলে রাজসভার কবি কর্তৃক 
রসুল বিজয়” রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু একথা আগেই উল্লিখিত-_ধর্মবিজয় করার জন্য তারা 
এখানে আসেননি এবং পরবর্তীকালে শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান ধর্মের বিধান নিয়ে অগ্রসর 
হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ব্রান্নাণ্য সংস্কৃতির সাহায্য গ্রহণ করাই ছিল তাঁদের পক্ষে 
স্বাভাবিক। মনে রাখা প্রয়োজন, মালাধর বসু “গুণরাজ খান’ উপাধি পেয়েছিলেন সুলতান রুকনুদ্দিন 
বরবকের কাছ থেকে, কিন্তু তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত হয় সুলতান যুসুফ শাহের রাজত্বকালে। 
চৈতন্যদেবের ধর্মীয় বিদ্রোহ মুসলিম ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই হয়েছিল 
একথা ভুলে গেলে চলবে না। 

উল্লিখিত তৃতীয় কবিকে তো রীতিমতো জোর করেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঠেলে দেওয়া 
হয়েছে। 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে উপেক্ষা করে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা থেকেই 
এই ধরনের বিভ্রান্তি ঘটেছে। ধর্ম বা সাহিত্য নির্ভর করে সমাজ বিবর্তনের উপর। সেই সময়ে 
আধাকৌম সমাজব্যবস্থা অতিক্রম করে বাংলার অল্প অংশেই নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজ দৃঢ়মূল হয়ে 
আছে। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী দুর্গম এলাকাণুলিতে তাদের স্বাতন্ত্য অনেকখানি বজায় রেখেই সমাজের 
স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাচ্ছিল। সে সমস্ত এলাকায় রাজশস্তির অনুপ্রবেশ খুব বেশি ঘটতে পারেনি। 
সে যুগে মুসলমান রাজশক্তি নিজেদের যে তিনটি প্রধান কেন্দ্র গড়েছিল, তা হল- গৌড় বা 
লখনাবতী, পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতগী। মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার 
আগে থেকেই এই তিনটি কেন্দ্রের চারপাশেই নিশ্চি্তনির্ভর কৃষিসমাজ গড়ে উঠেছিল। রাঢ় 
এলাকা বা দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি ছিল এই কৃষিসমাজের বাইরে জঙ্গল পরিপূর্ণ এলাকা। রাঢ় 
এলাকার দক্ষিণাংশ দীর্ঘদিন উড়িষ্যারাজের অধীন ছিল। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিস্তনির্ভর কৃষিসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বলে মনে করা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে রীতি -অনুষ্ঠান বহির্ভূত কাহিনীকাব্য 
গড়ে ওঠার অবকাশ কতটা ছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একমাত্র রাজসভার পরিপোষণা 
ছাড়া রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। আর মুসলমান রাজশক্তিও রোমান্টিক 
প্রেমের কাহিনী চর্চা করার মতো নিশ্চিন্ত অবকাশ সৃষ্টি করতে তখনও (পঞ্চদশ শতাব্দী) পারেনি। 

অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা কোন সমাজব্যবস্থা থেকে এসেছিলেন সেটিও বিবেচনার 
প্রয়োজন আছে ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবিত সমাজ থেকে খুব বেশি পরিমাণে 
ধর্মান্তর ঘটতে পারে না। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটা প্রচেষ্টা থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমান 
সুলতানেরা সেই প্রতিরোধের দেওয়াল কিভাবে চূর্ণ করেছিলেন-_তার ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রয়োজন। 
আধাকৌম এবং কৌম জনগোষ্ঠীগুলির উপর নির্ভর করেই এই প্রতিরোধকে দুর্বল করা সম্ভব। যে 
সমস্ত লোকগোষ্ঠী নিজেদের শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিল, তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৩৯ 


করেছিল। কিন্তু পূর্বতন এঁতিহ্যকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রে ওঠেই না। সুতরাং সেই 
এতিহ্য ত্যাগ করে অন্যতর এঁতিহ্যের সাহিত্য তাদের মধ্যে কতটুকু প্রচলিত হতে পারে, সে 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

বাংলার মুসলমান ধর্মের পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা এসেছিল অনেক পরে। এই প্রচেষ্টার পিছনে 
একটি আত্মরক্ষার তাগিদ ছিল। তার বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় ব্রতী না হয়ে 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্বাচীন কাব্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার 
প্রয়াস বাংলার মুসলমান ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ল্লান করবে মাত্র। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে তা 
আড়াল করে রাখবে। 

‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য” বলে কোনও কোনও সমালোচক যাকে চিহিন্ত করতে চেয়েছেন, 
সে সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক মহলে কিছুটা উন্নাসিকতা ছিল। কিন্তু সে সাহিত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করা যায়নি। এই বিশেষভাবে চিহ্নিত সাহিত্যের মধ্যে বাংলার ইতিহাস-সংস্কৃতির যে গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদানগুলি ছড়িয়ে আছে_ সেগুলি সম্পর্কে উদাসীনতা বেশ কিছুটা ক্ষতিকারক হয়েছে। 

এই সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) রোমান্টিক কাহিনি ; 
(২) জঙ্গনামা, (৩) পীরমাহাত্ম্য গাথা। * 

শেষোক্ত শ্রেণীতে যে কাব্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেগুলির মধ্যে অন্তত দুটি কাব্যে 
শুধুমাত্র পুরাতন এঁতিহ্যের অনুসরণই ঘটেনি, মুসলমান ধর্ম এবং পীরদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু 
প্রামাণিক তথ্য সেখানে বিদ্যমান। “ইসলামি বাংলা” সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের ফলে এই দুটি 
কাব্য সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। অন্যদিকে, মুসলমানধর্মের আত্মরক্ষামূলক 
প্রবণতা থেকে যে সমস্ত “জঙ্গনামাসগুলি প্রকাশিত হতে থাকে, এই দুইক্ষেত্রে তার সমর্থন আদায় 
করার মত অবকাশ খুব বেশি ছিল না। স্বভাবতই এই দুটি কাব্য-_গাজীকালু চাম্পাবতী এবং 
বোনবিরি জহুরানামা এই কারণেও কিছুটা উপেক্ষিত থেকে গেছে। 

যে-কোনও ধর্মীয় আন্দোলন প্রথমদিকে প্রতিবাদের রূপ নিয়ে উপস্থিত হলেও শেষ 
পর্যন্ত একটি সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করে পুরাতন সংস্কারের শিকার হয় এবং তার ভাষার বদল 
ঘটে। সুফী আন্দোলনের মধ্যেও তেমনই ঘটেছে। বিভিন্ন স্কুল’ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সুফীপন্থীদের 
মধ্যে। সেই বিভিন্ন স্কুল’ থেকেই পীরেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলায়। এঁদের অনেকেই 
মুসলমান রাজশক্তির আওতার প্রান্তদেশে অথবা বহির্দেশে তাদের সাধনার পীঠ গড়ে নেন। চব্বিশ 
পরগনা এবং খুলনা এলাকায় এই পীর সাধকদের আধিক্য থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। 

চব্বিশ পরগনা এবং খুলনার বেশির ভাগ অংশই তখন ঘনজঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলে অনুমান 
করা যায়। এখানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুব বেশি পুরাতন নয়। দ্বিতীয়পর্যায়ের 
ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম রাজা নাসিরুদ্দিন মামুদ (১৪৪২-১৪৫৯) প্রথম যশোর খুলনার অন্তত 
কিছু অংশ জয় করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে।** কিন্তু যোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্যের 
পিতা যখন এখানে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তখন এখানে মুসলমান সুলতানের অধিকার বিস্তৃত 


*ড. সুকুমার সেন ‘পীরমাহাত্্য গাথা” এবং 'জঙ্গনামা'কে একই বিভাগে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। বর্তমান 
ক্ষেত্রে 'পীরমাহাত্য গাথা’কে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হল। পরবর্তীকালের আলোচনা থেকে এই বিভাগের 
স্বতস্ত্রীকরণের যৌক্তিকতা বোবা যাবে। 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ছিল বলে মনে হয় না। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম পর্যন্ত এই এলাকায় জঙ্গলের বিস্তৃতি যে পরিমাণে 
পাওয়া গেছে, তা থেকেই বোঝা যায়, মুসলমান সুলতানদের এখানে শাসন বিস্তারের জন্য বিশেষ 
আগ্রহ না থাকার কথা। 

এই এলাকায় পীর সাধকরা কবে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহু পীরের প্রভাব এখানে লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত পীরের ভক্তদের 
মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান ভক্তের অনুপাত করা কঠিন ব্যাপার। দুই ধর্মের অগণন মানুষ এইসব 
পীরের ভক্ত ছিল। পীরদের প্রভাবে ধর্মাম্তরকরণ অবশ্য দূর অতীতের ব্যাপার। কিন্তু সেই দূর 
অতীতের কিছু কিছু চিহ্ন পীর মাহাত্ম্য বলে বর্ণিত পূর্বোক্ত দুটি কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। 


খ. দক্ষিণ রায় ও রাঢ়ের সংস্কৃতি 


বড়খা গাজীর কাহিনি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলেও বর্ণিত হয়েছে। কাহিনির রচনাকাল ১৬৮৬ 
খ্রিস্টাব্দ ৷ রায়মঙ্গল কাহিনিতে অবশ্য মূলত দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনার একটি ব্যাপক এলাকায় দক্ষিণরায় এখনও পূজা পেয়ে থাকেন। ব্যাপ্রবাহন এই দেবতার 
প্রাধান্য এখনও লুপ্ত হয়নি। ইনি বাদাবনের অধীশ্বর হিসাবে এখনও স্বীকৃত। দক্ষিণরায়ের কৃপা না 
হলে বন থেকে মধু আনা যায় না। কিন্তু দক্ষিণরায়ের এই অধিকার অনেকখানি ক্ষুণ্ন করেছিলেন 
বড়খা গাজী। পরে সেই অধিকারকে আরও সঙ্কুচিত হতে হল বোনবিবীর প্রভাবে। 

আনিসুজ্জামান তার মুসলিম মানস এবং বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “হিন্দু 
দেবদেবীর সংখ্যাধিক্য ও তাদের গুণাবলীর পরিচয় মুসলিম মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার 
ফলে এইসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপও গড়ে ওঠে। যেমন হিন্দু বনদুর্গার প্রতিপক্ষ বনবিবি, 
ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের রূপান্তর গাজী পীর ও কালু শাহা, মৎস্যেন্দ্রনাথের মুসলমান 
সংস্করণ পীর মসন্দালি, সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপীর।”১৯ আনিসুজ্জামান ধর্মীয় গৌড়ামি 
পরিহার করলেও সত্যটিকে তিনি ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পীরদের ভূমিকা সম্পর্কে 
উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেছেন, “একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এ দেশে ইসলাম 
প্রচারিত হয় সুফী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত পীরদরবেশদের দ্বারা এবং সুফী সাধকেরা ধর্মের আনুষ্ঠানিক 
দিকটা উপেক্ষা করেছিলেন, তারাও ইসলাম সম্মত সকল আচার অনুষ্ঠানকে জীবনে গ্রহণ করেন 
নি।”২০ 

ঘটনাটিকে একটু বিপরীত দিক থেকে দেখা প্রয়োজন। ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা প্রাচীন 
এঁতিহ্যকে পুরোপুরি ত্যাগ করার কোনও তাগিদ অনুভব করেননি। বরং তার সঙ্গে পীরদের মিশিয়ে 
নিতে পেরেছিলেন বলেই মুসলমান ধর্মগ্রহণে তাদের পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকেনি। সেরকম 
ক্ষেত্রে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিরূপ গঠনের কোনও প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব প্রাচীন কাহিনির সঙ্গে 
গীরদের তারা সহজেই মিশ্রিত করে নিতে পেরেছিলেন। গাজী পীর এবং কালাশাহার সঙ্গে বাঘ 


**" Annexation of atleast of the Jessore and Khulna districts is implied by 
the inscription on the tomb, erected at Bagerhat in Zil Hajj, 863, October, 
1459 of Khan Jahan, to whom local tradition ascribes the colonisation of 
the area.">¥ | 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৪১ 


যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেই যোগ দক্ষিণরায়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে নয়, সেই যোগ গাজীর অনুচরদের 
সঙ্গে তাদের প্রাচীনতর এঁতিহ্যের যোগ। লক্ষণীয়-_গাজী কালু চাম্পাবতী'তে গাজীর সঙ্গে বাঘের 
যোগ ঘোষিত হলেও দক্ষিণা দেও-এর সঙ্গে বাঘ যুক্ত নয়। 

কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলে বাণিজ্যযাত্রার যে কাহিনি, সমালোচকরা যার সঙ্গে ধনপতি 
সওদাগরের কাহিনির তুলনা করেছেন, সে অংশের বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করেই বর্তমান 
প্রসঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। কাহিনির সূত্রপাতে বৃক্ষরূগী দক্ষিণরায় অপমানিত হয়ে রতাই-এর ছয় 
ভাইকে নিধন করেছেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়েছেন 

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায় আঠারভাটিতে পূজে সভে। 

পুত্র দিয়া বলিদান পৃজ আমা সাবধান ছয়ভাই জীয়াইব তবে॥ 
এরপর সত্য সত্যই দক্ষিণরায়ের কৃপায় রতাই-এর ছয় ভাই জীবনলাভ করল। নৌকা প্রস্তুত হল। 
দক্ষিণরায় এবং বড়খীঁ গাজীর ঘর। দক্ষিণরায়ের মুর্তি দেখলেন, বাঘের উপর কাটামুণ্ড এবং গাজীর 
ঘরে দেখলেন মাটির টিবি। তখন নৌকার মাঝির কাছ থেকে তিনি দক্ষিণরায় এবং বড়খী গাজীর 
দ্বন্দের কথা শুনলেন। 

এ পর্যন্ত কাহিনি থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। দক্ষিণরায়ের বিবর্তনের 
বিভিন্ন ধাপগুলি সযত্বে রক্ষিত হয়েছে। বৃক্ষের মধ্যে তার অবস্থানের আদিমরূপ, কুলকেতু হিসাবে 
বাঘের মূর্তি এবং মুগুরূপ।* আঠারভাটিতে দক্ষিণরায়ের অধিকার। সেখানে জঙ্গল থেকে কিছু 
সংগ্রহ করতে গেলে দক্ষিণরায়ের কাছে নরবলি দেবার পদ্ধতি বর্তমান ছিল। কাঠুরিয়ারা তার 
স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত। আবার দক্ষিণরায়-বড়খা গাজীর দ্বন্দের কাহিনির সঙ্গে মাঝির মতো লোকই 
পরিচিত। কিন্তু পুষ্পদত্তের মতো মানুষ এই কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। দক্ষিণরায় এবং 
বড়খা গাজী যতই বীরত্বের পরিচয় দিন না কেন, তা ঘটনাবহুল নিশ্চিস্তনির্ভর কৃষিসমাজের উপান্তের 
কোনও একটি ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। 

প্রথমদিকে বড়খী গাজী এবং দক্ষিণরায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সকলে 
দক্ষিণরায়ের পূজা দিচ্ছে, বড়খী গাজীর পূজা দিতে কেউই রাজি নয়। এ ছাড়া বড়খী গাজীর বাঘ- 
দলের উপর দক্ষিণরায়ের বাঘদল হামলা করছে। সংবাদ পাবার পর গাজী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 
তিনি সদলবলে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণরায়ের মূর্তি এবং ঘর তছনছ করে দিলেন। খাঁড়িবাড়িতে রায় 
সদলবলে অবস্থান করছিলেন। সেখানে সংবাদ গেল। রায় প্রথমে যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না। তিনি লোহাজঙ্গকে দূত হিসাবে পাঠালেন গাজীর কাছে। দৌত্য ব্যর্থ হল। লোহাজঙ্গ 
গাজীকে শাসিয়ে চলে গেল। গাজী তখন তাঁর বাঘদের ডেকে পাঠালেন। দক্ষিণরায়ও চুপ করে 
বসে থাকলেন না। তিন্যি তাঁর বাঘসৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হলেন। দুই দলের ঘোরতর যুদ্ধে যখন 
জয়পরাজয় নিশ্চিত হল না, তখন দুই দলপতির দ্রন্দযুদ্ধ শুরু হল। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড কাটা গেল 
এবং গাজী নিহত হলেন শেলবিদ্ধ হয়ে। তখন অর্ধকৃষ্ণ পয়গম্বর মূর্তির আবির্ভাব ঘটল এবং তার 
দয়াতে দুজনেই প্রাণ ফিরে পেলেন। দক্ষিণরায়ের অধিকার স্বীকৃত হল সব ভাটিতে। কালুরায়ের 
থান হল হিজলীতে। কিন্ত 


*কোনও কোনও জায়গায় বাঘের উপর দক্ষিণরায়ের দিব্যমূর্তির কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। 


৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


“সর্বত্র সায়েব পীর সবে নোয়াইবে শির কেহ তাহে না করিবে মানা।” 
আলোচনা করা প্রয়োজন। 

রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায়কে ব্যাপ্রবাহন মুর্তিতে দেখা যায়। বাঘের উপর কাটামুণ্ড_ 
যাকে ‘বারা’ বলা হয় । কখনও কখনও দিব্যমৃর্তিতেও তাকে দেখা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক 
বিরাট অংশে বারা পূজা এবং দিব্যমুর্তিতে দক্ষিণরায়ের পুজা এখনও বর্তমান। বিশেষ করে 
পৌবমাসেই এই পুজা হয়ে থাকে। বিভিন্ন লক্ষণ দেখে তাকে কেউ কেউ কৃষি-সম্পর্কিত দেবতা 
বলে উল্লেখ করেছেন। কোথাও বা তাকে বাঘের দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তিনি 
একটি লোকগোষ্ঠীর কুলদেবতা। এই লোকগোষ্ঠীর সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের পরিবর্তন 
ঘটেছে। লোকগোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষির যোগাযোগ নিবিড় হয়ে উঠলে কুলদেবতার পৃজার্চনাতেও তার 
চিহ্ন বর্তমান থাকবে। সেজন্য তাকে কৃষির দেবতা হিসাবে চিহ্নত করার চেষ্টা ভ্রমাত্মক। অন্যদিকে 
কুলকেতু দেখে দক্ষিণরায়কে বাঘের দেবতা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টাও ভুল! দক্ষিণরায় সুন্দরবন 
এলাকায় পুজিত হন এবং সুন্দরবন ব্যাপ্র অধ্যুষিত এলাকা, অতএব ভয় থেকে বাঘের পূজা করা 
হয়ে থাকে- এই ধরনের তত্ত্বের খুব একটা ভিত্তি নেই। 

বাংলায় বাঘ কাণ্ট” কোনও একসময়ে একটিমাত্র কাষ্ট হিসাবে ছিল কিনা এবং পরবর্তীকালে 
তা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল কিনা অথবা নানা জায়গায় অনেকগুলি ‘বাঘকাণ্ট’ বর্তমান 
থেকেছে কিনা-_তা বলার কোনও উপায় নেই। যেমন বেহুলা কাহিনিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
মনসাকাশ্ট পরবর্তীকালে একসূত্রে গ্রথিত হবার চেষ্টা হয়েছে _বাঘকাণ্টের ব্যাপারে তেমন কোনও 
ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই কাণ্টটি অতি পুরাতন এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে ড. পঞ্চানন মণ্ডল হরিদেবের রচনাবলির রোয়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল) ভূমিকায় যা 
বলেছেন তা উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে : 

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে লৌকিক ব্রত পূজায় ‘সোনাই’ ও 'বাঘাই” স্থান লাভ করিয়াছেন। বাঘ 

কুলকেতু (০9270) ও কুলপদবী, এই নজির বাঙ্গালায় ও বহি্বঙ্গে প্রচুর মিলিবে1”২৯ 

অজ্ঞাতনামা একখানি মনসামঙ্গলের পুথিতে দেবী চণ্তিকাকে “বাগবাহিনী" বলা হইয়াছে। 

শিবপুরাণে দেবী কালীর বাহন বাঘ সোমনন্দী। ধর্মপুরাণে ধর্মঠাকুরের নিকট বলিস্বরূপ 

দীপক বাঘের কাহিনী রামাই পণ্ডিতের ভনিতায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দারুকেম্বর ও 

নমুণ্ডেম্বরী” বা 'মুড়াই” নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বাগদী পণ্ডিত পূজিত ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের 

বেদীতে 'ব্যাপ্রবাহনা” দেবী “অস্থিকা তণ্ডী’ অদ্যাপি নিত্যপৃজিতা হইতেছেন। দক্ষিণ রাট়ের 

বাহন বাঘ ; দেবতা পঞ্চানন্দের বাহন “বাঘেশ্বর” ‘প্রভুর আপন বাটিতে’ বাঘ ও স্বয়ং 

স্বতন্ত্রভাবে ভক্তজনের পুজা আদায় করিতেছেন।”২২ 
ড. মণ্ডল বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চল থেকে উদাহরণ দিয়েছেন এবং বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে 
উদাহরণগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। 

বাহনের সঙ্গে দেবতার একাত্মতা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বীকৃত। কিন্তু অন্তত একটি ক্ষেত্রে এ 
ব্যাপারে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দক্ষিণরায়ের বাহন বাঘ- একথা স্বীকৃত। বোনবিবী এই 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৪৩ 


দক্ষিশরায়কে পরান্ত করেন। বোনবিবী জহ্রানামাতে দেখা যায় বাঘরপী দক্ষিণরায় মানুষ মেরে 
খায় বলে তাকে তিরস্কার করা হচ্ছে। অথচ বোনবিবীর যে মূর্তি সুন্দরবন অঞ্চলে পুজিতা হন 
সেখানে তিনি ব্যাপ্রবাহনা। পরাজিত গোষ্ঠীর কুলদেবতাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত 
কৌতৃহলোদ্দীপক। ধর্মঠাকুরের বাহন হিসাবে বাঘের উপস্থিতি এরকম কোনও উদাহরণ কিনা তা 
অবশ্য বিচার্য। এ ছাড়া বাঘ ধর্মঠাকুরের বাহন হয়ে স্বতস্ত্রভাবে ভক্তজনের পুজা আদায় করছেন 
এটিও গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়। বর্তমানের সুন্দরবন এলাকা অনেক পরবর্তীকালে 
গড়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তা আবৃত থেকেছে ঘন জঙ্গলে। তুলনামূলকভাবে এই এলাকার 
বসতি নিতান্তই অর্বাচীন কালের। পশ্চাদপসরণকারী জনগোষ্ঠীর মানুষরাই যে এই এলাকায় এসে 
প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং কুলকেতুকে তারা এখানে 
নিয়েই এসেছে। সুন্দরবন এলাকায় এসে বাঘ দেখে বাঘের পূজা করে তারা কুলকেতু নির্বাচন 
করেনি। এই এলাকায় এসে জঙ্গলকে আশ্রয় করে তারা বেঁচে থেকেছে। জঙ্গল থেকে কাঠ এবং 
মধু তাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। সুতরাং তাদের কুলদেবতা আঠার-ভাটির মালিক হয়ে উঠেছেন।* 

এই “বাঘকান্টের লোকগোষ্ঠী কোথা থেকে সুন্দরবন এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে, সে 
সম্পর্কে কিছু অনুমান-প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। 

সুন্দরবন এলাকার জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পৌপ্ড সম্প্রদায়ের মানুষ। এই পৌর 
সম্প্রদায় একসময় বরেন্দ্রভূমিতে পৌ্রবর্ধন এলাকায় বাস করত বলে অনুমান করেছেন 
এঁতিহাসিকরা। কামরূপের চাপেই হোক, অথবা অন্য কোনও চাপেই হোক, এই লোকগোষ্ঠী 
দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করে। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সংখ্যাধিক্য দেখে 
অনুমান করা হয়েছে, এই এলাকাটি ছিল পৌদ্দদের আদি নিবাস। বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় গ্রন্থে 
অতুল সুর মহাশয় এই ধরনের অনুমান করেছেন। কিন্তু পৌওদের নামাঙ্কিত পৌপুরবর্ধন যেমন 
এই ধরনের অনুমানের বিরোধী তেমনি এই এলাকাটি যে চণ্ডাল নেমংশূদ্র) অধ্যুষিত ছিল-_তার 
পরোক্ষ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চর্যাপদে ভুসুবুপাদের চর্যায়, “আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভেলি। নিঅ ঘরিণী 
চণ্ডালী লেলী।” দক্ষিণবঙ্গের চব্বিশ পরগনা অংশে পৌগু সম্প্রদায়ের মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে বাস 
করলেও এটি তার আদি বাসভূমি নয়। প্রাচীনতর অধিকারের দাবিদার নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ । 
পরবর্তীকালে পৌণ্ডুদের চাপে তারা আরও পুবদিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। 

অবশ্য এখনকার এই সম্প্রদায় বিভাগ অনুসারে প্রাচীন লোকগোস্ঠীর সঠিক বিচার কতদূর 


*ওম্যালির জেলা গেজেটে (খুলনা) আছে-_ 

"Sitala is the well known Goddess of small pox, but in Khulna she is regarded 
by the Pods, not merely as the Goddess of small pox, but as their main 
deity. If a person is carried off by a tiger, or his crops are destroyed by wild 
animals, it is thought that is because he has incurred the displeasure of 
Sitala,"২® 

প্রায় একশ বছর আগের সঙ্কলিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল এই জেলা গেজেটে পৌগুদের মধ্যে দক্ষিণরায় বা 
বোনবিবীর অসন্তোষের কথা বলা হয়নি। শীতলার অসন্তোষের কথা বলা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় 
কুলদেবতাই বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর কাছে বড়! বহু দেবতার পুজা অনেক পরবর্তী ধাপে বিপরীতমুখী প্রবহমানতার 
(cross current) ফলে সম্ভব হয়েছে। 


৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সঙ্গত, স্বাভাবিকভাবেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। বিভিন্ন কারণে সময়ে সময়ে একই লোকগোস্ঠীর 
মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, মনে হয় তার ফলে একই লোকগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা পরবর্তীকালে ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নত হয়েছে। তার চিহ্ন খুঁজে পেতে গেলে বিভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুসন্ধানের ফলাফল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা থেকে শুধু 
বলা যায়, সুন্দরবন এলাকায় যে সমস্ত কাস্ট” লক্ষ করা যায়, ‘বাঘ’ কান্ট তার মধ্যে অন্যতম প্রধান 
কাষ্ট এবং সেই কাণ্ট নিয়ে যে লোকগোষ্ঠী এখানে আছে__তা অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছিল। 
উত্তরবঙ্গে এই কাস্টের নিদর্শন সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অনুসন্ধান করা মুশকিল। কিন্তু পশ্চিমের রাঢ় 
এলাকার সাহিত্যে সে নিদর্শনের অনুসন্ধান সম্ভব। 

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানে দুবার বাঘের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালকেতুর বিরুদ্ধে 
বনের পশুরা যখন মিলিত হয়, তখন সেই পশুদের মধ্যে বাঘকেও দেখা যায়।চণ্তীর কাছে পশুদের 
দুঃখ নিবেদনের সময় ' 

বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা স্বামীরে বধিল একবাণে। 

দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়ামো কালকেতু বধিল পরাণে ॥ 

কিন্তু এই উল্লেখ একান্তই অবিশেষ উল্লেখ বলেই মনে হয়। অন্যান্য পশুর কথা উল্লেখ 
করতে গিয়েই যেন বাধিনীর দুঃখের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অংশে পশুরাজ সিংহের সঙ্গে 
কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণনাই প্রধান। এই পশুরাজের কাছেই প্রথমে পশুরা গিয়ে দুঃখ নিবেদন করার 
সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল-_নারীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে না কর দেশের বিচার! 

কলিঙ্গ রাজ্যের প্রান্তে গুজরাট নগর পত্তন করার সময়ে যখন বেরুণিয়ারা বন কাটছিল, 
তখন যে বাঘের আবির্ভাব ঘটেছিল-_-সে কিন্তু চণ্তীর আশ্রিত নয়। কালকেতুকে এককভাবে সেই 
বাঘের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ করতে হয়েছে। ধনুর্বাণ দিয়ে তাকে রোখা গেল না। কেননা 
কালকেতু বাণ নিক্ষেপ করলে, “বাণটা লোফিয়া বাঘা চিবাইল দীতে।” আর দ্বিতীয় বারে “লাফ 
দিয়া বাঘা তার ধরে ধনুখান।” এই হাতাহাতি যুদ্ধে কালকেতুকে বাঘের কাছ থেকে বজ্রচাপড়'ও 
খেতে হয়েছে। তারপর সে কৃপাণের আঘাতে বাঘকে দ্বিখণ্ডিত করল। 

এই ঘটনাকে মূল কাহিনির মধ্যে প্রক্ষেপ বলা যায় না। প্রাচীন এঁতিহ্য অনুসারী কাহিনি 
পরবর্তীকালে কিছু কিছু অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তীকালের কাহিনিকারেরা পূর্ববর্তী এতিহ্য 
বুঝতে না পেরে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এতিহ্য অনুসারী কাহিনির অপরিহার্য অংশকে তারা 
খণ্ডিত করতে পারেন না। অথবা অবাস্তর কাহিনীও যুক্ত করতে পারেন না মূল কাহিনির সঙ্গে। 
নগর বর্ণনা বা বনের বর্ণনার মতো ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিস্তার ঘটানোর মতো স্বাধীনতা তারা নিতে 
পারেন। কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বাদ দেওয়া বা তেমন ঘটনাকে যুক্ত করার মতো স্বাধীনতা তাঁরা 
কখনই নেননি। আবার ছ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলেও এই ঘটনার বিবৃতি থাকার ফলে ঘটনাটিকে 
রীতি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কাহিনির আবশ্যিক অঙ্গ বলেই মনে হয়। এই বাঘকে জন্ত বলে মনে 
করার কোন কারণ নেই। জন্তর সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনিকে এহেন গুরুত্ব দিয়ে ধরে রাখার অবকাশ 
ছিল না। সুতরাং বাঘ-কুলকেতুর কোনও লোকগোষ্ঠীর সঙ্গেই কালকেতুকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল__ 
এরকম মনে করার অবকাশই এখানে বর্তমান! 

কবিকঙ্কণের অভয়ামঙ্গলএর কাছাকাছি সময়ের রচনা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য- 
চরিতামৃত। যদিও রচনাকাল নির্দেশক শ্লোক থেকে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ বলে 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৪৫ 


অনুমিত হয়, ড. সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বা্ গ্রন্থে বিচার 
করে অনুমান করেছেন- গ্রন্থটি রচিত হয় ১৫৬০ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটির মধ্যে 
সমকালীন ঘটনার বিবরণ থাকলেও প্রসঙ্গক্রমে এর কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যলীলা 
অংশে (১৭শ পরিচ্ছেদ) বর্ণিত ঘটনা অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে চলেছেন। 
সমস্ত সঙ্গীদের ত্যাগ করে সঙ্গে নিয়েছেন একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্যকে। 

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। 

কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ 
এই পথে যাবার সময়ে 

একদিন পথে ব্যাপ্র করিয়াছে শয়ন। 

আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ 

প্রভু কহে, কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ উঠিল। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাপ্র নাচিতে লাগিল। 
এরপর হাতি এবং হরিণদের বেলাতেও চৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি হল। তীর প্রভাবে__ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল। 

কৃষ্ণ কহি ব্যাপ্রমগ নাচিতে লাগিল ॥ 

নাচে কান্দে ব্যাগ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে ॥ 
এই “বাঘ” হাতি’, ‘হরিণ’ এগুলি যে বিভিন্ন লোকগোল্ঠীর কুলকেতু, এর পরের অংশে তা অনুমান 
করার যথেষ্ট অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে_ 

গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া। 

লোক নিস্তার কৈল প্রভু আপনে ভ্রমিয়া॥ 

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখপণ্ড। 

ভিন্ন প্রায় লোক তাহা পরম পাবণু॥ 

নাম প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার। 
কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা ব্যাপারটা ধরতে পারেননি বলে মনে হয়। সমাজ বিবর্তনের ধারা তাদের 
এলাকাতে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল__-কৌম সমাজ থেকে নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজ পর্যন্ত 
তাছাড়া লোকজীবন থেকে কবিদের বিচ্ছিন্নতাও এর অন্যতম কারণ। 

ধমশিঙ্গল-এ বাঘ কীভাবে কতটুকু এসেছে তা লক্ষ করা যাক। ধমশিঙ্গল কাব্যে 'কামুদল 

বাঘ নিধন পর্ব একটি স্বতন্ত্র পালার সৃষ্টি করেছে। লাউসেন প্রথম গৌড়যাত্রা করে যখন জালান্দার 
কাছে এলেন, তখন 

কর্পূর বলে শুন দাদা মহাশয় ॥ 

আগে অই অন্ধকার জলন্দার গড়। 

গৌড়পতি প্রাণ লয়্যা যায় দিল রড় ॥ 

এ পুরের ভূপতি শার্দ্দুল কাম দল। 

যার পরাক্রমে টুটে দেবতার বল ॥ 

জাল্লাল শিখরে বধি বাঘ হল রাজা । 

সদাই সদয় তারে দেবী দশভূজা॥ (ঘেনরাম) 


৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কামুদলের পুরা কাহিনি যা কর্পুরের জবানীতে শোনা গেল, তাতে জানা যায়, দেবী চণ্ডী ব্যাপ্রাসনা 
হয়ে যখন দেবতার সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তীকে দেখে নর্তকের তালভঙ্গ হয়। দেবী ক্রুদ্ধ 
হয়ে অভিশাপ দিলেন এবং তার ফলে নর্তকটি কামুদল বাঘ হয়ে জন্ম নিল। মহাদেবের বরে 
কামুদল অপরাজেয় হয়ে উঠল। আশ্রয়দাতা জাল্লাল শিখরকে বধ করে নে জালান্দার গড়ে রাজা 
হয়ে বসল। গৌড়ের রাজা তাকে শায়েস্তা করতে এসে নিজেই পরাস্ত হয়ে ফিরে গেলেন।লাউসেন 
এই কামুদলকে সম্মুখ সমরে বধ করলেন। এখানেও হাতাহাতি যুদ্ধ। যতবার খড়োর আঘাতে বাঘ 
মারা যায়, ততবার চণ্তীর প্রসাদে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। শেষ পর্যন্ত ধর্মের অনুচর হনুমানের 
পরামর্শে লাউসেন আছাড় মেরে তবেই বাঘকে হত্যা করতে পারল। 
এরপর লাউসেনকে যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে সে হল সরোবরের কুমীর। কুমীর 
লাউসেনকে জলে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু লাউসেন কুমীরকে সবলে ডাঙায় তুলে 
আড়ায় আছড়ি মারি বেগে ফেলে ছুড়ে। 
হতমান হয়ে পড়ে কতদূর জুড়ে ॥ 
খড়ো খণ্ড খণ্ড করি বার করি আঁত। 
যত্বে নিল নক্রের নিশান নখ দাত ॥ 
বাঘের পাশাপাশি কুমীরের এই অবস্থানের গুরুত্ব দক্ষিণরায়ের প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।* 
বাঘ প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, কোথাও চণ্তীর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, কোথাও 
বা চণ্ডীর উল্লেখ নেই। এই চণ্ডীকে পুরাণোক্ত দশভূজার একাত্ম করে ফেলা হলেও (পৌরাণিক 
দশভূজার সঙ্গে সুযোগ পেলেই নারী দেবতাকে একাত্ম করে ফেলা হয়েছে। গোধিকা কুলকেতু 
গোষ্ঠীর দেবী এইভাবে দশভুজা হয়েছে এবং বাঘ কুলকেতু গোষ্ঠীর দেবীর বেলাতেও একই 
পরিণতি ঘটেছে।) তিনি আদৌ পৌরাণিক দেবী নন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুলকেতুরূপেই 
বাঘের উপস্থিতি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেবীর উল্লেখ সমাজ বিবর্তনের স্তরকেই সূচিত করে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সমুদ্রগুপ্ত যখন রাঢ় এলাকার উপর দিয়ে তাঁর অভিযান পরিচালনা 
করেছিলেন- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, তখন তিনি যে দুজন রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন, 
তার অন্যতম ছিলেন-_ব্যাব্ররাজ। এলাকার বাঘকাস্টের কথা মনে রাখলে ঘটনাটিকে তুচ্ছ করা 
যায় না। ** 
দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যেমন বাঘের যোগাযোগ, তেমনি যোগাযোগ “বারা” বা কাটামুণ্ডের। ড. 
পঞ্চানন মণ্ডল তীর পুবেক্তি আলোচনায় “মুণ্ডরূপ” সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, “পৃথিবীর 


*এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কেবলমাত্র “বাঘ'ই যে পদবী হয়ে উঠেছে, তাই নয়, 'কুমীর' পদবীও এখনও লক্ষ 
করা যায়। সুন্দরবন এলাকার গোসাবায় ১৯৮৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে সতীশচন্দ্র কুমীর একজন নির্বচিনপ্রার্থী 
ছিলেন। আর একটি প্রশ্ন-_-গোধিকা এবং কুমীরের সাদৃশ্য কি উপেক্ষীয়? 


**উল্লিখিত এলাকাটি সঠিকভাবে রাড় এলাকার মধ্যে পড়ে না। বরং চৈতন্য ভাগবতে যে এলাকাটিকে ঝারিখণ্ড 
বলা হয়েছে_-_-ঘটনাটি সেই এলাকার বলে মনে হয়। বিভিন্ন কারণেই এলাকাটি বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ 
বলা যেতে পারে। তবে রাঢ়ভূমিকেও এই অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার চেষ্টা সঙ্গত হবে না। বাঙ্গালার 
ইতিহাস-এ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন__“তিনি (সমুদ্রগুপ্ত) তাহার রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে 
যাত্রা করিয়া মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দুইজনের 
মধ্যে প্রথম দক্ষিণ কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তার বা ভীষণ বনের অধিপতি ব্যাপ্ররাজ।”২৪ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৪৭ 


সকল দেশেই মুণ্ড পূজার বিধি, বিভিন্ন বিধানে, বিভিন্ন উপলক্ষে। কোথাও শস্যবৃদ্ধির কামনায়, 
কোথাও শত্রবিজয়ীর সগৌরব বিজয়োল্লাসে, কোথাও উৎপাত প্রতিরোধের প্রত্যাশায়, কোথাও 
বা ধর্মচিস্তার বিবর্তনের ফলস্বরূপ মুকুটিত মুণড, বহুমুণ্ড, নরপশুমুণ্ড (50%) দেবতারূপে এই 
মুণ্ড পূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছিল ।”২৫ 

ধমর্ষিঙ্গল কাব্যে এই মুণ্ডের উল্লেখ লক্ষণীয়। লুই কাহিনিতে এই মুণ্ডের প্রথম উল্লেখ! 
লুই-এর পুনজবিন লাভের কাহিনি সুবিদিত। কামুদল বাঘের কাটামুণ্ডও চণ্ডীর প্রভাবে জোড়া 
লেগেছে। ইছাই ঘোষের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। কেবল লোহাটা বজ্জরের কাটামুগু দূরে 
নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে নিহত করে তার মুণ্ড গৌড়ে পাঠানো হল। সেই মুণ্ড দেখেই মহ্ামদ 
বুঝতে পারে, লাউসেনের জয় হয়েছে৷ দুষ্টবুদ্ধি মহামদ এই মুগ্তকে ময়নায় পাঠিয়ে দিল। মুণ্ড 
দেখে সকলের আশঙ্কা হল- _বুঝিবা লাউসেনের মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটি লক্ষণীয়। যুদ্ধে পরাজিত 
পক্ষের মুণ্ড সংগ্রহ করাই যে রীতি ছিল, এটি বোঝা যায়। বিজয়ীপক্ষ যাতে নিহত ব্যক্তিদের মুণ্ড 
সংগ্রহ করতে না পারে, পরাজিত পক্ষও সে সম্পর্কে সজাগ ছিল, তাও অনুমান করা যেতে পারে। 
না হলে লোহাটার মুণ্ড দেখে (সময় তাকে বিকৃত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই) লাউসেনের মুণ্ড 
বলে ভুল করার কারণ হত না। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড রক্ষা করতে পেরেই কি পরাজয় এড়ানো হয়েছিল? 

ধর্ণঙ্গল কাহিনিতে বাঘের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোনও যোগাযোগ নেই, কিন্তু ড. পঞ্চানন 
মণ্ডলের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মসূর্তির সঙ্গে বাঘ বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। কাটামুণ্ডের 
প্রসঙ্গ ধর্মকাহিনিতে বার বার এসে উপস্থিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মপুজার যে বিবরণ 
দিয়েছেন (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস) তা থেকে দেখা যায় লুয়্যা ছাগলের মুণ্ড সেখানে একটি 
বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মুণ্পূজা বা পূজায় মুণ্ডের ব্যবহার সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় 

রাড়ভূমিতে ‘বাঘকাণ্ট’ অত্যন্ত প্রবল আকারে বর্তমান ছিল। এই কাশ্টের সঙ্গে কাটা মুণ্ডের 
যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। এই কাষ্ট থেকে পরবর্তীকালে যে সমস্ত দেবতা মূর্তি-পরিগ্রহ 
করে, তার কিছু পুরুষ দেবতা, কিছু নারী। এখানে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্্ব দেখা দিলে মুণ্ড 
সংগ্রহ করাটা ছিল আবশ্যিক। মুণ্ড সংগ্রহের উপর জয় পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করত। বাঘের 
পাশাপাশি কোথাও কোথাও কুমীর কাণ্টের অবস্থানও লক্ষ করা যায়। 

দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বাঘের যোগাযোগ এবং কটামুণ্ড বা বারার যোগাযোগ দেখে মনে হয়, 
রাঢ়ের সংস্কৃতির সঙ্গে এই সংস্কৃতির যোগ ছিল নিবিড়। শুধুমাত্র বাঘ নয়, এই অনুমানের আর 
একটি কারণ হল দক্ষিণরায়ের সঙ্গে কুমীরের যোগাযোগ। এটি অবশ্য রায়মঙ্গলএ তেমনভাবে 
উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু মুসলমান লোকগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে থাকা রীতি-অনুষ্ঠানের কাহিনি গাজীকালু 
চাম্পাবতীতে উল্লেখ পাওয়া যায়, দক্ষিণা দেও কুমীরের সাহায্য নিচ্ছেন। আর বড়খী গাজীর 
সহচর 'কালু*র সঙ্গে কুমীরের দেবতা কালুর কোনও যোগ আছে কিনা তাও বিচার্য। ধর্মমঙ্গল-এর 
কালুডোমের নামের সঙ্গে এইসব কালুর নামের মিল নিতান্তই আকস্মিক কিনা তা অবশ্য নিশ্চিত 
ভাবে বলা কঠিন।* 


*১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে দেখা যায় দক্ষিণরায় গাজীর কাছে যে দূত প্রেরণ করছেন--তার নাম 
লোহাজঙ্গ। অন্যদিকে ইছাই ঘোষের যে অনুচরকে হত্যা করে কালুডোম গৌড়ে মুণ্ড প্রেবণ করেছিল, তার নাম 
লোহাটা বজ্জর। 


৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এই সমস্ত সাদৃশ্য দেখে অনুমান প্রকল্প গঠন করা যায় যে দক্ষিণ রাঢ় থেকে কোনও এক 
পরাজিত লোকগোষ্ঠী সুন্দরবন এলাকায় পশ্চাদপসরণ করেছিল। এই পশ্চাদপসরণের সময় কুমীর 
কাণ্টের লোকগোষ্ঠীও তাদের সঙ্গে ছিল। অথবা বলা চলে, বাঘ-কুমীর কাস্টের লোকগোষ্ঠীই 
পশ্চাদপসরণ করে এই সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেছিল। এই সময়ে তাদের কুলদেবতা মনুষ্যমূর্তি 
লাভ করেছিল কিনা সে ক্ষেত্রে অনুমান করার ক্ষেত্রটি সঙ্কীর্ণ। আবার সুন্দরবন এলাকায় বসতি 
স্থাপন করার প্রাথমিক পর্বে দক্ষিণরায় পূজিত হতেন কিনা-_তাও বলা সম্ভব নয়। দক্ষিণরায় 
'তিহাসিক চরিত্র” কিনা--এ প্রশ্নের মীমাংসা করাও শক্ত। হয়ত বা দক্ষিণরায় (দক্ষিণের রায়?) 
কালকেতুর মতো কোনও এক বাস্তব চরিত্র ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি দেবত্বে উপনীত হন। 
দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে গেলে নেতৃত্বের, সংগঠনের প্রশ্নটি অপরিহার্য । এ হেন কোনও 
নেতৃত্বে দক্ষিণরায় নামক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সেটি অনুমানের বিষয়। হয়ত প্রথম দিকের নেতা 
পরবর্তীকালে শাসকে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারপর বিশেষত ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে অর্থাৎ সুন্দরবন 
এলাকার পশ্চিমাংশে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে ক্রমেই পার্থক্য গড়ে উঠতে থাকে। দক্ষিণরায় 
পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেও অবাক হবার কিছু নেই। সুন্দরবন এলাকার এই অঞ্চলেই প্রথম নিশ্চিন্ত- 
নির্ভর কৃষিসমাজ গড়ে ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছিল। কিন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলের সন্নিহিত এলাকায় 
আধাকৌম সমাজের অস্তিত্ব, সংহত সমাজের অস্তিত্ব থেকেই গেল। এটি দক্ষিণরায়ের শাসন 
এলাকার প্রান্তিক অঞ্চল। এখানে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। তা না 
হলে সে সময়ে তাকে উৎখাত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত। গাজীর সঙ্গে তার যুদ্ধের সময়ে 
এইসব এলাকায় দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিচ্ছেদ যে ভালভাবেই ঘটেছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। 


্. 
গাজীকালু চাম্পাবতী গ্রন্থটির প্রাচীনত্ব কেউই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেননি। ১৩৪৫ সনের (১৯৩৮ 
খ্রি.) একটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস।২৬ সংস্করণটি দুষ্প্রাপ্য এবং বিনয় 
ঘোষের কাছে এই সংস্করণ একটি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আবদুর রহিম 
সাহেব প্রণীত যে সংস্করণটি চালু হয়, পুস্তক প্রকাশকদের কারচুপি হিসাবে ড. দাস তাকে সন্দেহ 
করেছেন। এই কবি রচিত ১৩৮৭ সনের সংস্করণকে ভিত্তি করে আলোচনা করা ছাড়া বর্তমান 
লেখকের গত্যন্তর নেই। 

‘ইসলামী বাংলা সাহিত্য” বলে একসময় যে সমস্ত সাহিত্য পরিচিত হয়েছিল, গ্রস্থটিকে 
সেই সাহিত্যের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় সাহিত্যের বেশির ভাগ অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই হিসাবে এই গ্রন্থটির রচনাকালকে (লিখিত 
রূপ) অন্তত ততদূর পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে আপত্তি হবে না। কিন্তু এও লক্ষণীয়, ইসলামী বাংলা’ 
বলে যে কৃত্রিম ভাষা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল- গ্রন্থটিতে তা অনুপস্থিত। 
গাজীসাহেবের জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা এবং হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রসারিত 
প্রভাবের ফলে তার মাহাত্মকাহিনীতে হস্তক্ষেপের কোনও অবকাশ ঘটেনি-__এই কথা মেনে 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৪৯ 


পুরাতনত্ব এখানে বড়। একথা স্বীকৃত যে দক্ষি ণরায় এবং বড়খাঁ গাজীর অনুসারীদের মধ্যে একটি 
বড় রকমের সংঘর্ষ দেখা দেয়। সেই সংঘর্ষে কোনও পক্ষই চূড়ান্ত জয়লাভ না করলেও দক্ষিণরায়ের 
অনুসারীরা যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি- সপ্তদশ শতাব্দীর রায়মঙ্গল থেকে সে কথা স্পষ্ট। 
করত না__ একথাও ঠিক। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে দক্ষিণরায়ের অনুসারীরা মনে রেখেছে, তাদের 
রীতি-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে ধরে রেখেছে__একথা মনে রাখতে হবে। অন্যদিকে গাজীসাহেবের 
অনুসারীদের পক্ষেও এটি একটি বড় ঘটনা। তারাও যে দক্ষিণরায়ের মতো পরাত্রান্ত পক্ষকে 
প্রতিহত করতে পেরেছে, নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছে, এই মস্ত বড় ঘটনাকে যে 
রূপেই হোক তারা ধরে রেখেছে। যদি তাদের ধরে রাখা কাহিনীর লিখিতরূপ লাভে দেরি হয়, 
তাহলে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সমাজ বিবর্তনের ধারায় তারা পিছিয়ে ছিল। এরকম ক্ষেত্রে 
কাহিনি যে রূপে থেকেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই মনে রাখতে হবে, গাজীকালু চাম্পাবতী 
কাহিনির মধ্যে মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচ্ছন্নভাবে কিছুটা থাকলেও এটি তথাকথিত ধর্মীয় মাহাত্যের 
কাহিনি নয় ; মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য কিছুটা না প্রকাশ করলে “ইসলামী বাংলা সাহিত্য’ হিসাবে 
গ্রন্থটি যেভাবে টিকে আছে, তা হয়ত থাকত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি লোকগোষ্ঠীর 
ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে রীতি-অনুষ্ঠানের কাহিনিতে ধরে রাখার প্রয়াস। সবচেয়ে বড় 
কথা, এই ঘটনার দুই পক্ষের কাছ থেকেই আমরা বিবরণ পেয়েছি_ বাংলা সাহিত্য এবং সমাজ 
ইতিহাসে এই ধরনের উদাহরণ আর পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে গাজীকালু চাম্পাবতীর গুরুত্ব 
অত্যন্ত বেশি। 


গাজীকালু চাম্পাবতী কাহিনির প্রথমাংশে গাজীর জন্মকথা এবং ফকির হবার কথা ।* 
বৈরাটির নৃপতি সেকেন্দার শাহ বিবাহ করলেন পাতাল রাজকন্যা অজুপাকে। তাদের 


*কাহিনির অংশবিভাগ ছাপানো পুধিতে যেমনভাবে আছে_ আলোচনার ক্ষেত্রে সেরকম বিভাগ মানা হয়নি। 
আলোচনার সুবিধার জন্য অন্যরূপ অংশবিভাগ করে নেওয়া হয়েছে। পুথিতে বিভিন্ন অংশের কেবলমাত্র 
চারটি ক্ষেত্রে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকে শুরু করে তিনটি বিভাগের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ক. 
হামদো নায়াত, খ. কেস্সা শুরু, গ. গাজীর জম্ম ও ফকির হইয়া যাইবার বয়ান। এরপর শেষের দিকে একটি 
বিভাগের শিরোনাম আছে-__ঘ. চাম্পাবতীর জার ক্ষেদ। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধুয়াগান ব্যবহার করে বিভাগগুলি 
দেখানো হয়েছে। মোট বারোবার ধুয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধুয়াগুলি উল্লেখ করা হল: 
১ যায় ২ জিন্দাগাজী যায় ২ চলি। 
জাগো ২ অজুপা গো জাগো চক্ষু মেলি ॥ 
দেখ গো তোমার বুক হইয়া যায় খালি। 
হায় হায় কালঘুমে কি রত্ন হারালি ॥ 
২ যায় যায় জিন্দাগার্জী যায় যায়। 
শোকের সাগরে ফেলি বাপ আর মায় ॥ 
৩ মিছে মায়া জালে কেন কেন মন বন্ধ হয়লে। ছা" 
যে তোরে করিল সৃষ্টি তারে না চিনিলে ॥ 2 
পুত্রকন্যা পরিবার ভাই বন্ধু যত আর 
কেহ নাহি সণ্ডে (সঙ্গে) যাবে মরতের (মরণের) কালে। 


85:23 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


প্রথম সন্তান শিকার করতে বেরিয়ে এক হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে জঙ্গবাহাদুরের স্বর্ণপুরীতে 
উপস্থিত হল। জঙ্গবাহাদুরের কন্যাকে বিবাহ করে সেকেন্দার পুত্র জুলহান সেখানেই থেকে গেল। 
এরপর অজুপা একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটি সিন্দুক দেখতে পেলেন। অজুপার দাসীরা সেটি 
ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হল। কিন্ত অজুপা এগিয়ে যেতেই সেটি যেন তার কাছে ধরা দিল। সিন্দুকের মধ্য 
থেকে পাওয়া গেল শিশুপুত্র কালুকে। তাকে সন্নেহে সযত্বে পালন করতে লাগলেন অজ্জুপা। 
অল্পকাল পরে অজুপা গর্ভবতী হলেন। তার গর্ভে জন্ম নিলেন গাজী! কালু এবং গাজী 

হরিহর আত্মা হয়ে উঠলেন। গাজীর যখন দশবছর বয়স, তখন সেকেন্দার তাকে সিংহাসনে 
বসাতে চাইলেন। গাজী তাতে রাজি নন। অসার সংসারে লালসার শিকার না হয়ে তিনি ফকির 
হয়ে যেতে চান। বাদ-প্রতিবাদের ফলে ক্রুদ্ধ সেকেন্দার জল্লাদদের হুকুম দিলেন গাজীর শিরশ্ছেদ 
করতে। সাতবার চেষ্টা করেও যখন জল্লাদরা ব্যর্থ হল, তখন সেকেন্দার হুকুম দিলেন গাজীকে 
হাতির পায়ের তলায় ফেলে দেওয়ার জন্য। গাজী হাতির শুঁড় ধরে আছাড় দিলেন। তখন আদেশ 
দেওয়া হল, গাজীকে জীবন্ত দগ্ধ করতে। (দ্ধ করা কিনার রও প্রস্তুত করে গাজীকে 
তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। 

গাজী বলে রক্ষা কর প্রভু নিরঞ্জন। 

বাপ হইয়া পুত্র বধে না সুনি কখন ॥ 
সাতদিন পরে আগুন নিভে ছাই হল। তার মধ্য থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন গাজী । এবারে 
তাকে পাথরে বেঁধে সাগরে নিক্ষেপ করা হল। পাথর জলে ভাসল। গাজীর বাঁধন খুলে গেল। 


৪ ঠমকে ঠমকে চলে সব পরী নারী। 
ঝলমল করে রূপ আহা মরি২॥ 
৫ সোনারপুর শুন্য করি যায় যায় গাজী যায়! 
কান্দেরে নগরবাসী কান্দে উপরায় (উভরায়) ॥ 
৬ হাসিতে হাসিতে ঘাটের ছলেতে। 
যায় যায় চাম্পা বন্ধুকে দেখিতে ॥ 
৭. ত্রাণ কর ত্রাণ কর মোরে। সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু ডাকি গো তোমারে ॥ 
৮ সাজিল সাজিল বঘ (বাঘ) ও বাঘ সাজিল। 
তঙ্্রনে তঙ্জনে তার মেদিনী কাপিল ॥ 
৯ গৰ্জ্জি গঞ্জ বাঘ লাএ (লাফে) লাফে চলে । ধমকে মেদিনী কম্প হয় পদতলে ॥ 
১০ হায় মরি হায় হায় কি হৈল কি হৈল। কেমনে এমন বীর তাহাকে ধরিল ॥ 
১১ বাজিল বা জিল বাদ্য কতনা বাজিল। সাজিল সাজিল সেনা সাজিয়া চলিল ॥ 
১২ আজ কি আনন্দ রাজার ভবন মান্ধে মোঝে)। 
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি নানা বাদ্য বাজে ॥ 
নর্তকী, কামিনীগণ শত শত সাজে। 
গাহিতে নাচিতে আজ্ঞা দিল মহারাজে | 
* ধুয়াগুলি থেকেই স্পষ্ট_এ কাহিনী গীত হত এবং তার মধ্যে পালাভাগ করাও ছিল। অর্থাৎ লিখিতরূপ যদি 
আগে নাও থেকে থাকে, তাহলেও মৌখিক এই কাহিনী দীর্ঘদিন ধরে বহন করে চলেছে। কাহিনীর মধ্যে 
স্বতন্ত্রভাবে কিছু “গীত'ও প্রবেশ করেছে। মোট যোলটি গীতের মধ্যে পনেরোটির ক্ষেত্রে তাল উল্লেখ করা 
হয়েছে। একটি ছাড়া সমস্ত গানই গাজী ও চাল্পাকে নিয়ে রচিত। 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম /৫১ 


ভেসে ভেসে গাজী কুলে এসে পড়লেন। গাজীকে হত্যা করার সব চেষ্টা যখন এইভাবে ব্যর্থ 
হল-_ তখন সেকেন্দার চাইলেন গাজীর শক্তি পরীক্ষা করতে । একটি সূচকে চিহ্নিত করে সেটিকে 
সাগরের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেকেন্দার গাজীকে হুকুম দিলেন সেই সুচটি খুঁজে আনতে। তখন 
গাজীর আকুল প্রার্থনায় আল্লা খোয়াজ খিজিরকে পাঠালেন গাজীর কাছে। খোয়াজ খিজিরের 
ডাকে সুরাসুরি এসে সাগরের জল শুষে ফেলেও সেই সৃচ পেল না।জানা গেল, সেই সুচ পাতালপুরে 
নীত হয়েছে। সুরাসুরি পাতাল থেকে সেই সূচ সংগ্রহ করলেন। সূচ নিয়ে গাজী সেকেন্দার শাহকে 
দিতে তিনি এবার আকুল আবেদন জানালেন, গাজী যেন তাকে ছেড়ে না যায়। গাজী কিছু না বলে 
তাকে সেলাম জানিয়ে অন্দরমহলে মায়ের কাছে চলে গেল। সেই রাত্রেই-_ 

যত দুঃখ দিল বাপ কার কাছে কব। 

নিঠুর বাপের দেশে আর নাহি রব॥। 

এ দেশ ছাড়িয়া আমি যাব পালাইয়া। 

এয়ছাই ভাবিয়া গাজী বিসমিল্লা বলিয়া ॥ 

শীঘ্র করি বস্তু নিজ পরিয়া লইল। 

সুবর্ণের আশা ফের হাতেতে লইল॥ 

পায়েতে দিলেন গাজী খড়ম সোনার। 

তুলিয়া লইল ঝোলা কান্ধে আপনার ॥ 
তারপর ঘুমন্ত মায়ের কাছে বিদায় নিলেন গাজী। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি বললেন-_ 

তোমার দুধের ধার না পারিনু দিতে। 

রহিলাম বান্ধা আমি এই যে দেনাতে॥ 

ক্ষমিবেন অপরাধ করুণা করিয়া। 

জনমের মত যাই বিদায় হইয়া॥ 
সপ্তদ্বার পার হয়ে অষ্টম দ্বারে এসে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুও গাজীর সঙ্গে বৈরাট নগর ছেড়ে 
চলে গেলেন। তারপর দুইজনে . 

ভ্রমিয়া অনেক দেশ বাঙ্গালাতে অবশেষে পৌছিলেন সুন্দরবনেতে। 


সেখানে 
বনে যত বাঘ ছিল শিষ্য হইল কাছেতে গাজীর। 
ছিল হেন কেরামত চরাচরে বাঘ যত সবে তারে মানিতেন পীর ॥ 


নায়ে যাইতেন যবে দাড় বাইত বাঘ সবে কুম্তিরেতে কাণ্ডার হইত। 
-_এ পৰ্যন্ত যতটা কম সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে ঘটনার বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হল । যে লোকগোষ্ঠীর 
মধ্যে গাজীর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল, গাজীর প্রভাবে যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে 
গাজীর কথা কিভাবে প্রচলিত হয়েছিল__এটি তার নিদর্শন। রূপকথার ধীচে গঠিত এই কাহিনী 
লোকজীবনের নিজস্ব সৃষ্টি। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেয়ে লোকজীবনের কাহিনীকেই 
এখানে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। পিতাপুত্রের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত পুত্রের জয়লাভের 
কাহিনি অত্যন্ত পরিচিত। এই কাহিনির মধ্যে কালুর আবির্ভাব অংশটিও সুপরিচিত। লবকুশের 
কুশ এবং লাউসেন-কর্পুরসেনের মধ্যে কর্পূর ষেভাবে আবির্ভূত হয়েছে সেই একই ভাবে কালুর 
আবির্ভাব ঘটেছে। এই দুই ভায়ের মধ্যে শেযোক্তরা।-_কুশ, কর্পূর, কালু শুণগরিমায় প্রথমোক্তদের 
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চেয়ে বড় হলেও শেষপর্যন্ত প্রথমোক্তদেরই জয়জয়কার হয়েছে। গাজী-কালুর ব্যাপারেও সেই 
একই ঘটনা ঘটেছে। যৌথ দেবতার মতো দুই ভাই-এর এই জাতীয় কাহিনি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি 
বিশেষজ্ঞদের চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। 
এই কাহিনিতে কালুরায়কে কুমীরের সম্পর্কিত করে দেখানো হয়নি। কিন্তু তাকে অন্যত্র 
কুমীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই দেখা যায়। এখানেও তার আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রে ভেসে আসা 
কাঠের তৈরি সিন্দুকের মধ্য থেকে । আরও একটি তথ্য পাওয়া গেল। গাজীসাহেব সুন্দরবনে এসে 
আস্তানা করেছিলেন এবং বাঘ এবং কুমীর কাস্টের মানুষদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে 
উঠেছিলেন। 
কাহিনির দ্বিতীয় অংশে কালুমহিমা বর্ণিত হয়েছে। 
সাত বছর সুন্দরবনে থাকার পর কালুশাহা বললেন, একজায়গায় এতদিন থাকা ঠিক নয়। 
(কেন?)। গাজী সে কথা মেনে নিলে দুই ভাই সাগর পার হয়ে শ্রীদাম রাজার অধিকার ছাপাই 
নগরে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে কালু এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন। 
কালু বলে শুন গাজী মোর নিবেদন। 
আমার নিকটে আজি করিবে এ পণ ॥ 
পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাথে। 
তাহাকে সালাম তুমি নারীবে করিতে ৷ 
এ কথা কবুল যদি নাহি কর ভাই। 
তোমার সঙ্গেতে আমি আর রব নাই ॥ 
গাজী এই শর্ত মেনে নিলেন বটে, কিন্তু সেই সময়েই তিন পীরের সঙ্গে খোয়াজ খিজিরকে গাছের 
তলায় বসে থাকতে দেখে তিনি সেলাম করলেন। 
ক্রুদ্ধ কালু বললেন--হারে গাজী কেন তবে প্রতিজ্ঞা করিলে ॥ 
এখন সেলাম কর চোট্যা বেটা সবে। 
লজ্জিত গাজী তাড়াতাড়ি জানালেন যে ইনি যে সে লোক নন-_খোয়াজ খিজির। ‘ধ্যানে বসি কেহ 
নাহি পায় হেন পীর।” কালু এ কথায় বিন্দুমাত্র খুশি নয়। 
কালু বলে দেখিয়াছি কত সে খোয়াজ। 
নিজ ক্ষমতায় নারে করিরারে কাজ ॥ 
খোয়াজ এইসব কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
এমন গোগ্জর কেন সঙ্গেতে আনিলে॥ 
ইহারে না রাখ সঙ্গে দেহ খেদাড়িয়া। 
এই বলে খোয়াজ চলে গেলেন ক্রুদ্ধ কালু কোনও কথা বলল না। ক্ষুধার জ্বালায় দুই ভাই শ্রীদাম 
রাজার কাছে গিয়ে শেষপর্যন্ত অপমানিত হলেন। ছিপাই নগরবাসীরাও কেউ তাদের অন্ন দিল না। 
সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। অবশেষে গ্রামের নিকট এক কাননে এসে আল্লার কৃপায় তাদের 
আহার জুটল। 
হেন সমে সাহা কালু মনে মনে কয় 
আগুন লাগিত এই রাজার ভবনে। 
রাণীকে লইয়া আর যাইতেন জিনে ॥ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৫৩ 


নগরের লোক আর জাতি আসি যত। 

মনের ম€) নস পুর()া আমার হইত॥ 
যেই ভাবা সেই কাজ। রাজার বাড়িতে আগুন লাগল। প্রজাদের ঘরে ঘরে আগুন লাগল । রাণীকে 
- জিনেরা নদীপারের মসজিদে নিয়ে রাখল। সেই সময় খোয়াজ খিজিরও তিন পীর সহ সেখানে 
নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হলেন। ধ্যানে একথা জানার সঙ্গে সঙ্গে 

মনে মনে কহে কালু হুকুম আল্লার । 

শক্ত হৈয়া মসজিদে লাগুক কেওড় ॥ 

তাহে নাহি খাটে যেন কেরামত কারি। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কবুল হইল যাহা করিলেন মনে। গাজী এসবের কিছুই জানলেন না। এদিকে 
জ্যোতিষের গণনায় শ্রীদাম রাজা জানতে পারলেন যে গাজী এবং কালুকে অবমাননার জন্যই তার 
এই দুর্দশা । তিনি ছুটে গেলেন গাজীর কাছে। কালু হেঁকে উঠল, একে দয়া করা যায় না। রাজা তখন 
কালুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, 

আগুণে জ্বলিয়া পুরী হৈয়া গেল ছাই। 

কোথায় গেলেন রাণী খজিয়া না পাই ॥ 
তখন কালুর আদেশে পাত্রমিত্র এবং প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে রাজা গাজীর কাছে কলেমা পড়লেন। 
কালু 

তিনবার ফুক দিয়া কতগুলি ॥ 

ছাপাই নগর দিকে দিলেন ফেলিয়া | 
নগরের আগুন নিভল এবং কালু রাজাকে রাণীর সন্ধান বলে দিলেন) শ্রীদাম রাজা দুইশতজনকে 
পাঠিয়ে দিলেন। তারা রাণীকে নিয়ে এল এবং সঙ্গে বেঁধে নিয়ে এল খোয়াজ খিজির আর তিন 
গীরকে। গাজী তাদের মুক্ত করলেন এবং খোয়াজ খিজির চলে গেলেন নিজপথে। 

ছাপাই নগরে গাজী আর কালু সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন সময় একদিন কালু 

বললেন__ 

ফকিরের এত সুখ কভু নাহি ভাল। 


শুনে গাজী ছাপাই নগর ছেড়ে চলে যাবার জন্য রাজার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁর দুই 
পায়ে ধরে বললেন, তাকে একপল না দেখলে রাজা প্রাণে মারা যাবেন। তখন 

গাজী বলে রব আমি তোমার কাছেতে। 

যেই সমে চাহ তুমি আমারে দেখীতে ॥ 

বন্ধ করি দুই চক্ষু ধীয়ানে করিবে। 

হৃদয়ের চক্ষু দিয়া আমারে দেখীবে। 
এই বলে কালু সহ গাজী সেখান থেকে চলে গেলেন। 

কাহিনির এই অংশটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ । মুসলমান পীরমাহাত্ম্য এই অংশে বিন্দুমাত্র 

চিত্রিত হয়েছে বলে দাবি করা যায় না। অথচ অংশটি সযত্বে মর্যাদা সহকারে রক্ষিত হয়েছে 
কাহিনীর মধ্যে। 
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সুন্দরবনে সাতবছর কাটানোর পর কালুই বলেছিল-_ফকিরের এক ঠাই এতদিন থাকা 
উচিত নয়। আবার ছাপাই নগরে থাকার সময়ে কালুই সতর্ক করে দিল_-“ফকিরের এত সুখ কভু 
নাহি ভাল’ ইত্যাদি বলে। পরবরতীকালেও কালুর একই ভূমিকা দেখা যায়। চাম্পাবতীকে নিয়ে 
গাজী যখন গার্হস্থ্য সুখে মগ্ন, তখনও কালু গাজীকে ফকির জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 
দেখা যায়, ফকির জীবন-চর্যা সম্পর্কে কালুর ধারণা গাজীর চেয়ে অনেক বেশি। 

কালুর যে অলৌকিক শক্তি-__মনের ইচ্ছা জাগার সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ, এই ঘটনা কেবলমাত্র 
কাহিনীর এই অংশে নয়-_এর পরবর্তী অংশেও লক্ষ করা যায়। কালু কেবলমাত্র মনে করেছিল 
বলেই সেখানে তিন দিন স্বর্ণৃষ্টি হয়েছিল। তখন গাজী যে কথা বলেছিলেন তা আগেই উদ্ধৃত 
করলে অযৌক্তিক হবে না। 

ইহা দেখি গাজী কয় তোমার সমানে নয় আমা হেন পরম ফকির। 

তুমি যাহা কহ মনে তখনি খোদায় শুনে নৈলে লজ্জা পায় কি খিজির | 
ধমগিঙ্গল কাব্যে কর্পুরসেনকে নিয়ে যে রকম ব্যঙ্গ বিদ্ূপ করা হয়েছে, কালুকে নিয়ে সেটা করার 
কোনও অবকাশ ঘটেনি। এখানে কালু যে শুধু গাজীর পূর্ববর্তী, তাই নন, তাঁর শক্তি তাঁর মাহাত্ম্য 
এখানে অল্লান। মুসলমান কবির কণ্ঠে বা লিখিত কাব্যে হিন্দুপুরাণের নিরন্তর প্রভাব কার্যকর হবার 
সুযোগ ঘটেনি বলেই কালু অনেকখানি অবিকৃতভাবে দেখা দিয়েছেন। একটি প্রাচীনতর এঁতিহ্যের 
সঙ্গে নবীনতর এক এঁতিহ্যের মিলনে (সে মিলন যে-কোনও কারণেই হোক না কেন) এইভাবে 
দ্বৈতসত্তার সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে নবতর এঁতিহ্যই বিজয়ী হয়েছে। কিন্ত প্রাচীনতর 
এঁতিহ্যের মহিমা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, বরং বর্তমান ক্ষেত্রে তার মহিমা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
গাজী কাহিনী যে পীরমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নয়, বরং পুরাতন এঁতিহ্যের সঙ্গে গাজী মিশে গেছেন 
কালু তারই প্রমাণ। 

গাজীকালু চাম্পাবতী যে পীরমাহাত্ম্য নয় তার আরও প্রমাণ কাহিনির এই অংশে বর্তমান। 
রাখা হত না। খোয়াজ খিজিরের কৃপাতেই গাজী তার পিতার কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 
তার সম্পর্কে গাজীর মন্তব্য আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ধ্যানে বসি কেহ নাহি পায় হেন পীর।” সেই 
খিজিরকে এভাবে লজ্জা দেওয়া হল এবং গাজী সেটা উপলব্ধি করে কালুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে 
নিলেন। পীরমাহাত্ম্ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হলে ঘটনা সংস্থাপনা এমনটি হতে পারত না নিশ্চয়। 

গাজী কাহিনিকে পীরমাহাত্ম্য হিসাবে মেনে নিতে হলে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর 
হয়ে দাঁড়ায়__তা হল কালু আরোপিত শর্ত। পথে ঘাটে কারও সঙ্গে দেখা হলে গাজী তাকে 
সেলাম করতে পারবেন না, কেবল এই শর্তেই সে গাজীর সঙ্গে যেতে পারে। এই শর্ত কেন? 
কেনই বা কালু খোয়াজ খিজিরকে “চোট্যা বেটা” বলে বসল? খিজির সম্পর্কে তার বক্তব্য--নিজ 
ক্ষমতায় নারে করিবারে কাজ ।” সুতরাং কালুর কথা, “খোদা বিনা কারে আমি নাহি মানি আর!” 

সমাজজীবন সম্পর্কে রাজসভার দলিলনির্ভর আলোচনা থেকে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া 
সম্ভব নয়। লোকজীবন থেকে আরও অনেক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ থেকে হয়ত এ 
সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে কিছু অনুমান-প্রকল্প গঠন ছাড়া গত্যস্তর 
নেই। পীরদের প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কে এই অংশ থেকে কিছু কিছু অনুমান-প্রকল্প গড়ে তোলা 
সম্ভব। এর আগেই উল্লিখিত হয়েছে, পীররা যেসব “স্কুল” গড়ে তুলেছিলেন, সেই বিভিন্ন স্কুল’ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৫৫ 


থেকে তারা নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকলেও পদ্ধতিগত 
প্রশ্নে বিভেদ থাকা স্বাভাবিক এঁদের অনেকেই জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেননি। 
মিশনারি কাজে অনভিজ্ঞতা থেকে ‘আল্লার মাহাত্ম্য’ প্রচার করতে গিয়ে এঁরা সাধকের দীনতাকে 
প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু জীবন যেখানে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত, অবলুপ্তির হাত থেকে 
রেহাই পাবার জন্য যখন মরণপণ লড়াই, সেখানে সমস্ত কিছু খোদার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিষ্তিয় 
0১83$1%০) প্রতিবাদ জানানোর প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষ করে কৌম এবং আধাকৌম সমাজে সেটা 
সম্ভব নয়। নিষ্ক্রিয় 0১9951%০) প্রতিবাদ কেবলমাত্র নিশ্চিস্তনির্ভর কৃষিসমাজেই সম্ভব। বাংলার 
প্রথম যুগের পীর সাধকরা এই নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজ এলাকার মধ্য দিয়ে রাজশক্তির এলাকার 
প্রান্তদেশে আধাকৌম সমাজ এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে লোকমানসে তাদের 
যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, কালুর ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে__“নিজ ক্ষমতায় নারে করিবারে 
কাজ।” সমাজজীবন থেকে এঁরা পরিপূর্ণভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। 

কিন্তু বড়খা গাজীর বেলাতে গীরদের পরবর্তী ধাপের রূপটি লক্ষ করা যায়। ইনি ইসলাম 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য উদ্গ্রীব নন। তা যদি হত, তাহলে গোড়া থেকেই তাকে বিরোধিতার 
সম্মুখীন হতে হত। ইনি কালুকে ভাই বলে মেনে নিয়েছেন, তীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। কালু 
যে লোকজীবনের প্রতিভূ, সেই লোকজীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। নিজে 
তিনি আগ্রহ করে ‘কলমা’ পড়িয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে যাননি ।* 

কালু শ্রীদাম রাজাকে বিপর্যস্ত করার পর কালুর নির্দেশেই রাজা তার পাত্রমি্র প্রজাগণকে 
নিয়ে গাজীর কাছে কলমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বন্ধু হিসাবে, ভাই হিসাবে কালু তথা 
কালুর অনুসারী লোকগোষ্ঠীকে জয় করে গাজী প্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কালুর 
সাহায্যেই শুরু হয়েছে তার ধর্মবিজয়। স্বভাবতই কালু গাজীকে আপন করে নিয়েছে। তার আপসহীন 
আত্মরক্ষার যে লড়াই, তার সঙ্গে সে গাজীকে যুক্ত করতে চায়। গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্যকে সে লুপ্ত 
হতে দিতে পারে না। গাজী যদি সে স্বাতন্ত্য মেনে নিতে রাজি না থাকেন, তাহলে সে গাজীকে 
পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই জন্যই পূর্বোল্লিখিত শর্ত আরোপ করেছে। গাজীও সেই শর্ত মেনে 
নিয়েছেন, এবং সেই শর্ত ভঙ্গ করার ফলে খিজিরের যে অবমাননা ঘটেছে, তা লক্ষ করে কালুর 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। 

গাজীর স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা যে তখনও সম্ভব হয়নি__একথা স্পষ্ট। কাহিনির পরবর্তী 
অংশে এই প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। পরবর্তী অংশের প্রথমে আছে সোনারপুর নগর স্থাপনা। সাত 
কাঠুরিয়ার কাছে আশ্রয় পেয়ে গাজী এবং কালু সোনারপুর নগর স্থাপন করলেন। সেখানে বাস 
করছিলেন তারা । ভ্রমণশীল কোনও একটি লোকগোষ্ঠী স্থায়ী হয়ে কোথাও বসছে __এমন একটি 
অনুমানের সুযোগ এখানে বর্তমান। এই সোনারপুর যে নদীনালায় ঘেরা সুন্দরবনেরই একটা অংশ, 
তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এরপর পরীদের ছলনায় গাজীর সঙ্গে দক্ষিণানগরের মটুক রাজার 
কন্যার পরিচয় ও পিরিতি পর্ব। এই অংশটিই কাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশ হয়ে আছে। রূপকথার 
ধাঁচে গড়া এই প্রেমকাহিনি আধুনিক কাল পর্যন্ত এই কাহিনীকে জীবন্ত করে রাখতে অনেকটা 


* চাম্পাবতীর বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিন্তু সেটি পরবর্তী কোনও সময়ে সংযোজিত হলেও বিস্মিত 
হবার কিছু নেই। 


_ ৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সাহায্য করেছে। গাজীকালু চাম্পাবতী কাব্যে স্বতন্ত্রভাবে যে কটি গান প্রবিষ্ট হয়েছে তার মাত্র 
একটি আল্লা-প্রেমের গান, বাকি সবগুলিই গাজী-চাম্পাবতী সম্পর্কিত। কিভাবে এই অংশটি 
কবিদের উদ্দীপিত করেছে, গানগুলির উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য 
এ অংশটি যথাসংক্ষেপে উপস্থিত করা হবে। 
কক্ষে রেখে এল। ঘুমঘোরে গাজীর হাত গিয়ে পড়ল চাম্পাবতীর গায়ে। চাম্পীবতী চমকে জেগে 
উঠে গাজীকে দেখে বিমোহিত হলেন। তিনি গাজীকে ডেকে তুলতেই গাজীও বিমোহিত। প্রথম 
বিস্ময় কেটে যাবার পর পরস্পর পরস্পরের পরিচয় নিলেন। দুজনেই ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। 
কিন্তু প্রেম কোনও বাধা মানে না। রাজকন্যা ঘোষণা করলেন তিনি ফকিরানী হয়ে ভিক্ষা মেগে 
খাবেন, কিন্তু গাজীকে ছাড়বেন না। গাজী কলমা পড়ালেন চাম্পাবতীকে। কিন্তু বিবাহ না হওয়া 
পর্যন্ত মিলন যে সম্ভব নয়, একথাও জানালেন চাম্পাকতীকে। পরস্পর অঙ্গুরী বিনিময় হল। সারা 
রাত্রির কথোপথন ভোরের নিদ্রা নিয়ে এল। সেই অবসরে পরীরা গাজীকে নিয়ে রেখে এল 
সোনারপুরে। নিদ্রাভঙ্গে গাজী ও চাম্পা দুজনেই আকুল। গাজীর অবস্থা দেখে এবং সব শুনে কালু 
তাকে নিয়ে যাত্রা করল দক্ষিণানগরে। বেশ কিছু অনুসন্ধানের পর নদীপার থেকে দক্ষিণানগর দেখা 
গেল। কান্তপুরে কদমগাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে পরপারে নদীর ঘাটে নজ্ঞর রাখলেন দুইভাই। 
কথা হল, রাজকন্যাকে দেখা না গেলে গাজী আর তার কথা বলবেন না। এদিকে স্বপ্ন পেয়ে 
রাজকন্যা নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। দুজনের দেখা হল। খোয়াজ খিজির এসে গাজীকে 
ভরসা দিলেন। পরদিন কালু চললেন দক্ষিণানগরে। 
নদী পার হয়ে দক্ষিণানগর। সেখানে সকলে “অগ্নি উপাসক"। 
সুদ্রের ক্ষমতা নাহি যাইতে সে পারে ॥ 
দৈব যোগে সুদ্র কেহ সে পারেতে গেলে। 
মার মার বলে তারে দৌড়ায় সকলে ॥ 
দেও এক আছে সেথা কি কহিব তায়। 
বিদেশী পাইলে কাচা চিবাইয়া খায় ॥* 
এই বলে খেয়াঘাটের পানি ছিরা তাকে সাবধান করে দিল। সে সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে নদী পার 
হয়ে কালু সোজা গিয়ে হাজির মটুকরাজার সামনে । রাজা সঙ্গে সঙ্গে কোটালকে ডেকে বললেন 
বিদেশী ফকিরকে তাড়িয়ে দিতে। কোটাল তাকে বন্দী করতে সে নিবেদন করল গাজীর সঙ্গে 
চাম্পাবতীর বিবাহের প্রস্তাব। তা শুনে রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে কালুকে হাত পা শিকলে বেঁধে বুকে 
দশমনি শিলা চাপিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তারপর অন্তঃপুরে গিয়ে গাজীর পালঙ্ক দেখে 
সেটাকে টুকরো টুকরো করে গেলেন চাম্পাবতীকে হত্যা করতে। চাম্পাবতী কোনও রকমে 
ভ্রাতৃবধূদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করল। 
এদিকে পূর্বকথামতো কালুর ডাকে গাজীর মাথার পাগড়ি খসল। গাজী বুঝলেন, কালুর 
বিপদ। তখন-_ 
আছ কিনা আছ ভাই, তাহার সংবাদ নাই, কান্দে গাজী ভাই ভাই বলি ॥ 
কান্দিয়া কাটিয়া পরে চলিয়া বাতাস ভরে গেল দ্রুত সুন্দরবনেতে। 


* সুগ্র শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৫৭ 


সুন্দরবনেতে গিয়া বৃক্ষতলে দীড়াইয়া বাঘ সব লাগিল ডাকিতে 
শুনিয়া গাজীর ডাক বাঘ সব ঝাকেঝাক এসে তারা সালাম করিল। 
ছালাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল জোড় করে কালুসাহা কোথায় রহিল ॥ 
চক্ষে কেন দেখি নীর কি হইল কহ পীর কহে গাজী কানদিয়া কানদিয়া। 
যে রূপে গেলেন যেথা আদি অন্ত যত কথা  শুনাইল সকল ভাঙ্গিয়া ॥ 
বাঘ সবে বলে পীর মন তুমি কর স্থির চিন্তা কিবা আমরা থাকিতে। 
এই বেলা মোরা যাব আর নাহি জল খাব চল চল বলে সকলেতে। 
(১৩৮৭ সনের সংস্করণে ‘পানি’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘জল’ শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয় ।) 
এতদিন পর্যন্ত গাজীর সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন ঘটেনি। এযাবৎকাল যে মুখ্য ভূমিকাতে 
ছিল সেই কালু বন্দী হলে গাজী অধিনায়কের ভূমিকায় এলেন। যে “জেহাদ” একসময় ইসলাম 
ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিল, সেই জেহাদ নবতর এক পরিস্থিতিতে যেন ঘোষিত হল গাজীর নেতৃত্বে 
বাঘেরা যেভাবে উপস্থিত হল এবং পরবর্তী কালে যেভাবে তারা সংগ্রাম করেছে, তা 
থেকে সহজেই তাদের মনুষ্যরূপটি ধরা পড়ে। তারা যে কালুর সঙ্গে কেবল সুপরিচিত তাই নয়, 
কালুর জন্য তারা যেভাবে যুদ্ধযাত্রা করেছে, তা থেকে তাদের সঙ্গে কালুর নিবিড় সম্পর্কের কথা 
সহজেই অনুমান করা চলে । অন্যদিকে গাজীর নেতৃত্ব তাদের জয়লাভকেই কেবল সুনিশ্চিত করেনি, 
ইসলাম ধর্মের সক্রিয় প্রতিবাদ, সশস্ত্র সংগ্রামকে তুলে ধরেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলাম 
ধর্মের আন্দোলন আর কোথাও এমন সশস্ত প্রতিবাদ হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। যদিও 
গোষ্ঠীচেতনা এখানে বেশি কাজ করেছে, তবু ইসলাম ধর্মের ভূমিকা, পীরের ভূমিকা বড় কম নয়। 
বাংলার পীর ফকিররা প্রথম ধাপের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের রূপ পরিত্যাগ করে পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন 
কৌম বা আধাকৌম জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র প্রতিরোধের নায়ক হতে পেরেছিলেন বলেই ইসলাম ধর্ম 
তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পেরেছিল। গাজীকালু চম্পাবতী 
কাব্যে সেই স্মৃতিকে সযত্নে ধরে রাখা হয়েছে। 
এর পর “দক্ষিণা দেও’ আর গাজীর যুদ্ধ। নয় হাজার সাতশত বাঘসৈন্য নিয়ে গাজী এগিয়ে 
চললেন। পথ চলার সময় গাজীর প্রভাবে এইসব বাঘ ভেড়াতে রূপান্তরিত হল। ছিরা তোরা দুই 
পাটনি কড়ি ছাড়া কিছুতেই গাজীকে পার করে দিতে রাজি নয়। অনেক টালবাহানার পর দুটি ভেড়া 
নিয়ে তারা গাজীকে পার করে দিল। (পরে অবশ্য এ দুটি ভেড়াও বাঘে পরিণত হয়ে অন্যপারে 
গিয়ে গাজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ।) দক্ষিণানগরের প্রতিটি বাড়ি অবরোধ করা হল। গাজীর শিবির 
বসল। রাজবাড়ির ছাদ থেকে সব দেখে মটুকরাজা দক্ষিণা দেওকে খবর দিলেন। রণসাজে সজ্জিত 
হয়ে দক্ষিণা দেও এসে বাঘের সংখ্যা দেখে স্তস্তিত হয়ে গেলেন। নদীর দিকে গিয়ে তিনি জলদেবীর 
কাছে 'কুমীরসেনা' প্রার্থনা করাতে জলদেবী বললেন, “গাজী মোর ভগ্মীপুত্র তারে টীনী আমি” । তিনি 
পরামর্শ দিলেন--গাজীর সঙ্গেই চাম্পাবতীকে বিবাহ দেওয়া হোক। দক্ষিণা দেও যেন মটুকরাজাকে 
সেই পরামর্শ দেন। কিন্তু দক্ষিণা দেও জানালেন, কুমীরসৈন্য না পেলে তিনি আত্মঘাতী হবেন। 
নিরুপায় জলদেবী কুমীর দিতে স্বীকৃত হয়ে বললেন, “এসব বৃত্তান্ত যেন গাজী নাই শোনে” 
দশ হাজার কুমীরের আক্রমণে বাঘসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। বেগতিক দেখে 
গাজী খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন যেন অগ্নির সমান রৌদ্র হয়। তাঁর প্রার্থনামতই রৌদ্র দেখা 
দিল এবং কুমীররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। দক্ষিণা দেও নিরুপায় হয়ে তখন দানবরাজকে 
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স্মরণ করলেন। দানবরাজ এসে জলদেবীর মতোই চাম্পাবতীর সঙ্গে গাজীর বিবাহের ব্যবস্থা করার 
পরামর্শ দিলেন। আর আগের মতো কৌশল অবলম্বন করে দক্ষিণা দেও তাঁর কাছ থেকে ডাকিনী 
যোগিনীদের সংগ্রহ করলেন। তাদের প্রতাপে বাঘসৈন্য অস্থির। শূন্য থেকে বাঘেদের উপর প্রস্তর 
বৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে বাঘবাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যন্ত। তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝে গাজী কলমা পড়ে 
ফুক দিল চারিবার চারিদিক চাইয়া”। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠল। ভয় পেয়ে ভূতেরা ঈশান 
কোণের দিকে কিছু পথ পেয়ে পলায়ন করল। তখন দক্ষিণা দেও নিরুপায় হয়ে একাই যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলেন। তার হস্কারে বাঘ এবং পরীরা সকলেই পলায়ন করল। নিরুপায় গাজী তখন তীর 
“আশা” হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন। আশার আঘাতে জর্জরিত হলেন দক্ষিণা দেও। কোন মতে 
“আশা'কে গদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তিনি তাকে ছুঁড়ে দিলেন সাগরে । সাগর অবশ্য সে ‘আশা’কে 
চাম্পার হাতে পৌছে দিয়ে নিষ্কৃতি পেল। এদিকে নিরুপায় গাজী তখন পায়ের খড়মকে হুকুম 
দিলেন। খড়ম গর্জন করে দক্ষিণা দেও-এর উপর পড়ে তাকে ধরাশায়ী করল। তখন অসি হাতে 
গাজী এসে তার বুকের উপর চেপে বসে তার কান দুটো কেটে নিলেন। দয়া ভিক্ষা করায় দক্ষিণা 
দেওকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে রাখলেন। তখন বাঘ আর পরীরা ফিরে আসতে গাজী তাদের মৃদু 
উপহাস করলেন। 
এরপর স্বয়ং মটুকরাজা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তোপ দেগে নিশ্চিহ্ন করে দিতে 

চাইলেন বাঘসৈন্য সহ গাজীকে। তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে শুরু হল সম্মুখযুদ্ধ। আঠারদিন ধরে 
মটুকরাজার মৃত্যুজীব কূপের কথা। সেখান থেকে জল নিয়ে মৃতের উপর নিক্ষেপ করলে মৃত তার 
প্রাণ ফিরে পাবে। সেই কূপে গোমাংস নিক্ষেপ করে চূড়ান্ত লড়াই-এ অবতীর্ণ হলেন গাজী। 
মটুকরাজা পরাজিত হয়ে প্রাসাদে পলায়ন করলেন। কালুকে মুক্ত করা হল। এবার গাজীকে জামাতা 
বলে গ্রহণ করলেন মটুকরাজা। একপক্ষকাল আনন্দে কাটল। তারপর কালুর কথামতো গাজী সে 
দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে চাইলেন। ঢাম্পাবতী শুনল না, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হল। অবশেষে 
চাম্পাবতীকে সেওড়া গাছে রূপান্তরিত করে__ 

গায় গীত সুলোলিত মৃদু সরে গাই। 

চলে সাজি জিন্দা গাজী সঙ্গে কালু ভাই ॥ 
এরপরও কাহিনিকে সামান্য কিছু অংশ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে__যেখানে সত্যই পীরমাহাত্ম্য 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

যুদ্ধের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, অতিরঞ্জন কিছুটা থাকলেও, দুপক্ষই মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ 

হয়েছিল। মটুকরাজার কন্যা চাম্পাবতীর অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং গাজী তাকে বিবাহ করেছিলেন 
কিনা এ প্রসঙ্গ ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, গাজী-চাম্পাবতীর 
রোমান্টিক প্রণয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে লোকজীবনে। কবিরা স্বাভাবিকভাবে এই অংশেই সুযোগ 
পেয়েছেন স্বাধীনভাবে কাহিনী কিস্তার করতে। যে গাজীর মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন__ 

কেটে যদি দেহ মোরে খণ্ড ২ করে। 

তবু নাহি আমি কভু ছাড়িব তাহারে ॥ 
. এবং যে গাজী মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন চাম্পাবতীর জন্য, সেই গাজী যখন বিবাহের এক 
পক্ষকালের মধ্যে চাম্পাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চান, তখনই বোঝা যায় কবিরা সুযোগ পেয়ে 
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কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের বিস্তার করেছেন। ও 

গাজীকালু চাম্পাবতী কাহিনির লিখিত রূপের প্রাচীনত্ব.এবং কাহিনির প্রাচীনত্ব যে এক 
নয়, এ সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। এই কাহিনির আলোচনাপর্ব শেষ 
করার আগে আরও কিছু কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'দক্ষিণরায় কাণ্ট” যেমন এখনও 
জীবস্ত-_চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এখনও “বারা” পূজা, অথবা দক্ষিণরায়ের মূর্তি 
গাজীর স্বীকৃতি এতদঞ্চলে অবিসম্বাদিত। কিন্ত গাজীকালু চাম্পাবতী-কে সাহিত্য বা ইতিহাসের 
আলোচনার আঙিনায় আনার চেষ্টা খুব কমই করা হয়েছে। মুসলমান সমাজের মধ্যেই বাংলার 
লোকসংস্কৃতির প্রাচীনতর উপাদানগুলি বেশি পরিমাণে রক্ষিত-_এ কথা কেউ কেউ বললেও 
সেই সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা তেমন হয়নি। অন্যদিকে ‘ইসলামী বাংলা 
সাহিত্যের অন্তর্গত বলে চিহিন্ত হওয়ায় গ্রন্থটি থেকেছে অবহেলিত। আবার ধর্মের গৌড়ামির 
ফলেও গ্রন্থটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকে। এই কাহিনির উৎস যে কোনও 
একটি সংঘর্ষ-_তাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ ঘটেনি। রায়মঙ্গল কাব্যে যে সংঘর্ষের বিবরণ 
গাজীকালু চাম্পাবতী-তে কিছুটা অন্যরকম হলেও সেই একই সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
এই সংঘর্ষ তাই কিছুতেই সপ্তদশ শতাব্দীর পরের ঘটনা নয়। কৃষ্তরামের রায়মঙ্গল রচিত হবার 
সময়েই দক্ষিণরায় এবং বড়খী গাজী রীতিমত পূজিত হচ্ছেন। অন্তত তারও একশ বছর আগে 
ঘটনা সংঘটিত না হলে এটা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। | 

রায়মঙ্গল এবং গাজীকালু চাম্পাব্তী_এই দুটির কাব্যের মধ্যে দ্বিতীয়টিতেই লোকসংস্কৃতির 
চিহ্ন যে বেশি, কাহিনির প্রতিটি অংশ বিবেচনা করলেই সেটি বোঝা যায়। গাজী চাম্পাবতী প্রণয় 
এবং শেষাংশে পীরের অঞ্চল পরিক্রমার অংশ বাদ দিলে কাহিনি সরাসরি অগ্রসর হয়ে গেছে। 


"  পুষ্পদত্তের কাহিনির মতো কোনও উপকাহিনি সেখানে যোগ করতে হয়নি। পরিচিত কোনও মঙ্গ 


লকাব্যের মধ্যে এই খজুতা লক্ষ্য করা যায় না। কাহিনির মধ্যে লৌকিক উপকথার ছাপ সর্বত্র 
বিদ্যমান। পরিশীলনের চিহ্ ভাষার দিক থেকে কিছু কিছু লক্ষ করা গেলেও ঘটনার মধ্যে কোথাও 
পুরাণের ছায়া বিন্দুমাত্র পড়েনি | (কিন্ত প্রচলিত বহু কাহিনির সুর বার বার যেন এর মধ্যে ফুটে 
উঠেছে। গাজীর গৃহত্যাগ নিমাই সন্ন্যাসকে যেন বেশি মনে করিয়ে দেয়।) শরিয়তী শাসনের চিহন্ও 
খুব একটা চোখে পড়ে না। শ্রীদাম রাজাকে গাজী যেভাবে তার রূপ চিন্তার কথা বলেছেন, ‘হৃদয়ের 
চক্ষু দিয়া আমাকে দেখীবে'__ভাতে মুসলমান ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতিই প্রমাণিত হয়। তার 
ফলে লোকসংস্কৃতি অনেক স্বচ্ছন্দে, অনেক পরিমাণে অবিকৃতভাবে এর মধ্যে টিকে থাকতে 
পেরেছে। এর মৌখিক এঁতিহ্যের দীর্ঘায়ত ধারাও তার কারণ হতে পারে। 

কিন্তু এর মধ্য দিয়ে দূর অতীতের যে ঘটনা আভাসিত হয়েছে_তা কতদূর অবিকৃত 
থেকেছে__সে প্রশ্ন সঙ্গত। রীতি-অনুষ্ঠানের কাহিনির সঙ্গে এর কতটুকু যোগ__তাও বিচার্ধ। 
পুনরুল্লেখ হলেও বলতে হবে, রীতি-অনুষ্ঠান-কাহিনিতে যে স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়, তা 
লোকগোষ্ঠীর অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা । তাকে মাঝে মাঝে প্রতীকী হতে দেখা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে 
যে সরলরূপে কাহিনির গতি__তা রীতি-অনুষ্ঠানের কাহিনির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তাছাড়া কালুগাজীর 
পাশাপাশি রূপ থেকে এবং কালুর ভূমিকা দেখে মনে হয়, প্রাচীনতর কোনও একটি এঁতিহ্য যেন 
এই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গাজীর সঙ্গে প্রাচীনতর কোনও এঁতিহ্য এক হয়ে যাওয়াও 


৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিচিত্র নয়। বিশেষ করে এই পীরের বংশপরিচয় যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং রাজগৃহে 
যেভাবে কঠিন পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে তা থেকেই সন্দেহটি দৃঢ় হয়। ‘বাঘ’ এবং “কুমীর” 
কাণ্টকে আত্মস্থ করে নেওয়া হয়েছে। কালুরায় অন্যত্র কূমীরের দেবতা বলে পরিচিত। এখানে 
দক্ষিণা দেও কুমীরের সাহায্য নিতে গেলে গাজীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে। 
তবে সবচেয়ে বড় কথা, এই কাহিনিতে দক্ষিণা দেওকে বাঘের সঙ্গে সম্পর্কহীন করে দেখানো 
হয়েছে। রায়মঙ্গল-এ তা হয়নি। সেখানে দুপক্ষের সঙ্গেই বাঘের সম্পর্ক। এঁতিহ্যের সংগ্রামে 
দক্ষিণরায়কে বাঘের সঙ্গে সম্পর্কহীন করে দেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করা এবং দক্ষিণরায়কে বাঘের এঁতিহ্য থেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে পুরাতন এঁতিহ্যমপ্ডিত এক 
লোকগোষ্ঠী আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে মনে করলে ভুল হবে না। 


বোনবিবী জভ্রানামা 


দক্ষিণবঙ্গের আর একটি কাহিনি হল বোনবিবী জহ্রানামা 1* এটিও “ইসলামী বাংলা সাহিত্যের 
অন্তর্গত এবং “ইসলামী বাংলা ভাষা” এখানে পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাব্যের লিখিত রূপ 
সম্পর্কে ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস তার “বাংলার পীর সাহিত্যের কথাতে লিখেছেন, “বনবিবি মাহাত্মযজ্জাপক 
প্রাচীন কাব্য হয়ত বয়নুদ্দিন রচিত বনবিবী জন্্রানামা। এই কাব্যের রচনাকাল বাংলা ১২৮৪ সাল 
(ইং ১৮৭৭-৭৮ সাল), মতান্তরে এর রচনাকাল উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। 
মুনশী মোহাম্মদ খাতের সাহেবের কাব্যের রচনাকাল বাংলা ১২৮৭ সালের ৭ই কার্তিক (ইং 
১৮৮১ সাল)। মোহাম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত কাব্যের রচনাকাল বাংলা ১৩০৫ সালের ১২ই 
ফাল্গুন (ইং ১৮৯৯)।২৯ কোনও ক্ষেত্রেই কাব্যের রচনাকালকে একশ বছরের চেয়ে খুব বেশি 
পুরাতন বলে দাবি করা যায় না। 

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের ৩টি মহকুমা এবং ২৪ পরগনার দুটি মহকুমাকে আলাদা করে 


*অনেক লেখকই বোনবিবী জহ্রানামা'র উল্লেখ করেছেন। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ‘বোনবিযী’ শব্দের বদলে 
বিন্বিবী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও কাব্যটির নাম উল্লেখ করার সময়ে “বোনবিবী' *ব্দটি 
ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীকালে ‘বনবিবি’ বলে উল্লেখ করা হযেছে। (ড. পঞ্চানন মণ্ডলের পূর্বোক্ত গ্রন্থের 
পাদটীকা দ্রষ্টব্য)! বর্তমান লেখকও তার “বনবিবির উৎস সন্ধানে” রচনাটিতে প্রথম থেকেই “বনবিবি” শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস তার পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “বনবিবি যদিও হিন্দুর বনদেবীর 
মুসলমানী সংস্করণ বলে কথিত, তথাপি অধুনা বনবিবি কেবল মুসলিমের নন, হিন্দু-মুসলিম সকলের ।”২৮__ 
বিভ্রান্তির কারণ এইখানেই। বোনবিবীর কাহিনির সঙ্গে জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং হিন্দু “বনদেবী'র অস্তিত্ব 
‘বোনবিবী’কে 'বনবিবি'তে রুপান্তরিত করেছে। কিন্তু বোনবিবী জক্থ্রানামা কাব্যে জঙ্গল অর্থে ‘বন’ শব্দটির 
বানান সর্বত্র সঠিকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। “বোনবিধী” বানানটিও সর্বত্র একই রূপে পাওয়া যায়। “বিবী” শব্দের 
বানান “বিবি” লিখলে অর্থবোধের বিশেষ পার্থক্য দেখা না দিলেও ‘বোন’ এবং ‘বন’ শব্দের বানানেই শুধু পার্থক্য 
ঘটে না, অর্থবোধেও যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। বোনাবিবী জন্্রানামা-তে দেখা যায় বোনবিবী এবং তার ভাই সাজঙ্গ 
লি সর্বদা একসঙ্গে থেকেছেন। লোকসংস্কৃতিতে এই যুগলরাপ যে অনেক ক্ষেত্রেই আবশ্যিক শর্ত__সেটি বার 
বার লক্ষ করা গেছে। বোনবিবী এবং সাজস্গুলি সেই যুগলরূপ নিযে উপস্থিত। দুজনের মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্মীর 
সম্পর্ক। এখানে সেই অর্থে “বোনবিবী” নামটি ব্যবহৃত। সুতরাং শব্দটির ব্যবহারে বানান সম্পূর্কে সতর্কতা 
বাঞ্ছনীয় । 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৬১ 


নিয়ে সুন্দরবন জেলা হিসাবে খুলনা জেলা গঠিত হয়েছিল। অবশ্য সুন্দরবন এই জেলার পূর্বে ও 
পশ্চিমে বেশ কিছুটা বিস্তৃত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ওম্যালির খুলনা জেলা গেজেটিয়ারে স্থানীয় 
অধিবাসীদের মধ্যে শীতলা দেবীর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পাদটাকা ২৩ 
দরষ্টব্য)। 

এই গেজেটিয়ারে ফকিরের (জঙ্গলের গুণিন অর্থে) ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত কিছু উদ্ধৃত করা হল। জঙ্গলে উপস্থিত হয়ে, “গাছ কাটার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে 
উপস্থিত হলে নৌকার নিরাপত্তার জন্য ফকির কিছু মন্ত্র পড়ে। তারপর কাঠালেদের (০০৭ 
০8975) নিয়ে ডাগীয় নেমে দেবতাদের পূজা করে শান্ত করার জন্য প্রথমে একটি বিশেষ জায়গা 
বেছে নেয়। সেখানকার বন কেটে পরিষ্কার করে ডানপায়ের পাতা দিয়ে একটি বৃত্ত এঁকে কিছু মন্ত্র 
পড়ে। তারপর সে সেই বৃত্তের মধ্যে কাঠি আর পাতা দিয়ে ছোট ছোট সাতটা ঘর তৈরি করে। 
সাপের দেবী মনসার নামে উৎসর্গ করা হয় : তারপর জঙ্গলের দেবী রূপপরীর নামে তৈরি করা হয় 
ছোট একটা বেদী। তারপর আবার একটা ঘর। ঘরের দুটি ভাগ, এক ভাগ মা কালীর, অন্য ভাগ 
তার কন্যা কালি মায়ার। এরপর আর একটি ছোট বেদী। সেখানে জঙ্গলের ডানাওয়ালা দেবী 
অর্পরীর নামে ভোগ দেওয়া হয়। তারপর আর একটি ঘর। তারও দুটি ভাগ। এক ভাগ কামেশ্বরীর, 
অন্য ভাগ বুড়ালী ঠাকুরানীর। এরপর রক্ষাকালীর নামে একটি গাছ। তার আগায় সিঁদুর মাখানো। 
এর কাছে কোনও ভোগ দেবার রীতি নেই। তারপর আবার দুটি ঘর। দুটি ঘরের প্রত্যেকটির দুই 
ভাগ এবং প্রত্যেক ঘরের উপর নিশান ওড়ে । এর প্রথমটা গাজীসাহেব আর তার ভাই কালুর, আর 
দ্বিতীয়টা তার ছেলে চাওয়াল পীরের এবং ভাইপো রামগাজীর। সবশেষে ভোগ দেওয়া হয় 
বাস্তদেবতাকে। তার নামে না থাকে কোনও ঘর না কোনও বেদী।৮৩০ 

(বর্তমান লেখকের অনুবাদ) 

এই বিবরণের মধ্যে রূপপরী এবং অর্পরীর মতো বনদেবীর উল্লেখ আছে, তারা গৃহবাসী 
নন। সাতটি ঘরের মধ্যে প্রথম তিনটি বিভক্ত হয়নি, কিন্তু শেষ চারটি ঘরের প্রত্যেকটি দ্বিধাবিভক্ত। 
তার প্রথম দুটি ভাগাভাগি করে নিয়েছেন চারজন নারী দেবতা এবং দ্বিতীয় দুটি ভাগাভাগি করে 
নিয়েছেন চারজন পীর। কোথাও দক্ষিশরায় বা বোনবিবীর কোনও উল্লেখ নেই। 

পরবর্তী অংশে ওম্যালি একটি ফকিরের মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছেন । মন্ত্রটিতে 
যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়__তা হল, হিংলি, বিংলি, মঙ্গলা, গাজী সাহেবের ঘোড়া, বরকত এবং 
রি তালে হভিরেবানিজি নারির বাল যয়া তিন্নির অভনল 
অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। 

ওম্যালির চাড়া 
(০:095-০01৩00 ফলে নতুন এক ধর্মচেতনার সৃষ্টি হয়েছে। যে লোকগোষ্ঠীগুলি পরস্পর স্বাতন্্যরক্ষা 
করার জন্য উদন্্রীব ছিল, বিভিন্ন ঘটনাক্রোতে তাদের সেই স্বাতন্ত্যের দৃঢ় প্রাকারে অনেকখানি 
ফাটল ধরেছে। বিশেষ করে জঙ্গল এলাকায় আর নতুন করে বসত গড়ে তোলার প্রশ্ন ছিল না। 
ইংরেজ সরকারের প্রশ্রয়ে তার আগে প্রায় এক শতাব্দী ধরে নতুন বসত গড়ে তোলার কাজ হয়েছে। 
তখনও বটে এবং পরবর্তী কালে জঙ্গলে জীবিকার জন্য যাবার বেলাতেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রমজীবী 
মানুষ পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছে। যে স্বাতন্ত্য তাদের আত্মরক্ষার উপায় বলে বিবেচিত 


৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ছিল, তা আত্মহননের পথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলস্বরূপ সাংস্কৃতিক মিলনও ঘটেছে। কালী 
এবং পীর পাশাপাশি থেকেছেন। অবশ্য কেউ কাউকে গ্রাস করার চেষ্টা করেনি বলেই নতুন করে 
কৃষ্ণপয়গন্বর মূর্তিও রচিত হয়নি। 

জঙ্গল সমিহিত এলাকায় দক্ষিণরায়ের স্মৃতি ক্রমেই কমে আসছিল। সাম্প্রতিক কালে এই 
এলাকায় গুণিনের মন্ত্রে দক্ষিণরায়ের প্রায়-অনুপস্থিতি বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতাতেও ধরা পড়েছে। 
দক্ষিণরায় কাষ্ট কিছুটা সুরক্ষিত থাকতে পেরেছে নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজে- সুন্দরবনের বসতি 
এলাকার পশ্চিমাংশে। তবে অন্যান্য অংশে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন__একথা বলা যাবে 
না। তাঁকে ঘিরে কিছু কিছু কাহিনী এবং একটি দুটি মন্ত্র এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। সেই ক্ষীণ 
ধারাটি সম্ভবত অনুসন্ধানের অসম্পূর্ণতার জন্য ধরা পড়েনি জেলা গেজেটিয়ারে। 

বোনবিবী সম্পর্কে নীরবতার কারণও একই জায়গায় নিহিত বলে মনে হয়। একেশ্বরবাদী 
মুসলমান সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিভাগ অথবা দেবদেবীতে বিশ্বাস অসম্ভব মনে করে অনুসন্ধানে 
কিছুটা গাফিলতি থাকা বিচিত্র নয়। নতুবা খুলনা থেকে আগত বহ প্রাচীন মানুষের কাছে বোনবিবী 
কাণ্টের প্রাচীন ধারার কথা এখনও শোনা যায়। শীতলার জাগরণ গানের আসরে বোনবিবীর পালাগান 
করা হয়-_-এমন সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। এরকম ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের অসম্পূর্ণতা অস্বীকার করা 
যায় না। 

মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত (১৮৮১) যে বইটির সংস্করণ এখনও পাওয়া 
যায়, সেখানে গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে কবি যে কথা বলেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। 


বন্দনা হইল সায়, ছালাম সবার পায়, শুনহ সকলে কহি এবে। 
লিখিতে কাহিনী কেচ্ছা, নাহিক আছিল ইচ্ছা কি করিব জেদ করে সবে ॥ 
পূৰ্ব্ব দেশ বাদাবন, সেথা হইতে লোকজন আইসে যারা কেতাব লইতে। 


হামেসা খায়েস রাখে জেদ কোরে কহে মোকে এই পুথি রচনা করিতে ॥ 

কহে সকলেতে ইহা বোনবিবীর কেচ্ছা যাহা বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই। 

সে হইলে-দেশে২ পুথি মোরা অনায়াসে সকলেতে ঘরে বৈসে পাই ॥ 

শুনিয়া এয়াছাই কথা দেলেতে পাইয়া ব্যথা ভেবে গুণে আখেরে তখন। 

বোনবিবী কেচ্ছা যাহা আওয়াল আখেরে তাহা একে২ কৈনু বিরচন॥ 
স্পষ্টই বোঝা যায়-_-বোনবিবী কাহিনির একটি মৌখিক রূপের ধারা দীর্ঘকাল ধরেই চালু ছিল। যে 
সময়ে কবিকে এটি লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, তখন সেই মৌখিক ধারা আত্মশক্তিতে 
নিজেকে আর রক্ষা করতে পারছে না। গোষ্ঠীর সংহতি বেশ কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়ে না গেলে এই 
ব্যাপারটি ঘটত না। তবে পুরাতন মঙ্গলকাব্যগুলি আলোচনা করার সময়ে যেমন যে আধাকৌম 
সমাজ থেকে নিশ্চিন্তনির্ভর কৃষিসমাজে উত্তরণের ফলে সমাজসংহতি নষ্ট হয়েছিল অন্তত এই 
ক্ষেত্রে উত্তরণের সুযোগ ততখানি ছিল না। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এই ধরনের সমাজের 
সংহতির মধ্যে ক্রমাগত ভাঙন ধরছিল যার ফলে রীতি-অনুষ্ঠানের কাহিনিকাব্য রচনা করার জন্য 
মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। 

এরকম ক্ষেত্রে কাহিনির রচনাকাল ধরে নয়, কাহিনি বিচার করে উৎস সন্ধান করার চেষ্টা 
চালানো যেতে পারে। কাহিনির ঘটনাকালকে কিছুতেই ইংরেজ আমলের বলা চলে না। অস্টাদশ 
শতাব্দীর শেষপাদে সুন্দরবনে ইংরেজ সরকারের উৎসাহে আবাদ শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকার 
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জমিদাররা নতুন আবাদ করা অঞ্চল দখল করে নিতেন। তাই বাঁশের বেড়া দিয়ে এলাকা ভাগ করে 
দেওয়া হত বলে জানা যায়। সেই সময়ের ঘটনার কোনও ইঙ্গিত কাহিনির মধ্যে কোথাও নেই। 
অনুমান করা যায় মুসলমান শাসকদের আমলের কোনও এক সময়েই আধাকৌম জীবনের শরিক 
এক গোষ্ঠী কিভাবে নিজেদের সুন্দরবন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এই কাহিনি তারই লোকায়ত 
ইতিহাস।আরাধ্য দেবতা যেমনভাবে গোষ্ঠীর প্রতীক হয়ে ওঠে তেমনই প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন 
বোনবিবী এবং সাজঙ্গলি। তীব্র সংগ্রাম করেই এই গোষ্ঠীকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। 
বোনবিবী জহ্রানামার প্রথম অংশে বোনবিবীর প্রতিষ্ঠালাভের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। যমজ ভাই-বোন বোনবিবী এবং সাজঙ্গলির জন্ম হয় কোনও এক জঙ্গলে। মক্কার ফকির 
বেরহাম তার গর্ভবতী স্ত্রী গোলাল বিবীকে জঙ্গলে রেখে আসে। সেখানেই দুই ভাই-বোনের জন্ম। 
গোলাল বিবী তার পুত্রকে কাছে রেখে কন্যা বোনবিবীকে ত্যাগ করে। তখন 
বনের হরিণ সব খোদার মেহেরে। 
হামেসা পালন করে বোনবিবীর তরে ॥ 
এরপর ঘটনা পরম্পরায় সাজঙ্গলিকে সঙ্গে নিয়ে বোনবিবী সদিনাতে 
ফাতেমার গোরে জিরারত করে গিয়া 
কেঁদে বলে মা জননী দোয়া কর মোরে। 
তোমার দোয়াতে মোরা যাই ভাটিস্বরে ॥ 
ফাতিমা তাকে আঠারভাটিতে যাবার হুকুম দিলেন। সেখান থেকে নবীজীর দরগায় গিয়ে বিদায় 
নিয়ে বিবী জঙ্গলিকে বললেন 
এবে আর ভয় ডর কিছু কার নাই। . 
চল মোরা হেথা হৈতে ভাটি মধ্যে যাই ॥ 
মদিনা মোকাম ছেড়ে দুজনে হিন্দৃস্থানে এলেন! তারপর__ 
পার হয়ে গঙ্গানদী খোসালিত মনে ॥ 
এসে পূর্বভাগে গায়ে এড়াইয়া যায়। 
পৌছেন ধারায় এসে ভাঙ্গড় যেথায় ॥ 
ভাটির জায়গীর দিয়েছেন । জিজ্ঞাসা করলেন, “কতদূরে গেলে সেই ভাটিদেশ পাব৷’ তার উত্তরে 
| ভাঙ্গড় কহেন, মাগো, শুন দেল দিয়া। 
এই তো ভাটির দেশ পৌছিলে আসিয়া 
এখানে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর। 
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর ॥ 
নুন মোম খাড়িজড়ি বহুত এয়ছাই। 
হাট মধু বসায়েছে কত ঠাই ২॥ 
পহেলা খাইয়া তুড়ে ডাল এ সকল। 
তবে মাগো ভাটি দেশ হইবে দখল ॥ 
রায়মঙ্গল টাদখালি শিবাদহে লিয়া 
আগে এ সকল ঠাই আমল করিয়া ॥ 
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তাবাদে জুড়িতে গিয়া করিবে আপন। 
সেথা হৈতে আগে না বাড়িবে কদীচন | 
কিন্তু যেথা টাদ আছে টাদখালি বিচে। 
ওয়াকেফ হইবে হাল গিয়া তার কাছে॥ 
আন্ধারমাণিক তক তাহার আমল। 
না যাইবে সেখানেতে করিতে দখল ॥ 
এই বলে ভাঙ্গড়শা বোনবিবীকে বিদায় দিলেন। বোনবিবীও সাজঙ্গলিকে নিয়ে চললেন বাদাবন 
দখল করতে। সেখানে পৌছে ঘাঁটি করে. সাজঙ্গলি ‘আজান’ দিল। সেই আজান শুনে দক্ষিণরায় 
বললেন, 
জেনে আইস কোন সে ফকির ॥ 
বরখান বন্ধু যেই, তার হাক নহে এই, দোছরা আইল কেহ আর। 
তাড়াইয়া দেহ তারে কোথা হৈতে আইল নেড়ে হাক মারে সরহর্দে আমার | 
রায়ের অনুচর সনাতন গেল খবর আনতে। দেখে শুনে ভয় পেয়ে সে রাজাকে এসে সব কথা 
জানাল। রাজা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে চলেছেন, এমন সময় মা লারারণী এসে বললেন, 
লড়িবারে প্রয়োজন নাহি তোর আওরাতের সাথে। 
জিনিলে না লাভ পাবে, মরিলে অখ্যাতি হবে, মানে হীন হইবে ভাটিতে।। 
তুমি থাক আমি যাই, হারিজিতি ক্ষতি নাই আওরত আওরতের লড়া ভাল। 
এই বলে নারায়ণী অজস্র ভূত এবং ডাকিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে চললেন। বোনবিবীর হাতে ছিল 
“খুন্তিআশা’। ফুক দিয়ে সেই ‘আশা’ নিক্ষেপ করাতে ভূত ডাকিনী যোগিনীরা শয়ে শয়ে মারা 
পড়ল। বাকিরা পালিয়ে গেল। নারায়ণী স্বয়ং এগিয়ে এসে বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সে বাণ 
ব্যর্থ হল। তখন__ 
ফের তিনবান জোরে, মারে বোনবিবীর পরে জোরেতে ধনুকে দিয়া টান। 
ষটচক্রপহেলাতে, গদাচক্র তা বাদেতে, ধর্ম্মচক্র এই তিন বান॥ 
সে বাণও ব্যর্থ করে দিলেন বনবিবী। তখন শুরু হল হাতাহাতি যুদ্ধ। 
সারাদিন জঙ্গ করে কেহ কারে নাহি পারে, বোনবিবী বিপাক দেখিয়া । 
মা বরকত বলে ডাকে উদ্ধারিয়া লেহ মোকে নারায়ণী ডালিল মারিয়া ॥ 
বরকতের দয়ায় ‘জোর হৈল বোনবিবীর গায়’ তিনি নারায়ণীকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে 
চুল ধরে মাথা ঠুকে দিতে লাগলেন। তারপর 'খুন্তি ফের দিতে চাহে গলে'__তখন নারায়ণী বশ্যতা 
সমাদর করলেন। 
বোনবিবী বলে সই শুন দেল দিয়া। 
সকলে আঠারভাটি লইব বাটিয়া ॥ 
কার মনে দুঃখ নাহি দিব কদাচন। 
যাও তুমি আপনার ঘরেতে এখন ॥ 
তারপর বোনবিবী ভাটিস্বর ভ্রমণ করে ভুরকুণ্ডে এসে মোকাম করলেন। সাজঙ্গলিকে বললেন, 
তুমি আমার মোকেদ হয়ে থাক, “ছাটিবাদা বসাইব সরহদ্দ করিয়া? দক্ষিণে ‘এড়াজোলে’ আবাদ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৬৫ 


করে, ভবানীপুরে গিয়ে পৌছলেন। “বেতাখাল" পার হয়ে গেলেন “রাজপুরে”। তারপর পবিরাড়ি”। 
বিরাড়ির পর “মাখালগাছা', সেখান থেকে 'আসড়ি', তারপর “ময়নাডা্জী, সেখান থেকে পৌছালেন 
'হাসনাবাদে'র কাছে। 

তা বাদে কাঠালিগ্রাম কাটাখালি হদ্দ। 

ছাটি বাদা বসাইয়া করিয়া সরহদ্দ ॥ 

ফিরিয়া আসেন বিবী খুসী হয়ে মনে। 

ভুরকুণ্ডে মোকামে এসে বসেন আসনে ॥ 
কিন্তু সমস্ত কিছু বিবী তার নিজের দখলে রাখলেন না 

কেঁদোখালি দিল বিবী দক্ষিণীরায়েরে। 

নাহি যায় সেখানে দখল করিবারে॥ 

এই রূপে বনের প্রধান যত ছিল। 

বাটারা করিয়া বিবী সকলেরে দিল ॥ 

যার যে সরহদ্দ লিয়া রহেন সবার। 

কেহকার সরহদ্দে নাহিক আর যার (যায় আর ?)॥ 

আপনা সরহদ্দ বিচে রহে আপনার । 

হইয়া সবাকার যে সাহেব সর্দার ॥ 
এই পর্যন্ত নারায়ণী জঙ্গ' শেষ এবং এরপর 'ধনাদুখের পালা’ শুরু। এ অংশকে অর্বচীন রচনা বলে 
উপেক্ষা করা ভ্রমাত্মক। ইসলাম ধর্মের প্রভাবে মক্কী বা মদিনার নাম এসে পড়লেও যে জঙ্গলে 
বোনবিবী এবং সাজঙ্গলি জন্মেছেন, তাকে কেউই মক্কা বা মদিনার ধারে খুঁজে পাবে না। এর আগে 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতমৃতগ্রস্থে দেখা গেছে চৈতন্যদেবের প্রভাবে হরিণ এবং বাঘ হরি- 
সংকীর্তন করছে। ঘটনাটি ঘটেছে 'ঝারিখণ্ডে” আর এখানে বোনবিবীকে বনের হরিণ দ্বারা পালিত 
হতে দেখা যাচ্ছে। এটাকে নিতান্ত কবিকল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে হলে উত্তট কবিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে যুক্তি দেখাতে হবে। মনে হয় ব্যাঘ্রার্ঢ়া বোনবিবীর ব্যাখ্যার সূত্রও লোকসংস্কৃতির গবেষকরা 
এখান থেকে খুঁজে দেখতে পারেন। 

বোনবিবী সুন্দরবন এলাকার জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন। সুন্দরবনকে 

জানতে হলে “বোনবিবী কান্ট” সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। একথা ঠিক, “বোনবিবী কাণ্ট’ 
সুন্দরবন এলাকার বাইরে থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বোনবিবী জহরানামাতে তার 
ইঙ্গিত স্পষ্ট। গঙ্গানদী পার হয়ে পুবের ধার ধরে বোনবিবী এবং সাজঙ্গলি ভাঙ্গড়ে এসে উপস্থিত 
হলেন। সেখানে ভাঙ্গড়শা সচকিত বিস্ময়ে তাদের সন্বর্ধনা জানিয়েছেন। গঙ্গার পশ্চিম পার থেকে 
তাদের আসার কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আর সে সময়ে এ অঞ্চলে যে নানা পীরের 
অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল--তাও স্পষ্ট ভাঙ্গড়শা ছিলেন ভাঙ্গড়ে। দক্ষিণরায়ের কথা থেকে বড়খা 
গাজীর অধিকারের কথা জানা যায়। আবার ভাঙ্গড়শা “আন্ধারমাণিক' পর্যন্ত টাদ খানের অধিকারের 
কথা বলে বোনবিবীকে তার অধিকারের মধ্যে যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন৷ অবশ্য এই চাদ 
খান পীর ছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। বাখরগঞ্জ এলাকায় জনৈক “খাঁঞ্জা খাঁ’ রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। তার পুত্র ছিলেন চাদ খী। এ তথ্য ওম্যালির জেলা গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে। 
কিন্ত সে যাই হোক, পীরদের প্রভাব যে ছড়িয়ে পড়েছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। বোনবিবীর 
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পুন্দরবন এলাকায় আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তারপরে। 

বোনবিবীর প্রতিষ্ঠাপর্বে তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তার কৌম অথবা আধাকৌম 
চরিত্র কিন্ত গোপন থাকেনি। নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি যে অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, 
লোকস্মৃতিতে তা খুস্তিআশা'তে রূপান্তরিত হয়েছে। কৌমসমাজের মরণপণ লড়াই হবার সমস্ত 
কাহিনী হাতাহাতি লড়াই-এ রূপ নিয়েছে। নারায়ণীর সঙ্গে লড়াই-এ একই জিনিস ঘটেছে। কিন্তু 
সম্পত্তি দখল করা বোনবিবীর উদ্দেশ্য নয়। সে মানসিকতা গড়ে ওঠার মতো পশ্চাৎপট তাঁর ছিল 
না। লড়াই-এ জয়লাভ করে তিনি পা রাখার মতো জায়গা খুঁজেছেন। নারায়ণী তাকে আঠার ভাটির 
মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া মাত্র তিনি কারও মনে দুঃখ দিতে চাননি। নারায়ণীকে তার 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দক্ষিণরায়কে কেঁদোখালি ছেড়ে দিয়েছেন এবং বনের প্রধান যারা 
ছিল, তাদের সব বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন। সহাবস্থানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
হয়েছে বোনবিবী অনুসারী লোকগোষ্ঠী। সাজঙ্গলি বোনবিবীর মোকেদ নিযুক্ত হয়েছেন। তাকে 
নিয়ে বিবী নতুন নতুন আবাদ গড়ে তুলেছেন। জহুরানামাতে বর্ণিত এলাকাটি হাসনাবাদের কাছাকাছি 
অঞ্চল। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস তীর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ 
থানার অন্তর্গত ভুর্কুণ্ডা নামক স্থানে বনবিবির নামাঙ্কিত এবং কাব্যখ্যাত এই রূপ একটি ‘থান’ 
আছে। থানটি ইছামতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সেইখানেই নাকি বনবিবির আপনার আসন।”৮০ 
খুব বড় এলাকায় বোনবিবী তাঁর অধিকার স্থাপন করেননি। কিন্তু ভাইকে মোকেদ নিযুক্ত করা 
থেকেই পরবতীকালের পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃষি ক্রমেই লোকগোস্ঠীর সামাজিক রূপের 
বদল ঘটিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই । 

ভাঙ্গড়শার উল্লেখ জহুরানামাতে যেভাবে করা হয়েছে, তাতে তাঁর ভূমিকা কম বলে মনে 
হয় না। তিনি যেভাবে পথনির্দেশ করেছেন, তাতে মনে হয় এই এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে থাকলেও 
এলাকাটি তার নখদর্পণে। দক্ষিণরায়ের প্রভাব এবং চাদ খানের অধিকার সম্পর্কে তিনি উল্লেখ 
করেছেন। চাদ খানের অধিকারে যেতে তিনি বারণ করেছেন। গাজীর কথা তিনি বলেননি। কিন্তু 
দক্ষিণরায়ের অধিকার ভঙ্গ করতে বলেছেন। অথচ বোনবিবীর সংঘর্ষ হল নারায়ণীর সঙ্গে ।নারায়ণীকে 
দক্ষিণরায়ের মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি 'নারায়ণী কাণ্ট’ থেকে “দক্ষিণরায় কাণ্টে'র 
জন্ম? বোনবিবীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের মুখোমুখি সংগ্রাম কিন্তু কখনই হয়নি। গাজী কাহিনিতে দক্ষিণরায় 
যেভাবে 'দক্ষিণাদেও' হয়েছেন, “বোনবিবী জঙ্রানামা*তে কিন্তু তার সেই দেবভূমিকা উপলব্ধি 
করা যায় না। ভাঙ্গড়শাও সেই গুরুত্ব দিয়ে দক্ষিণরায়ের উল্লেখ করেননি। বোনবিবী কাণ্টের 
লোকগোষ্ঠীর কাছে দক্ষিণরায় যেভাবে প্রতিভাত হয়েছেন--তা মোটেই গৌরবের নয়। কাহিনির 
পরবর্তী অংশে যেভাবে তিনি অপদস্থ হয়েছেন__তা থেকে মনে হয়, “বোনবিবী কাপ্টের' লোকগোষ্ঠী 
সম্পূর্ণ ভিন্নতর এঁতিহ্য নিয়ে পরবর্তীকালে সুন্দরবন এলাকায় পশ্চাদপসরণ করেছিল। দক্ষিণরায়ের 
প্রভাবিত এলাকায় তারা 'নারায়ণী কান্টে'র লোকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
সেই সময়ে দক্ষিণরায়ের প্রভাব জঙ্গল সন্নিহিত এলাকায় অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল ।কিন্তু নারায়ণী 
জঙ্গ' অংশে গাজীর প্রায়-অনুল্লেখ থেকে মনে হয়, গাজী প্রভাবিত গোস্ঠীও নিজেদের স্বাতন্ত নিয়ে 
তার নিজস্ব এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বোনবিবী কাণ্টের লোকগোষ্ঠীর সেই সময়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
ছিল প্রশ্নীতীত। কিন্তু ভাঙ্গড়শা প্রভাবিত কোনও গোষ্ঠী ছিল কিনা সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু 
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বলা কঠিন। গাজীর সঙ্গে যে তার বিন্দুমাত্র যোগাযোগ ছিল না-_এ কথা স্পষ্ট । অথবা, তিনিই কি 
বোনবিবী-সাজঙ্গলির গোষ্ঠীকে ধর্মীস্তরিত করেছিলেন? 

সে সময়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটা গুরুতর ছিল কিনা সন্দেহ। কৌম বা আধাকৌম 
লোকগোষ্ঠীগুলি প্রায়শই ব্ৰাহ্মণ্য শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। মুসলমান ধর্মের পক্ষ থেকে 
তাদের কুলকেতুকে মর্যাদা দিতে অস্বীকার না করলে মুসলমান ধর্মকে মেনে নিতে তাদের কোনও 
আপত্তি থাকত না ৷ ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেকার এত জটিলতা মুসলমান ধর্মের মধ্যে নেই। একেশ্বরবাদ 
বা নিরাকার আল্লার ধারণা গ্রহণ করা কঠিন ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, পীরেরা সংগ্রামের সাথী 
হলে, ইসলাম ধর্মের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি পেত। গাজী কাহিনি বিশ্লেষণের সময় দেখা গেছে 
কিভাবে কালুর মর্যাদা গাজী স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাঙ্গড়শীও স্বীকার করে নিয়েছেন বোনবিবী 
এবং সাজঙ্গলির মর্যাদা । তিনিও প্রতিপক্ষ দক্ষিণরায়ের বিরুদ্ধে এদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ইসলাম 
শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বারণ করেছেন।* সুতরাং এই লোকগোষ্ঠীর ধর্মন্তিরকরণে 
ভাঙ্গড়শার অবদান থাকাও বিচিত্র নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। কেবল 
নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা চলে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও এই সমস্ত এলাকার বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী 
তাদের স্বাতন্ত্য বজায় রেখেছিল. বিভিন্ন পীরের প্রভাব এই সমস্ত গোষ্ঠীর উপর বর্তমান ছিল। 
আর এই সমস্ত পীরকে বেশ কিছু পরিমাণে আপস করতে হয়েছে ধর্মাচরণের ব্যাপারে । গোষ্ঠীগুলি 
তাদের রীতি-অনুষ্ঠান, কুলকেতুর প্রাধান্য দীর্ঘদিন ধরেই বজায় রেখেছে। 

আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য। ভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার পর ক্রমেই সাজঙ্গলির 
মর্যাদা কমতে থাকে। 'নারায়ণী জঙ্গ' অংশে সাজঙ্গলির ভূমিকা নেহাতই নামমাত্র। বোনবিবী তাকে 
“মোকেদ' করে নিয়েছেন। ক্রমে তিনি বোনবিবীর ছায়ামাত্র হয়ে পড়েছেন। সুন্দরবনের জঙ্গলগামী 
শুণিনের মন্ত্রে দেখা যায়, সাজঙ্গলি স্বতন্ত্রভাবে কোথাও উল্লিখিত নন। সর্বত্রই বোনবিবীর নামের 
সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন। স্বতনতভাবে বোনবিবীর উল্লেখ অবশ্য নানা জায়গায় পাওয়া যায়। 
মূর্তি গড়ার ব্যাপারে সেই একই জিনিস লক্ষ করা যাবে। * * 

বোনবিবী জহ্রানামা-র দ্বিতীয় অংশ 'ধনা দুখের পালা'__-বোনবিবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনি। 
পরিচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঠিক একই ধরনের বিভাগ লক্ষ করা যায়। প্রথম অংশে দেবতার কথা 
(দেবখণ্ড), দ্বিতীয় অংশে মঙ্গলকাব্যের দেবতার পৃজাপ্রতিষ্ঠা বা মহিমাকীর্তন। ধর্মমঙ্গলে অবশ্য এ 
ধরনের বিভাগ দেখা যায় না। যাই হোক, জহ্রানামাতে পুরাতন মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিই অনুসৃত 
হয়েছে, সন্দেহ নেই) দ্বিতীয় অংশের কাহিনি সুপরিচিত। যে কেউ এ কাহিনিকে সম্পূর্ণভাবে 
সুন্দরবনের কাহিনি বলে চিহ্নিত করবেন। ধনা মৌলে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য যাত্রা 
করার আগে স্পষ্টতই দক্ষিণরায়কে ভেট দেবার জন্য দুখে সাহাকে নিয়ে গেল। দুখে সাহা ‘কেঁদো 


* ধর্মান্তরিত হবার পর এই গোষ্ঠীগত পার্থক্য নতুন মুসলমান সমাজে লুপ্ত হয়নি। হয়তবা এইসব 
গোষ্ঠীর মধ্যেও পারস্পরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিত। তখন এইসব পীরদের তৎপরতায় সেই বিরোধ 
মিটত। বোনবিবী জন্রানামার পরবর্তী অংশে গাজীর মধ্যস্থতা হয়ত তারই ইঙ্গিত। 

* * প্ৰসঙ্গক্ৰমে একটি কৌতৃহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। সুন্দরবন এলাকায় শীতলার 
জাগরণ গানে বোনবিষী নানাভাবে স্থান পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই এলাকার মসজিদবাটিতে বাজারের কাছে 
একটি গাছের তলায় শীতলা এবং বোনবিধীর মূর্তি পাশাপাশি থাকতে দেখেছেন বর্তমান লেখক। সেক্ষেত্রে 
বোনবিবীর সঙ্গে সাজঙ্গলি ছিলেন না। 


৬৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


খালি'তে বিসর্জিতি হয়েও বোনবিবীর কৃপায় রক্ষা পেল এবং দেশে ফিরে প্রচুর ধনরত্ব লাভ করল। 
সে ঘটা করে বোনবিবীর পুজা দিল। ভীত ধনা মৌলে দুখের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার 
মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিল দুখে সাহার। এ কাহিনিকে সুন্দরবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কঠিন 
ব্যাপার। কিন্তু এর বিভিন্ন অংশকে খুঁটিয়ে দেখলে অন্যতর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না৷" 
চস্তীমঙ্গলের কালকেতু-কাহিনি অংশের সঙ্গে ধনা-দুখের কাহিনির কোনও কোনও ক্ষেত্রে 

সাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। কালকেতু এবং দুখে দুজনেই সমাজের প্রান্তদেশে বাস করেছে। এই 
জঙ্গলের সঙ্গে কৃষিনির্ভর সমাজের অর্থনৈতিক যোগসূত্র কম নয়। কালকেতু শিকার করে এনে 
উক্ত সমাজে তা বিক্রি করে। অবশ্য দুখের সঙ্গে জঙ্গলের সরাসরি যোগের কথা বলা যায় না। কিন্ত 
ধনা মৌলেরা দুখের মতো লোকদের নিয়ে গিয়েই জঙ্গল থেকে মোম মধু নিয়ে আসে। কালকেতু 
এবং দুখে দুজনেই অরণ্যকে কেন্দ্র করেই দেবীর অনুগ্রহে ধনরত্ব লাভ করেছে। দুখে কাহিনিতে 
বলা হয়েছে, ধনের মালিক ছিলেন বড়খান গাজীর পিতা সেকেন্দার শাহ। (এটি প্রক্ষেপ হওয়া 
বিচিত্র নয়)। কিন্তু বোনবিবীর আদেশেই গাজী দুখেকে এই ধনরত্ব দান করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই 
ভূমিগর্ভ থেকে তুলে নিতে হয়েছে এই ধনরত্ব। কালকেতু উপাখ্যানে দেবী কালকেতুকে সাত 
কোটি টাকার অঙ্গুরীয় দিলে ফুল্পরা মুখ বাঁকান। তখন-_ 

ফুল্পরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্কতী। 

আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি ॥ 

অভয়া বলেন কালু লহ শিকা ভার। 

লহ ঝুড়ি কোদালি খস্তা ক্ষুরধার | 
এরপর ডালিম গাছের নীচে মাটি খুঁড়ে সাতঘড়া ধন পেল কালকেতু। সেই ধনের সমস্তটা সে একা 
বয়ে নিয়ে যেতে পারল না। চণ্ডী নিজে এই ধনের এক অংশ কালকেতুর ঘরে বহন করে দিলেন। 

বোনবিবী জহুরানামাতে দেখা যায়, বোনবিবীর নির্দেশে বড়খান গাজী দুখেকে ধনরত্ব দান 

করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। পরে দুখে এসে যখন গাজীকে ডাকল, তখন গাজী এসে বললেন, 

বাড়ীর পূর্বেতে তেরা তালগাছ আছে। 

সাতঝাড়ি ধন গাড়া আছে তার নীচে ॥ 

আছিল আমার বাপ শাহা সেকেন্দার। 

কোনখানে ধন গাড়া না আছে তাহার ॥ 

সেই ধন দিনু আমি তোমার লাগিয়া। 

রাত কালে গিয়া তুমি লিও উঠাইয়া॥| 
সেই ধন উদ্ধার করতে গিয়ে দুখে 

খুসি হইয়া কোদালি মারিল জমি পরে। 

পাষাণে লাগিয়া যেন ঠন ঠন করে। 

খুদিতে না পারে দুখে হুতাশ ছাড়িয়া। 

কহে গাজী ফাকি দিলে আমার লাগিয়া ॥ 
কোদালি ফেলে দুখে চলে আসছিল। এমন সময় সাতচোরের আগমন ঘটল সেই পথে। তাদের 
দেখে দুখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল। সাত চোর তাই দেখে মাটি খুঁড়ে সাত ঝাড়ি তুলে তার মুখ 
খুলে দেখে ভিতরে সাপ ফৌস ফৌস করছে। তাই দেখে তাদের মনে হল- দুখে তাদের সাপ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম / ৬৯ 


দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে। পাণ্টা ব্যবস্থা হিসাবে তারাও ঠিক করল দুখেকে সাপ দিয়ে 
খাওয়াবে। এই ভেবে সাত চোর সাত আড়ি নিয়ে মুখে গালাগালি দিতে দিতে দুখের বাড়িতে 
গিয়ে 
এই লে রে বেটা তোর সাত আড়ি ধন। 
ইহা বলে ধড়ফড়ি ফেলিয়া সবায়। 
সাপের ডরেতে ছুটে পলাইয়া যায় ॥ 
কিন্তু দুখের মা যখন দেখল, তখন সে সাপ দেখল না, ধনরত্বই দেখল। (ঠিক একই ধরনের 
উপকথা বিহারেও পাওয়া গেছে)। 
শুধু ধনপ্রাপ্তির বেলাতে মিল নয়। কালকেতুর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তোলা 
হয়েছে চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু কাহিনির আলোচনা প্রসঙ্গে । দুখেরও প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা 
অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 
ধনা মৌলে যখন দুখেকে নিয়ে রওনা হচ্ছে, তখন দুখের মা 
হেঁকে বলে শুন দুখে আমার বচন! 
দয়ার মা বোনবিবী বনের মাঝারে। 
মুস্কিলে পড়িলে ডেকে) মা বলিয়া তারে ॥ 
মা বলে ডাকিলে তারে দয়াবান হৈয়া। 
বিপদে কাণ্ডারী হয়ে লিবে উদ্ধারিয়া ॥ 
সুপিনু তোমার তরে বোনবিবী মায়। 
বনের মা বোনবিবী ত্বরাবে তোমায় ॥ * 


* যাঁরা বোনবিবীকে বনদুর্গা বা বনদেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান, তারা “দয়ার মা বোনবিবী বনের মাঝারে’ 
দুখের মায়ের এই উক্তিতে উৎসাহিত হবেন। মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে দেখা গেছে মনসার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে 
সমাজ-বিকাশের সঙ্গে। কৌম, আধাকৌম এবং নিশ্চিন্ত নির্ভর কৃষিসমাজে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছেন। 
কাব্যের মধ্যেও সেই রূপভেদ বেশ কিছু পরিমাণে ধরা পড়েছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলদেবতার 
রূপভেদ ঘটে, আবার পূর্ব এতিহ্যের রেশও কিছুটা থেকে যায়। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে দেবদেবীকে না 
দেখলে অন্ধের হস্তীদর্শনের অবস্থা ঘটে। তখন শীতলাকে শুটিবসন্তের দেবতা বলে গণ্য করা হয়। শস্যের 
প্রতীককে ঝাঁটা বলে মনে হয় এবং শস্যভাগ্তকে শান্তিজলের কলস বলে ব্যাখ্যা দিতে হয়। অথচ যে-কোনও 
আপদে বিপদে কিভাবে কুলদেবতা শীতলাকে পৌপ্রসমাজে স্মরণ করা হয়, সে দৃষ্টান্ত ওম্যালির খুলনা জেলা 
গেজেটিয়ার থেকে আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। 

বর্তমানে যে সমস্ত দেব দেবীকে একটিমাত্র দিকে বিশেধিত করা হয়-__যেমন বনের দেবী, বাস্তদেবী 
ইত্যাদি-_তীরা প্রায় সকলেই কোনও না কোনও লোকগোষ্ঠীর কুলদেবতার সম্মান পেতেন! সেই লোকগোষ্ঠী 
যখন অন্যতর লোকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন এই কুলদেবতারা ক্রমেই তাদের গুরুত্ব 
হারিয়েছেন। বিভিন প্রতিমুখী প্রবাহ এর পিছনে কাজ করেছে। বিশেষ কবে যেখানে অতিরিক্ত ঘটেছে বা ঘটে 
চলেছে__-সেই বাংলায় দেবদেবীর বিশেষিত রূপের উপর বেশি জোর দেওয়া অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক নয়। 
বোনবিবীর সঙ্গে বনের গভীর যোগাযোগ শুধু একথা প্রমাণ করে যে বোনবিবী অনুসারী লোকগোষ্ঠীর মধ্যে 
কৌম সমাজের প্রভাব বেশি পরিমাণে ছিল। তিনি হিন্দু বনদেবীর প্রতিরূপ নন। 
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এরপর দুখে যখন ঘরে ফিরে এল, তখন 
বুড়ি বলে বাছা তুমি যাহার কৃপাতে। 
প্রাণদান পেয়ে বেচে আইলে ঘরেতে॥ 
গলায় কুড়ালি বেন্ধে মেঙ্গে সাত গায়। 
হাজত খয়রাত তার করহ ত্বরায়। 
দুখে শুনে কুড়ালি বান্ধিয়া তার গলে। 
ভিক্ষা মাঙ্গে বোনবিবী বোনবিবী বলে ॥ 
গলায় কুড়ালি বাঁধার কারণটি ভেবে দেখার মতো। এটি একটি পুরাতন সংস্কার যা দুখের মা 
ধরে রেখেছিল । দুখে মা-এর কথামতো এই সংস্কারকে সম্মান দিয়েছিল। তাহলে কি দুখের পূর্বপুরুষও 
“বেরুনিয়া” ছিল? কালকেতুর স্ত্রী যে সংস্কারের পরিচয় দিয়েছিল-_দুখের মা সেই একই সংস্কারের 
পরিচয় দিল কেন? 
এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়াও ছোট ছোট ক্ষেত্রেও কিছু কিছু মিল দেখা যায়। কালকেতু যেমন 
হাতাহাতি যুদ্ধে বাঘকে মেরেছে, ‘ধনা দুখের পালা’তেও তেমন বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ দেখা 
যায় তবে সেক্ষেত্রে যোদ্ধা সাজঙ্গলি। আর কালকেতু বাঘকে হত্যা করেছে কিন্তু সাজঙ্গলি বাঘকে 
তাড়িয়ে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যস্ত হত্যা করেনি। বোনবিবীর হুকুম পেয়ে সে-_ 
মারিল রায়ের মুণ্ডে বন্জ্রের চাপড়। 
খাইয়া বিষম চড় হইয়া ফাপর ॥ 
ছুটিল দক্ষিণ দিকে জান বাচাইয়া। 
পাছে পাছে জঙ্গলি চলিল খেদাড়িয়া ॥ 
অবশেষে গাজীর মাধ্যমে দু পক্ষের আপস রফা হল। বিয়ে দেবার প্রলোভন দেখানোর কথাটিও 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ধনা মৌলে দুখেকে নিয়ে যাবে বনে দক্ষিণরায়কে ভেট দেবার জন্য । 
দুখের কাছে এসে সে যখন শুনল যে দুখে গরু চরায়, তখন সে বলে__ 
গরু চরাইয়া খাও এত বড় ছেলে ॥ 
চলহ আমার সাথে মহলেতে যাই। 
বসে রবে নৌকাতে মেহনত কিছু নাই ॥ 
খোদা চাহে ফিরে আইসে মহাল থাকিয়া। 
টাকা কড়ি দিয়া তোকে দেলাইব বিয়া ॥ 
কালকেতু আখ্যানেও এই ধরনের বিদ্পাত্মক রসিকতার সন্ধান পাওয়া হায়। কালকেতু কর্তৃক 
পুঁইশাক এবং কলার মোচা চুপড়িতে ভরে সে ভেট নিয়ে যাবে।কিস্ত কে সেই ভেট বহন করবে? 
ভাড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা। 
পঁচিশ বৎসর হইল নাহি হয় বিভা॥ 
ছোটভাই সাম্য বাক্যে নিবারিল ক্রোধ। 
বিভা হয় নাই তার দুই পায়ে গোদ ॥ 
বলে ভীড়ুদত্ত ভাই দর কর হিয়া। 
এবা মণ্ডলী পাইলে করাইব বিয়া ॥ 


৪ 


বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম /৭১ 


একথা শোনার পর “ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন’ প্রবঞ্থনা নিয়ে রঙ্গরসিকতার এই সাধারণ 
মিল সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও মৌল বিষয়ে যে মিল-_তাকে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, বোনবিবী জহরানামা-র কবি চণ্ডীমঙ্গল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা। 
জনহুরানামার কবি মোহাম্মদ মুনশী খাতের সাহেবকে মুকুন্দরামের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তবু 
কবি হিসাবে তিনি যে নিতান্ত অবহেলার নন, জহুরানামা পাঠের সময়েই সে কথা ধরা পড়ে! তবে 
চস্তীমঙ্গল কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বা অন্যান্য বোনবিবী জহুরানামার কবিরা এই কাব্য 
রচনা করেছিলেন-_এ যুক্তি অসঙ্গত। লিখিত রূপ লাভের ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গল এবং জহ্ুরানামার 
মধ্যে প্রায় তিনশ বছরের ব্যবধান। কালকেতু কাহিনীর “চস্তীকান্ট” অথবা 'কালকেতু কাণ্ট” যে 
পরবর্তীকালে তার সজীবতা বজায় রাখতে পেরেছে_এমন ধারাবাহিকতার খোঁজ কেউই দিতে 
পারেননি। এ ছাড়া যে মুসলমান কবি সচেতনভাবে “ইসলামী বাংলা’ ব্যবহার করছেন, তিনি হিন্দুপ্রভাব 
গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করা কঠিন ব্যাপার। 

গঙ্গার পশ্চিমদিক থেকে আসা “বোনবিবী কাণ্টে'র মধ্যে পুরাতন এতিহ্য কিছুটা টিকে 
থাকাই সম্ভব। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও বোনবিবী অনুসারী লোকগোষ্ঠী তার পুরাতন এঁতিহ্য 
অনেকখানিই বজায় রেখেছে। ইসলাম ধর্ম সে কোথায় গ্রহণ করেছে, এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া 
কঠিন। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পীরপ্রভাব দেখে মনে হয়, এই ধর্মাস্তর দক্ষিণবঙ্গেই সম্ভব। 
গঙ্গার পূর্বতীরে এসেছে। পশ্চিমের রাজনৈতিক টালমটাল অবস্থা, কখনও কলিঙ্গরাজের অধিকার, 
কখনও লখনাবতীর সুলতানের আক্রমণ- এই অবস্থায় একটি লোকগোষ্ঠী ভাগীরঘীর পশ্চিমপার 
থেকে পূর্বপারে উপস্থিত হয়েছে। গাজীর মতো যুদ্ধের নেতা না হয়েও ভাঙ্গড়শা তাকে যেভাবে 
হয়েছে বেশ কিছু পরিমাণে । এর পরবর্তী পর্যায়ে অমুসলমানধর্মী লোকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে এসে 
এবং মুসলমানধর্মী লোকগোষ্ঠীর সংস্পর্শ লাভ করে এরা শেষ পর্যন্ত মুসলমান ধর্মকেই বরণ করে 
নিয়েছে।দীর্ঘটানাপোড়েনের মধ্যে তার পুরাতন এঁতিহ্যের অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেছে। কৌমস্তর 
থেকে আধাকৌমস্তর পার হবার চিহ্ন এবং সবশেষে আধাকৌমস্তর থেকে নিশ্চিন্ত কৃষিনির্ভর 
সমাজ গড়ার চিহন্ও জহুরানামাতে লক্ষ করা যায়। দুখে সাহা দুখে চৌধুরিতে রূপান্তরিত হবার 
সময় যাকে দেওয়ান করা হয়েছে সে কিন্ত মুসলমান নয়-_যদু রায়। ব্রাহ্মাণ্য শাসনের স্বীকৃতি 
থেকেই রূপান্তরের ধাপটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই ধাপগুলি পর পর পার হয়ে আসতে 
আসতে তাকে বঙ্গতর লোকগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। সব কিছু মিলে পুরাতন এঁতিহ্য 
বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে। নতুন অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখতে হয়েছে। তবু এই লোকগোষ্ঠীর 
মেয়েরা পুরাতন এঁতিহ্যকে কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে এবং ধনাদুখের পালাতে তা প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

মনসামঙ্গল, কালকেতু উপাখ্যান এবং ধর্মমঙ্গলে যে ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে__-তা 
স্বাতন্তযধর্মী লোকগোষ্ঠীর সংগ্রাম বিজয়ের ইতিহাস। সে ইতিহাসের ঘটনাকাল কোনক্রমেই মুসলমান 
রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের পরবর্তী কালের হওয়া সম্ভব নয়। এই সময় লোকগোষ্ঠীগুলির 
সামনে অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নই ছিল সবচেয়ে বড় । কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নিশ্চিন্তনির্ভর 
কৃষিসমাজের প্রসার, বিভিন্ন রাজশক্তির বিস্তার, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ বাংলার ভিন্ন ভিন্ন 
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লোকগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পরাজিত গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার 
চেষ্টা এবং পরাজিত গোষ্ঠীর পশ্চাদপসরণের চেষ্টার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। পারস্পরিক 
স্বীকৃতি এবং সহাবস্থানের রীতি ক্রমে আরও বেশি পরিমাণে স্বীকৃত হতে থাকে। গাজীকালু চাম্পাব্তী 
এবং বোনবিবী জহ্রানামা কাব্য দুটি থেকে সে কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 
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O’Malley, op. cit., pp. 61-2. 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ 
সুমন ভট্টাচার্য 


চারণ : অব্যক্তের অব্যয়” 


যিনি ১৯২৩-২৪ থেকে রচনাকর্মে নিয়মিত, ১৯২৪-২৫-এ লেখা গল্পে যিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব 
আর সমাজ-অভিজ্ঞানকে তুল্যমূল্য দক্ষতায় চিহ্নিত করেন-_-প্রকাশ করেন এবং পঠিত হন 
ব্যতিক্রমী লেখকের মর্যাদায়__অথচ গ্রন্থিত হতে যার সময় লাগে ১৬ বছর অথবা তারও দ্বিগুণ 
বর্ষব্যবধান, তিনিই মণীশ ঘটক _-যুবনাশ্ব। 

আর মণীশ ঘটককে পাঠ বা পুনর্পাঠের পূর্বে বারেবারেই এই প্রকাশগত প্রচ্ছন্নতা বা 
নিভৃতি বা পাঠকের সঙ্গে এক অনভিপ্রেত লুকোচুরির খেলা দেখা যায়। ১৯২৪-২৫-এর কল্লোল 
পত্রিকায় পরপর--“গোম্পদ” 'মৃত্যুপ্রয়” 'কালনেমি”, রাতবিরেতে'- গল্পে যিনি বাংলা সাহিত্যকে, 
নিত্যদৃষ্টির গণ্ডিতে থেকেও অদৃষ্ট সমাজকথা “উপহার, দিলেন, তীর প্রথম কবিতার বই শিলালিপি 
প্রকাশ পাবে ১৯৩৯-এ এবং গল্প-সংকলন-_-পটলডাঙার পাঁচালি প্রকাশিত হবে ১৯৫৬-য়__ 
যে সময়ের মধ্যে গ্রস্থাকারে উপস্থাপিত হয়েছেন : জগদীশ গুপ্ত, অচিস্তকুমার সেনগুপ্ত এবং 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার অর্থ তার পথিকৃৎ-দৃষ্টির অস্বীকৃতির তথ্যসজ্জা। এবং তারপরেও 
মণীশ ঘটক গ্রশ্থাকারে যেটুকু প্রকাশিত হলেন তা-ও বিপণন-ব্যবসার উদাসীনতার “স্মারক'। আর 
মণীশ ঘটক-ও তারই “তালে-তালে-সুরসমন্য়ে” যেন-বা পালনই করলেন সেই উদাসীনতার 
উৎসব!কিন্তু তার রচনাকর্মে কি তার কোনো স্পর্শ লেগেছে--বিচলিত হয়েছে, তার কথনরীতির 
ছন্দ?__তীরই কবিতার সূত্রে বলা যায় : “সে প্রসঙ্গ অবান্তর” 

মণীশ ঘটকের লেখাপত্রে চোখ রাখলেই তার কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়__্ঠার আকাঙ্ক্ষা 
ছিল তীর অনুভূতিকে উচ্চারণের। তীর টেবিলের বা হাত-নাগালের যে-কোনো পৃষ্ঠা-ই হোক 
অথবা নামী বা অনামী কোনো সাময়িকীর মুদ্রণেই হোক-_তিনি তার দায়িত্ব অথবা দায়-_পালন 
করেছেন- প্রাচীন চারণের ধর্ম তার আচরণে পঠিত হয় বারবার__লেখাতেও-_পটলডাঙার 
পাঁচালি-তে সে চারণধর্মের আবিষ্কার, আর সাতের দশকে, তার শেষ মুদ্রিত রচনা রক্তাক্ত 
প্রতীক্ষা” অথবা তার জীবিতাবস্থায় অমুদ্রিত কবিতাগুলিতেও সেই চারণসত্তারই বহতা। বস্তুত, 
তার সাহিত্যজীবন আকৈশোর প্রস্তুতির দিকনির্দেশকে পেছনে ফেলে, যে আবেগ আর বক্তব্যের 
জোয়ারটানে প্রথম প্রকাশ পেল-_তা-ই তার চারিত্রের পরিচয় আর পরিচালক-এর যুথপ্রতিষ্ঠা 
পেল। মাঙ্কাতার বাবার আমল-এ মণীশ ঘটকের যুবনাশ্ব হয়ে ওঠার সুত্রটিকে পড়া যায় : 

মাসখানেক ফজলের সাথে দহরম মহরম করে দেখলাম ঢের, জানলাম অনেক 
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বেশি। মনের মধ্যে অসংখ্য জগৎ, ভাঙাগড়া অবিরাম চলেছে। অসংখ্য কল্পনা- 
বুদুদের একটিতে পটলডাীর দুনিয়া রূপ পরিগ্রহ করল। 
অধ্যায় ‘পাঁচ’ 
এবং তারপর সহপাঠী ও সহ-আবাসিক বন্ধু বিজয় সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বললেন, এই পরিগৃহীত 
রূপের প্রকাশ বিষয়ে, বিজয় সেনগুপ্ত বলেছিলেন : 


_ হ্যা, তা লেখা চলে বই কি। তবে মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছে 
শেষপর্যন্ত তাই চায় পাঠকেরা। অল্পক্ষণের জন্য সাড়া জাগানো যায়, তৃপ্তি আনা যায় 
না। 

তৃপ্তি! প্রবল ঝড়ে বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে সর্বনাশ ভুলে থাকার তৃপ্তি! সুদৃশ্য 
ব্যাণ্ডেজে [য.] গলিত কুষ্ঠ ঢেকে গিলে করা কামিজ আর কৌচানো ধুতি পরে 
বেড়ানোর তৃপ্তি। মান্ধাতার আমল! 

_ পাঁচ 


এই ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার উত্থানেই তাকে চেনা যায় এবং সমাজের সাহিত্যচিন্তার একটি আদল- 
ও উদ্তাস পায় দ্রুত। বিজয় সেনগুপ্ত তো সেই সময়েই রীতিমতো খ্যাতি'-র অধিকারী হয়ে-_ 


কবিজনোচিত আকৃতিও বাগিয়ে ফেলেছিল। ...বাবরি কাটা চুল,..হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি, 
দু আঙুলে টিপ করা নস্যি সর্বদা নাসাগ্রে উদ্যত, ঠোটে স্মিত হাসি, 


ইত্যাদি প্রাথমিক প্রস্তুতি সাঙ্গ করে ফেলেছেন এবং কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও পাঠকের 
অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়েই মনোযোগী-_বিজয় সেনগুপ্ত-র ব্যক্তিগত পরিচয় আপাতদৃষ্টিতে 
ল্লান ঠেকতে পারে, কিন্তু তা তার দোষ নয়, সমাজচরিত্রের স্থবির ও স্থৃবিরতা-আশ্রয়ী চরিত্রের 
আঘাত ও অভিঘাত। মণীশ ঘটক-_এই বিশেষ সমাজচরি্রের প্রতিই অসহিষুঃ ছিলেন। কনখল 
(১৯৬৩) উপন্যাসে তার এই চারিত্রিক অসহিষুল্তা অর্জনের বৃত্তান্তটি পঠিত হয়। বিজয় সেনগুপ্ত- 
র উচ্চারণে উঠে আসা সমাজচরিত্রই তাকে অধিকতর মনোযোগী করে তোলে--পৌষ, 
১৩৩১অর্থাৎ ডিসেম্বর, ১৯২৪-এর কল্লোল-এ প্রকাশিত হয় তার ছোটগল্প “গোষ্পদ”। 

মণীশ ঘটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তার ফজলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ঘটনাটি বিশেষভাবেই 
মনে রাখার। কারণ পটলডাার পাঁচালি-র সৃত্রেই গ্লেষ-পরিহাসদক্ষ ক্ষিপ্ত মণীশ ঘটকের সঞ্চার। 
কারণ শিলালিপি-র কবিতায় যদিও সন্ধ্যার মণীশ ঘটক অনুপস্থিত। কিন্তু তার সূচনা হয়ে 
গিয়েছিল। কারণ যে মণীশ ঘটক, তীর যে কণ্ঠস্বর ও চরিত্রে, গ্রন্থিত না হয়েও প্রবাদসিদ্ধি অর্জন 
করেছিলেন, সেই কবি-র বা সেই ককিকণ্ঠের জন্ম হয়েছে শিলালিপি-তে সংকলিত কবিতার 
পর্বেই-_“বেয়াত্রিচে চেঞ্চি” বাঙালির ছেলে’, “দোস্ত তাদের জাগাও” কবিতাগুলির রচনাকাল, 
১৯৩১, ১৯৩৭, ১৯৩৮। কিন্তু শিলালিপি-র কবিতা তারা নয়। পটলডাগার পাঁচালির চারণ 
যুবনাম্ব পঠিত হন “যদিও সন্ধ্যার পর্ব থেকে। শিলালিপির কবিতা অন্যতর এক বিশ্বাস ও 
আবেগের স্বপ্নের প্রতি বিশ্বস্ত আবেগের ঃযার পরিচয় ‘চৈত্র-বেলা’ কবিতা আর তার আত্মজার 
স্মৃতির সমান্তরাল পাঠযাত্রায় আভাসিত হয় : 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সন্ধ্যেবেলা সহাস্যমুখে তৃতুল [মণীশ ঘটক/“তাকে আমি বলতাম তৃতুল” : 
মহাশ্বেতা দেবী, “মণীশ ঘটক'/ বর্তিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১ ; পৃ ৯৮] 
ফিরলেন।...বন্ধুদের [পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস] দেখেই বললেন, তোমরা 
এসে গেছ, বাঁচলাম। রোল টপ টেবিল, ঘুরস্ত চেয়ার, সব আসছে। সঙ্গে বুঝলে, 
কয়েকশ ফুলের চারা আনলাম ৷... 
বকতে ওঁরা চলে গেলেন, আর তুতুলের বাগানের উৎসাহও চলে গেল। গাছে 
একটা ফুল ফোটেনি, নতুন টেবিলে বসে কবিতা লিখে ফেললেন, “আমার বাগানে 
আজ প্যানজি পপি ডালিয়ার মেলা! 

আমি বললাম, তুতুল ফুল কোথায়। 

তুতুল বললেন, তোর মধ্যে না বিশ্বাস ব্যাপারটাই কম। আমি খুব বুঝতে পারছি। 


__তুতুল'/ মহাশ্বেতা দেবী, বর্তিকা, 
জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৪৯ 
“চৈত্র-বেলা" কবিতায় 


আমার বাগান ভরা প্যা্সি পপি ডালিয়ার মেলা 
আমার আকাশপরে করোজ্জবল অরুণের খেলা, 
আমার বাতাসে কত জুঁই বেলা চামেলির ঘ্রাণ, 
আমার অপরাজিতা নিত্য আনে সুনীল আহান। 


এই কবিতা- বিশ্বাসের কবিতা, আত্মগত প্রত্যয় ও প্রশান্তির কবিতা-__যা তিনি সেই পটলডাগার 
পীঁচালি-পর্বেই লিখেছিলেন। কিন্তু সমাজ-ধর্মের অবস্থান, পরিপার্্ এই আত্মগত প্রশাস্তিতেই বা 
সমর্পিত করতে পারে কই? বিশেষত যিনি বিবেক-সনাথ-_বিশ্বাসনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি খোলা 
চোখের বুদ্ধিমান মানুষ? সুতরাং তিক্ত সময়ের আঘাত আর তার দানা ফুটে উঠল তার কবিতায়। 
“বিয়াত্রিচে চেঞ্চি-তে এই কণ্ঠের প্রথম.আবিষ্কার : 


এধারে ওধারে 

টাদনির সস্তা কোটপাতলুন পরা 
হালে বখা দুচারটে বাঙালি ছেলে,.. 
বাংলা পটের মরিস শ্যেভলিয়র 
মদ্যপানের ফাকে ফাকে 

বিজয়গর্বে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক,... 


যা তাঁর নিজস্ব ভাষায়, আগমার্কী এবং অনবদ্য মণীশ ঘটক হয়ে দেখা দিল ‘বাঙালির ছেলে? 
কবিতায় : 

বাঞজলির ছেলে সর্টকাট ভালোবাসে 

বেণ্ডের মুখে ঠিক মেরে দেবে, ঝিমোয় ইহারি আশে 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৭৭ 


পরীক্ষা এলে নোটবই পড়ে, হোমিওপ্যাথিক ডোজ ।... 
বাঞ্জলির ছেলে রাশিয়ান শার্ট পরে, 

সন্ধ্যায় ওঠে শ্রীঅঙ্গে ওয়াছেল, 

মার্কিন বিড়ি ঠোটের কোণেতে, বোহেমিয় হয় দেল। 
দরদ ঢালিয়া পপুলার গান গায় 

টউকিজুলপি ও টলিউড ছাঁটে আর্টিস্ট বনি’ যায়। 
ক্যাসানোভা আছে, আছে ন্যানকিন, নিদেন টাওয়ার বার, 
চাবি মার্কায় হয় শুরু শেষে চলে জনি ওয়াকার। 
খাদ্যে পানীয়ে পেট যত ভরে হৃদয়ের ক্ষুধা বাড়ে, 
মিথ্যা প্রিয়ার স্থানে প্রাণ চাহে শরীরী বাস্তবারে। 
পাড়ার মেয়েরা উমা রমা মীরা জুলেখা ও জাহানারা 
মুখেতে সবাই প্রগতিবাদিনী, কাজে প্রাচীনার বাড়া। 
অগত্যা যেতে হয় সৌনাগাছি অথবা রামবাগান, 

শুধু কম্প্যানি! তাও দাম লাগে। হায় পোড়া ভগবান! 


এই দীর্ঘ উদ্ধরণ শুধু মণীশ ঘটককে পাঠ নয়-_তার দৃষ্টিতে সমাজ-ইতিহাসের ছ্যাকা-লাগা 
পাঠ আর এই কবিতার ধুবপদ হয়ে আবর্তিত স্তবক তারই পরবতী দহনযন্ত্রণা : 


ওদিকে আন্দামানে 

সিদ্ধুর নীরে সন্ধ্যা ঘনায় দগ্ধ দিবাবসানে, 

দু-দশ হাজার তাজা জানোয়ার অন্ধকারার ফাঁসে 
তোলে হাহাকার লক্ষতারার কম্পিত নিঃশ্বাসে। 


এখানে এসেই মণীশ ঘটক তার যথার্থ কণ্ঠস্বর সনাক্ত করেন অথবা পাঠকের নির্জিত সত্তা 
আত্মসম্মানকে ফিরে পেতে উন্মুখ হল বলেই তারা মণীশ ঘটককে এই উচ্চারণের রীতিতে 
আত্মস্থ করতে চাইলেন- এই বিতর্কে না গিয়েও অন্তত এটুকু বলা যায় যে__মণীশ ঘটক কখনোই 
এ কবিতা লিখতে চাননি। কারণ এ কবিতা লেখাও আত্ম-অপমান আর সমাজের এই আত্ম- 
অপমানকেই পরবর্তী চার দশক বহন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ পটলডাঙার পাঁচালি- 
তে যাদের কথা বললেন, সমাজের সেই দুষ্টক্ষত-__কুষ্ঠক্ষয়ে আক্রান্ত অঙ্গের কথকতায় বা 
চারণেও তো তীদের সেই অর্থে অপরাধীর পরিচয়ে দাগ অথবা দাগা দেননি-_চিহিন্ত করেছেন 
অসহায় অবস্থানকে। 

“গোস্পদ* গল্পের “ডাকসাইটে খেঁদি” তার উপার্জনযাত্রার পথে যে নতুন মেয়েকে আবিষ্কার 
করে-_“এ যে ভদ্দর ঘরের মেয়ে গো”; শোনে তার ইতিকথা__“সাধারণত যা হয়ে থাকে, 
তেমনি এক পুরুষের সাথে কলকাতায় কালীঘাট দেখতে আসে। তার সাথি... নেবুতলার এক 
বাড়িতে পৌছে দিয়ে...গয়নাগাটি টাকাকড়ি...সব সে নিয়ে গেছে।...একদিন রাত গোটা এগারোর 
সময় তার ঘরে দু-জন মাতাল ঢোকে”-_ এই বাড়ি থেকে পালিয়ে তার পথে ভিক্ষের চেষ্টা । এ 


৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বৃত্তান্ত খেঁদির পরিচিত, সে মেয়েটির বয়েস আর চেহারা বিবেচনা করে সেই আদিম জীবিকার 
সুরাহা-বন্দোবস্তুই দেয়। কিন্তু তার পৌনঃপুনিক কান্নায় শেষ বলে__“আচ্চা, আচ্চা। ভয় নেই; 
কেউ তোমায় কিচু করতে পারবে না।” গল্পের শেষ পংক্তি : মেয়েটি পটলডাঙার দলে ভর্তি হয়ে 
গেল। 

পটলডাণ্ডার পাঁচালি’ গল্পেও সেই সহদয়তারই উম্মোচন-_যাকরে, নফর, গুবরে, সদির 
দিনান্ত-অবকাশে ঘরে ফেরা সদি ফোপায়--দুদিন খেঁদিকে দেয় দৈনিক দস্তরি দিতে না পারায় 
অন্যতর সহজ পথেই চেষ্টা করে সে ব্যর্থ : 


এক ব্যাটা কনেস্টবল....ঝিমুচ্ছিল। আমায় দেকে বললে, পয়সা দেবে। সারাদিন 
দানা নেই পেটে, আমার কোনো সাড় ছিল না। পয়সা দেবে শুনে... 


কনস্টেবল-এর চাহিদা মেটাবার পর 
ছাই !....আরো হুমকি দিলে যে থানায় নে যাবে! 


কিন্তু খেঁদিও সমানুপাতিক চাহিদায় দৃঢ়, সদিকে নির্দয় নির্যাতনের পর্বে নফর তার সঞ্চয় থেকে 
দিয়ে দেয় সদির পয়সা-_এই আচরণ অভাবনীয় : 


খেঁদি বেকুবের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, কথিত জায়গা থেকে পয়সা বার 
করে নিল। 


এভাবে-_ ক্রমাগত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা করা যেতে পারে “কালনেমি” “মনুশেষ” মৃত্যুঞ্জয়’, 
'রাতবিরেতে” সর্বত্রই, যাকে মূল্যবোধ বলে, যুবনাম্ব, এই নিন্নবর্গের মানুষজনের জীবনবৃত্তে 
দেখতে পেয়েছেন তারই প্রবল অস্তিত্ব অথবা তার কোনো ক্যানডিড খণ্ড-মুহূর্ত। আর সেই 
মুহূর্তকেই মেনেছেন এই শুভত্বের বৃত্তে নিঃসম্বল হতে বাধ্য হওয়া মানুষজনের চূড়ান্ত স্বকীয়তা, 
যথার্থ চরিত্র-_এই চরিত্রই তার লিখবার আকাঙ্চ্ষাবৃত্ত। ‘দুর্যোগ’ গল্পের অবিনাশ বোসের লাম্পট্য 
বা স্বাহা’ গল্পের মিসেস দাস, টুটু মল্লিকদের বিলিতিয়ানার অনভিপ্রেত প্যারডি-ও তার আকাঙক্ষাবৃত্ত 
নয়, কিন্তু চারণের ধর্মে বা আত্মগত প্রতিশ্রুতির দায়বোধে তিনি লিখেছেন এই কপট মধ্যবর্গ বা 
তথাকথিত হাই-সোসাইটি মানুষজনের খোলসপ্রবণ জীবনযাপন । বস্তুত-'দুর্যোগ’ আর স্বাহা’ 
গল্পের ভূমিতেই প্রস্তুত হয়েছেন উত্তরকালের মণীশ ঘটক, যিনি লিখবেন : 


১. নিমগাছ এতো বড়ো ফল কেন তেতো 
মাংস রুটি খায় তবু সে বাঙালি ভেতো।... " 
যৌবনে খেয়েছ ঘাস তাহারি জাবর 
বার্ধক্যে বসিয়া কাটো। নাক বরাবর 
যে পথ দেখিতে পাও তাই ধরে যাবা 
পরধর্ম্ম ভয়াবহ জানোই তো বাবা!  : ১৯৫০ 


২. একদা ফাটত পিলে সাহেবের বুটে, 
হালে খাও অহিংস গাক্ধীমার্কা গুলি। 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৭৯ 


গোবর হেসেই খুন পুড়ে মরে খুঁটে, 
ভিখিরির সম্বল ভিক্ষার ঝুলি! 


নারদে সওয়ার করে স্বর্গে যায় ঢেঁকি, 
সেখানেও ধান ভানে, কপালের খেলা! 
ফুটলে ফ্যাসাদ ঢের। কে সামলাবে ঠেলা? 


যখন দীড়াতে রুখে গেছ বাবা ভুলে, 
কী লাভ হঠাৎ আজ তেতে মাথা তুলে। : গাক্ধীমার্কা ১৯৫৮ 


এই কবিতা দুটি গ্রন্থিত হয়নি তার জীবৎকালে। এরকম আরো বহু অগ্রন্থিত কবিতা আছে, যে 
কবিতা লিখতে চাননি মণীশ ঘটক। কারণ এই সমাজ তার স্বপ্নের বা বিশ্বাসের সমাজ নয়। তাই 
কবিতার ভাষাতেও কোনো ভিন্নতর প্রবাহী সংকেতের আড়াল নেই। কখনো বা ব্যবহার করেছেন 
প্যারডি-র আবেশ : 


হা-ভাতেরা যবে অন্ন মাগিয়া বাহিরিল দলে দলে 
পোলাও-কালিয়াভোজী সচিবেরা প্রমাদ গনিল পলে। 
লেলাইয়া দিল গুণ্ডার দল বাধাতে দাঙ্গা-খুন, 
শীতল পানীয়ে কণ্ঠ ভিজায়ে নিজে গাহি “রামধুন”।.. 
ভিক্ষা মাগিয়া স্বাধীনতা লভি’ ভিক্ষুক পালে পালে, 
দুরপনেয় সে কলক্কমসী লেপিল দেশের ভালে ।... 
প্রাণ-মান-ধন করিতে হরণ এল আবু হোসেনিরা, 
কোটি বরাদ্দে টাকা শ্রাদ্ধের শুরু হল দ্যুতক্রীড়া। 
ভাগিনা, ভাতিজা, বোনা'য়ের দল আসিল মারিতে দীও, 
তেলের বাজারে আগুন লাগাল পা-চাটা কুকুরেরাও ৷... 
: নিও জোয়ান'/১৯৫৯ 


এই রচনাকে কি কবিতা- শুদ্ধ কবিতা- বলা হবে? মণীশ ঘটক এই বিতর্ক নিয়ে কিছুমাত্র 
বিচলিত হন নি, বরং ক্রমাগত লিখেছেন: 


১. লেডি মৌন্টব্যাটেনের পোষা ল্যাপডগ 
বেগম নুরের খাস পয়দার বরদার 
বিজাতি-তারিফ লোভী ভিজে কানিবক 
খর্বকায় গর্বোদ্ধত জো-হর সরদার ৷... 


দুহিতা ধর্ষিতা হলে নিজেরটি ছাড়া 

বলাৎকৃতাই দোষী ঝাড়ে পঞ্চশীল 

দেশ কাড়ে দস্যু তুলে বায়না বেয়াড়া 

সংবিধান সংশোধিতে ত্বরা আনে বিল। : থজো-হরকা-প্যার/ ১৯৬১ 


৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২. বালির ছেলে বোঝে গোলাগুলি আমার অস্ত্র গালিগালাজ 
কথার খেলাপে কাতর বাঙালি বেহায়া আমার নাহিক লাজ৷... 
কালোকারবারী শূলেতে চড়াব বলেছিনু নাকি এহেন বাৎ 
ওসব কি জানো গদি দখলের-জন্যে নিছক আসর মাৎ।.. 
মৌন্টব্যাটেনের বিবির যে কোনো খেয়াল মেটাতে ভারত ছার। 
হাফিজের মতো দিতে পারি সমরখন্দ্‌ ও বোখারা আর ৷... 
শিলচরে কটা বাঙালি মরেছে-_আমি তো তখন গৌহাটি 
যা কিছু করেছে ফকরু চালিহা-_-আমি কি টিপেছি কলকাঠি? 
: জওহামবড়া”/ ১৯৬১ 
তথাকথিত আাকাডেমিক সমালোচনার রীতি বা অভ্যাস বা মূল্যায়ন করবার দৃষ্টিতে এ 
কবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে, বিশুদ্ধ কবিতার পরিচয়ে গৃহীত না-হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতি 
নিবিষ্টভাবেও, যাকে কবিতার সংজ্ঞায় স্বীকার করা হয়, সেই শিল্পশর্ত এই কবিতাগুলিতে আছে 
কিনা-_তার জন্যও অনুবীক্ষণ-যান্ত্রিক সন্ধান প্রয়োজন কিনা তাও আপাতত সরিয়ে রেখে ভাবা 
যেতে পারে তাঁর চরিত্র ও দৃষ্টিকে। কারণ এ বিতর্ক বোধ তার নিজের ভিতরেও সক্রিয় ছিল। 
তাই সমকালের পাঠরুচি আর পাঠবদৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে লেখেন: 


আজ যদি কেউ লিখতে বসে মেঘনাদ-বধ কাব্য 

পাই না ভেবে তার বিষয়ে আমরা কী যে ভাব্ব। 

প্রথমতঃ লেখেই যদি-_ কোন কাগজে ছাপবে? 

ফর্মা মেপে কবির কাছেই হয়ত মাশুল হাঁকবে।... 

তবে যদি উল্টোরথ ও নবকল্পোল পত্র 

মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনার সব কয়টি ছত্র 

মেরিলিন ও ব্রিজিট বালার ফোটোর সাথে মুদ্রে 

নির্ঘাৎ গো-গ্রাসে গিলবে ধাড়ি এবং ক্ষুদ্রে। : 'মাইকেল”/ ১৯৬৩ 


এখানে মাইকেল- উপলক্ষ । ‘শিক্ষিত’ সমাজের চরিব্রই তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে। আর 
এই কবিতারই যোজক-পাঠ দেখা যায় 'পুজাসংখ্যা” কবিতায়: 


কত আগাছারে গাছাইলে তুমি 
পাকা ধানে দিলে মই 
পোলাওয়ের চালে ভাজাইলে মুড়ি 
চিড়ের ধানেতে খই ৷... 
ভরা আশ্বিনে ধারাবর্ষণে 
যেথা বীজ ছিল যত 
পূজাসংখ্যার পাতায় গজাল 
ব্যাঙের ছাতার মতো 
ল্যাংড়ার গাছ আমড়া ফলায় 
অলাবু ফলিছে অপরাজিতায় 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৮১ 


কামরাঞ্ভ ভালে ত্যাড়শ ঝুলিছে 
দেখে বিগলিত হই...। : ১৯৬৪ 


এই কবিতাবলি বাদ দিয়েই ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার যদিও সন্ধ্যা কাব্যগ্রস্থ। কিন্তু 
“ভেড়িয়াধসান”, “রবীন্দ্রনাথ “শিলচরে কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের কান্না” উনিশ বছর ধরে’ কবিতাগুলি 
গ্রন্থিত হওয়ার আগেই সম্ভবত সহৃদয় পাঠকের বরণে পৌছেছে। বিশেষত __“ভেড়িয়াধসান' বা 
“রবীন্দ্রনাথ: 
১. জাত পেশা প্রবঞ্চনা অবসর ধর্মেকর্মে কাটে 
মহাজনো যেন গত-_চলো বাবা চলো সেই বাটে... 
ভুয়ো কোম্পানি খুলে ন্যায্য আয়কর দিয়ে ফাঁকি 
আত্মস্তুতি কড়া মাল, আকণ্ঠ সে চিজ করে পান 
জী হুজুর গা ঢালেন। নান্য পন্থা ভেড়িয়াধসান। ১৯৫৮ 


২. ধরোনি রেসের বাজি ওড়াওনি “রাম” 
প্রড্যুস করোনি ফ্লপ সিনেমার ছবি, 
উৎপাত বাড়াও নিকো “উৎপলশ্রী” লভি।... 
করোনি অনেক কিছু ফর্দে কাজ নাই, 
মানে মানে সরে গেছ, বেঁচে গেছ তাই ॥ : ১৯৬১ 


এই কবিতার পাশেই দেখা যায় তার আরেকটি প্রবাদসিদ্ধি-অর্জন করা কবিতা, 'কুড়ানি” লিখছেন 
এই সময়েই : 
স্ফীত নাসারন্ধ দুটি ঠোট ফোলে রোষে 
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে 
অষ্টম বর্ধীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া 
“খাট্রাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া 1”... 
কুড়ানি তাহার নাম দুচোখ ডাগর 
এলোকেশ মুঠে ধরি দিলাম থাপড়। 
রহিল উদ্যত অশ্রু স্থির অচঞ্চল 
পড়িল না এক ফৌটা। বাজাইয়া মল 
যায় চলি; স্বগত সক্ষোভে কহিলাম 
“যা গিয়া! একাই খামু জাম, সত্রি আম |” 
গলিতাশ্র হাস্যমুখী কহে হাত ধরি 
“তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী!” : ১৯৫৮ 


এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে মণীশ ঘটকের দৃষ্টির বিস্তার আর বিভঙ্গকে পাঠ করা যায় না। 
একদিকে এটি এক অসামান্য প্রেমের কবিতা- বিলিতি রীতিতে কুলুজি সন্ধান করলে, এটি 
লাইট ভার্স-এর ঘরানা। তবু এখানেও একটা কিন্ত-র কাঁটা বেঁধে__-আদ্যস্ত কী লঘু কবিতা? 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কনখল উপন্যাসে কনখল-এর পিতা হৃধীকেশ পুজোর ছুটির সময় কর্মস্থল থেকে দেশে যান__ 
যেমন যেতেন মণীশ ঘটকের পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক, তাদের পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা গ্রামের 
বাড়িতে। এই কবিতার কথক তো সেই পরিবেশকেই মনে করান, যা অলীক এবং প্রত্বপরিচয়ে 
স্থিতি পেয়েছে অন্তত আজকের পাঠকের কাছে-_এই কবিতাই আদ্যন্ত ফ্যান্টাসি। ১৯৫৮ 
সালে মণীশ ঘটকের কাছেও তা ওই প্রত্ব-কল্প এবং প্রেত-কল্প হয়েই দেখা দিয়েছিল সম্ভবত। 
হাস্যরসে প্রদীপ্ত মানুষ__তাই প্রেতাশ্রিত রূপকথাকেই, অন্ততএক্ষেত্রে, কমনীয় বাচনে পরিবেশন 
করেছেন। 

পটলডাঙর পাঁচালি-তে যে মণীশ ঘটকের প্রকাশ, যদিও সন্ধ্যা বা পরবর্তী অগ্রহ্থিত 
কবিতার ধারায় সেই যুবনাশ্বেরই অপর এক সত্তা উদ্তাস পায়। মণীশ ঘটক সেই কবিতার সিদ্ধি 
বিষয়ে স্বয়ং সচেতন ছিলেন। তাঁর বৈঠকি-গল্পধারার ‘ওয়ারিশ’ গল্পের কবি অলোকসামান্য 


কো-এডুকেশন 


সহশিক্ষা ছেঁদোকথা, চাই সহবাস 

ক্ষণিক সান্নিধ্যে চিতে জাগে যে আশ্বাস 

করে সে মধুরতর সাযুজ্যের সুধা 

বিনা সহবাস কভু মেটে কি সে ক্ষুধা? 
অথবা বৈঠকের আড্ডাধারী কবির 


শোনো গোপনে কহি বকুলবালা রায় 
কেতাব হাতে ট্রামে ও পথে 
চলিতে গেলে নব্য মতে 
পথের ধূলা লাগিবে কিছু গায়। : “বকুলকীটা? 


তাঁর বাচন-রীতির সগোত্র হয়ে দেখা দেয়। আর তাই কি শেষ পর্যন্ত আত্মপরিচয় অথবা 


শৈশব থেকে কোনো দশাতেই কবি ছিলামনা কখ্খনো 

শুধু মন ছিল, শুধু চোখ ছিল, মুখে ভাষা ছিল তৎসম। 

খিস্তি খেউড় তাও জিভে ছিল ঝাড়িনি সেগুলো খুব কমও, 
দাড়ি রেখে ব্লেডে মরচে পড়েছে, ভোতা লেখনীর গিয়েছে ধার 
যুবনাশ্বের যৌবন গেছে, সে শুধুই বাবা মান্ধাতার! 


এখানেই তার লেখা তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে ফেলে রেখে অতিপঠনীয়তায় এসে 
পৌছয়। কারণ-_মন* আর ‘চোখের’ সানুরাগ সমিবেশ তো অত্যন্ত স্পষ্ট আর আজকের আহত 
সময়েও একই ক্ষোভ, একই মিথ্যাচারের একই যন্ত্রণায় তো পাঠক বন্দী হয়েই আছেন। 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৮৩ 


স্মৃতি : ‘অন্তরঙ্গ আলাপনে" 


মণীশ ঘটকের জীবন ও সাহিত্যে একটি আশ্চর্য সমাপতন আছে। মণীশ ঘটক রচনা-সংকলন 
বাদ দিলে তার প্রকাশিত গ্রস্থসংখ্যা নয় এবং মাত্র আটমাসে প্রয়াত শিশুপুত্রটিকে গণনা না করলে 
তার সন্তানসংখ্যাও নয়। যদিও সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি যেভাবে তার--“আশা 
আকাঙ্ক্ষা আনন্দ/...ধ্যানের ধন/... জ্যোতির উর্মিমালা”-দের অভিধায় সম্ভাষ করেছেন তাঁর 
সন্তানদের, একই অনুভূতি তো ছিলই তার রচনাকর্ম বিষয়ে। আর আজীবন তো চর্চা করেছেন 
সেই কাগজ-কলমের সংযোগসিদ্ধির। তবু কলকাতা থেকে দূর মফস্সলে বসতি, অতিপ্রচারিত 
পত্রিকাগুলির থেকে দূরত্ব এবং প্রকাশনার স্বর্পতায় তার বিষয়ে সমকালের একটি অনীহার একটি 
রূপ কী গড়ে উঠতে চায়? বিশেষত যিনি অত্যন্ত পরিহাস-রসিক, বিদ্ব্পদক্ষ, ভাবালুতা আর 
ভাণ-বর্জিত টানটান স্পষ্টতার অন্বেষী_-ত্তাকে মানুষজন একটু এড়িয়েই চলবেন-_এমনতর 
স্বাভাবিকতার মধ্যেই যেন প্রশ্রয় পেতে চায়।.তবু কর্োলযুগ(১৯৫০)এ যখন অচিস্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত লেখেন: 


মণীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম ...“কল্লোলে” আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাশ্খের ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন 
যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ করত “জোয়ান ঘোড়া”, তাহলে খুব ভুল করত না, তার লেখায় 
ছিল সেই উদ্দীপ্ত সবলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল যা মান্জাতার 
বাপের আমল থেকে চলে এলেও...“সুনীতি সংঘের” মেম্বাররা দেখেও চোখ বুজে 
থাকছেন।... বলতে গেলে, মণীশই “কল্লোলে”র প্রথম মশালচী। : পৃ. ৬০ 


কল্লোল-এর সঙ্গে যুক্ত অচিন্ত্যকুমারের মতো, প্রগতি- সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু তার আমার 
যৌবন গ্রন্থে প্রগতি-পর্বের স্মৃতি-চারণায় লেখেন: 
১. সুধীশ-মণীশের পৈতৃক ভবন। তেতলার ছাদওলা নিরালা ঘরটিতে অধিষ্ঠিত 


হয় মণীশ-__বিরাট লম্বা ফ্যাশানদার একটি জমকালো যুবক__মাঝে মাঝে যখন 
কলকাতা থেকে সে অবতীর্ণ হয়। : গরহথাবলী /৪র্থ খণ্ড; পূ ৪১৫ 


২. দরজার কাছে, পাছে কপাল ঠুকে যায়, মাথা নিচু করে আবির্ভূত হয় মণীশ 
ঘটক-_ছ-কোনা কাচের চশমাতে আর ডোরাকাটা সিক্কের শার্টে ঝলক তুলে। 


: পূর্বোক্তি/ পৃ. ৪১৯ 
৩. বিশাল দেহের অধিকারী মণীশ ঘটক, লম্বায় সাড়ে-ছ ফুট হবেন, আর আমি 
এমন খর্বকায় যে তার পাশে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে; তাছাড়া তার জিহা এমন 
সচল ও তীক্ষ, বারেন্দ্রভূমি-সুলভ ঝকঝকে রসিকতা তার মুখ থেকে এত সহজে ' 
ছড়িয়ে পড়ে, যে আমি...তীর সঙ্গে ঠিক বিনিময়ের পথ খুঁজে পাইনি-_যখন আমি 
ঢাকায় একটি তরুণ ছাত্র, আর তিনি কালো চশমা আর ডোরা-ব্বটা সিক্ষের শার্ট 
প'রে মোটর বাইকে হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছেন। 
ঃ “মশীশ ঘটক’, বাংলা কবিতা, যুবনাস্থ সংখ্যা/পৃ. ৪৮ 


এখানে ব্যক্তি মণীশ ঘটকের একটি আভাস পাওয়া যায়। উজ্জ্বল, বর্ণময়। ফ্যাশনদার’ অর্থাৎ 


৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


আত্মসচেতন। অবশ্য দৈর্ঘ্যে 'বু'ব.-কথিত ‘সাড়ে-ছ ফুট” নন। তার নিজের কথায় “৭৪ ইঞ্চি” 

অর্থাৎ ছ-ফুট দুই ইঞ্চি কিন্তু যা উদ্ভাস পায় তা হল সজীব ও প্রাণবন্ত এক মানুষ যিনি “এই 

বঙ্গের” গড়পড়তা দিনানুদৈনিকতায় মধ্যবর্তিতার দৃষ্টিসীমায় বিস্ময়কর। যে কারণে পরিমল 

গোস্মামী, মণীশ ঘটকের “একটি বিশাল গাছ’ কবিতাটি পড়বার পরে চিঠিতে লেখেন: 
আড়ালে বলি__ওটা কি তোমার ৪0101051801)? তা যদি হয় তবে সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনীরূপে তোমারটি প্রথম স্থান। ...তুমি যত দীর্ঘ, তোমার আত্মজীবনী তত তুস্ব। 
Paradox মনে হলেও কৌশলটা প্রশংসাযোগ্য। 


এবং তার সানিধ্যের উষ্লতা আর, ব্যক্তিত্বের দ্যুতিকে বোঝাতে বারংবার প্রযুক্ত হয়েছে একই 
শব্দবন্ধ_একই উচ্চারণ: 


১. মণীশ [য.] ঘটক যখন এসে উপস্থিত হতেন, তখন সেটা যেন তার আগমন নয়_ 
আবির্ভাব। 


_“যুবনাশ্ব'/সুশীল রায়, বাংলা কবিতা, যুবনাশ্ব সংখ্যা, পৃ. ৫২। 


২. আমার সঙ্গে বা অরুণবাবুর সঙ্গে যখন হাঁটতেন তখন সকলে হাঁ করে তাকিয়ে 

দেখত। সন্নত রাজকীয় চেহারা, কোলিদার পাঞ্জাবি রেশমের বা মট্কার, ধুতি আর 

মকসিন জুতো। সব মিলিয়ে যেন আগমন নয়, আবির্ভাব। 
__স্মরণ-মালিকা”/সুধীর চক্রবর্তী, বর্তিকা, ২০০১, পৃ. ১০ 


আর লক্ষণীয় বুদ্ধদেব বসুর মতো শব্দসচেতন লেখকও ব্যবহার করেছেন “আবির্ভূত” শব্দটিই__ 
যা নিঃসংশয়ে ধারণ করে মণীশ ঘটকের সেই ব্যক্তিত্ব-_যাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা 
যায় “সোনালি সংবিৎ”__স্পষ্টতই “সংবিৎ”-ই তার ব্যক্তিত্বের প্রকর্ষ ও প্রকরণ, তারই বিচ্ছুরণ-_ 
তারই পুলকের চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে তার বেশবাসের সুনির্বাচিত প্রকাশে বা প্রকাশের কি গড়পড়তা 
মানুষের দৃষ্টিতে সেই “শিল্প” হয়ে থাকে শুধুই প্রদর্শনী_ মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিতে : 
শুনেছি, বেজায় দামি ও ভালো পোশাক পড়া, অত্যন্ত দামি সিগারেট ও মদ খাওয়া, এসব 
ব্যাপার উপরঅলা নেকনজরে দেখত না। অধন্তনের ওদ্ধত্য মনে করত। 
: মিণীশ ঘটক’, বর্তিকা, ২০০১, পৃ. ১১৬; 


তবু, প্রসাধন নয়__অলংকার নয়-__তার সজ্জারুচি, ঠার বোধ, মেধা আর শিল্পদৃষ্টির 
সমরূপ এক অর্জন। যার অন্যতর প্রকাশ দেখা যায় অমলেন্দু বসু-র স্মৃতিতে : 


১. ..আমার স্মরণ আছে প্রথম দিনই তাদের বাড়িতে তিনি সহসা পড়ে গেলেন রাডিয়ার্ড 
কিপ্লিংয়ের একটি কবিতা, অকৃস্ফোর্ড বুক অব্‌ ভিক্টরিয়ান ভার্স-_বইয়ের শেষ দিকে 
সেটি পাওয়া যায়। আমি তখন আর পাঁচজন ভারতীয়ের মতোই কিপ্লিং বলতে বুঝি 
‘Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet’ 
(যদিও পড়ে দেখিনি কবিতাটিতে আসলে এই উক্তির বিপরীতার্থ সূচিত হয়েছে) এবং 
নিতাম, মণীশ-দার উচ্চারিত এই কবিতায় আমি সোজাসুজি কবিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৮৫ 


এই সময়েই মণীশ-দার সাহচর্যে আমরা পড়লাম গোর্কির লেখা...গোর্কির রচনা থেকেই 
ক্রমশ অগ্রসর হয়েছিলাম সাহিত্যে অব্জেক্টিভ-_ অব্জেকৃটিভের তারতম্য ও সম্ভাব্য 
সহাবস্থান সম্বন্ধে চিন্তার পথে। 

২. মণীশ-দার কথাবার্তায় [য.], সাহিত্য রুচিতে, সাহিত্যসৃষ্টিতে এই যে নির্মম সত্যানুসন্ধান 
দেকতে পেয়েছিলাম দূরবর্তী চার দশক আগেকার দিনে, সেই দর্শনের বলিষ্ঠ প্রহারে 
আমার এবং সম্ববত আরো জনকয়েকের ঢোকায় আমাদের সাহিত্যচক্রের জনকয়েকের) 
সাহিত্যদৃষ্টিতে রোমান্টিক [য.] বর্ণিল কুহক কেটে গিয়ে স্বচ্ছতা এসেছিল। 

: মণীশ-দা'/ বাংলা কবিতা যুবনাশ্ব সংখ্যা। পৃ. ৪৪-৪৬ 


এবং আত্মজা মহাশ্বেতা দেবীও লেখেন: 
হঠাৎ তুতুল ক্লাসে টেনে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলি পড়িয়ে দেন, আঁকতে শিখিয়ে দেন ভারতের 
মানচিত্র। 
: মণীশ ঘটক'/ বর্তিকা, ২০০১, পৃ.১১৬ 


এখানেই তার সংবিৎ-এর প্রভা। কেবলমাত্র আত্মগত পাঠ নয়--তাকে সামাজিক বিস্তারে, 
নিকটজনের সংরাগে, চৈতন্যে, আত্মবোধে রণিত করবার সক্রিয়তাই মণীশ ঘটক। এই সক্রিয়তার 
গতিতেই তিনি ব্যঙ্গকবিতা লিখবার অধিকারী । আর এই “পাঠ” তো কেবল অনুযাত্রী প্রজন্মকে 
“দান” নয়-_তাদের কাছ থেকে পাঠ-গ্রহণেও তিনি সমরূপে উৎসাহী, যত্ববান। তাই যুবনাশ্বের 
নেরুদা'র প্রারম্ভে লেখেন: 


আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র * অবু অমাকে নেরুদার মূল লেখা ও জীবনী সংক্রান্ত যাবতীয় 
তথ্য দিয়ে অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 


অথবা, দৌহিত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না পড়বার পর তাকে পোষ্টকার্ডে 
লিখে পাঠান, নিজস্ব পাঠরুচিতে সেই কবিতার গ্রাহকতা। অথবা সুধীর চক্রবর্তী, যখন তাকে 
পড়তে দেন কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রা, তখনও : 


পড়লেন অভিনিবেশ নিয়ে সেই কুট গদ্য। ফেরৎ দিলে দেখলাম লিখে দিয়েছেন “মুগ্ধ 
হইলাম। মণীশ ঘটক!’ ...কমলবাবুর লেখাটা সাধুভাষায়। তারিফ করেছেন তাই 
সাধুভাষাতেই। 

: স্মরণ-মালিকা’/ বর্তিকা, ২০০১, পৃ. ১৩ 
এই খোলামন তাঁর সংবিৎ। যে কারণে তিনি একই সঙ্গে বিদুষী বাক ও যুবনাশ্বের নেরুদা-র 
কবি। আর তার এই ধর্মকেই যথার্থ-চিত্রিত করেন পরিমল গোস্বামী, তার আজীবন সুহৃদ 

মনীশ [য./পরিমল গোস্বামী “মনীশ” বানান-ই লিখেছেন] ঘটক একটি ব্যক্তি নয়--বছু 
ব্যক্তি, অর্থাৎ বহবচন-_যদিও তার নিজের ছাপা বচন বহু নয়। এ বয়সে তার অন্তত ৫০ 
খানি বই লেখা উচিত ছিল। ইনকাম ট্যাক্সের উকিল,কাজেই অন্যের ‘ফিকশন’ নিয়ে 
কারবার। সেই সব ফিকশনের সে স্কুটিনাইজার। সাহিত্যক্ষেত্রে সে সংযতবাক। আর 
সেই জন্যই সম্ভবত তার সাম্প্রতিক বইয়ের নাম বিদুষী বাক্‌।...বলেছি এক ব্যক্তির মধ্যে 
সে বু ব্যক্তি।..মনীশের মকেলদের অনেকেই হয়তো জানে না যে মনীশ সাহিত্যকর্ম 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


করে, কবিতা লেখে। জানলে প্র্যাকটিস করা শক্ত হত। মকেলরা তার কর্মদক্ষতায় 

সন্দেহ করত। “মনীশ ঘটক / পত্রস্থাতি। 
অর্থাৎ মকেলরা তার কর্মদক্ষতায় সন্দেহ করেন নি। উল্লেখ্য যে, পরিমল গোস্বামী তার মক্কেল- 
ও ছিলেন। কিন্তু দ্বৈতরূপের একত্র উদ্ভাস তো ঘটত, তার সেই মক্কেল সামলানো টেবিলেই 
তো কবিতা লিখেছেন নিয়মিত। আর এই “নিয়মিত” শব্দটি তার জীবনের এবং যাপনের একটি 
অত্যাশ্চর্য পাঠসূত্র। কর্মক্ষেত্রে যিনি সুশৃঙ্খল এবং “নিয়মিত” দক্ষতার গতিরেখায় সুনিশ্চিত, 
তিনিই ব্যক্তিগত যাপনবৃত্তে চুড়ান্ত অসংবদ্ধ এবং “নিয়মিত” বিশৃঙ্খল অথবা বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলায় 
নিয়মিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল-পর্বের মণীশ ঘটকের স্মৃতিতে যা বলেছিলেন- “প্রস্থ 
কিছুটা দুঃস্থ” (কেল্োলযুগ /পৃ.৫৯)-_সেই একই মন্তব্য ছিল, তাঁর প্রথম নিয়োগ-সংস্থা স্টেট 
ব্যাঙ্ক-এর পুরনো নথিতে__- “লম্বা চেহারার ছেলেটির ওজন কম। বেশিদিন বাচার আশা কম।” 
(‘কতগুলো টুকরো ছবি'/অমর লাহিড়ী মজুমদার, বর্তিকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৭৬)। 
কিন্তু যা অচিন্ত্যকুমার দেখেছিলেন-__-তা-ই তার পরিচয়ের, তাঁর সংবিৎ-এর চিহন্যান হয়ে ওঠে 
“অতখানি দৈর্ধ্ই তো একটা শক্তি” (কল্লোলযুগ /পৃ.৫৯)__আর সেই শক্তিরই সঞ্চার তার 
জীবনযাপনে বিস্তার পায়। জীবনযাপনের সূত্রে যে জীবিকার অন্তর্বতী, এবং জীবিকার বাইরেও 
যে পূর্ণায়ত স্বরূপ, সবই তার সেই শক্তিরই প্রকাশ___সেই শক্তির অভিযাত্রা। 


শক্তি : “নিত্য প্রেমের অরণি” 

মণীশ ঘটকের জীবন যাপন সাধারণ মধ্যশ্রেণী বা উচ্চ-আয়সীমার মানুষের নির্ধারিত ধারার 
বাইরের এক স্বতন্ত্র বলয়। পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন, বিচার বিভাগে নিযুক্ত রাজপুরুষ। 
সুতরাং ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়জীবনের পর্বে, জীবনের প্রথমেই বিচিত্র পরিবেশ আর মানুষকে দেখতে 
পাওয়ার অভিজ্ঞতা এসেছে স্বয়মাগত স্বাচ্ছন্দ্যে । এরপর দুই-এর দশকের গোড়াগুড়ি কলকাতায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে বসবাসপর্বে, সেই শৈশব-কৈশোরের অভ্যাসের অভিঘাতই 
কি তাকে চালিত করেছে নির্ধারিত ও “প্রদত্ত”-পরিবেশকে উপেক্ষা করে ভিন্নতর ও দীর্ঘতর 
পরিবেশের অন্তরঙ্গকে অনুধাবনের জন্য! পটলডাঙ্গার পাঁগালি-র যুবনাশ্খ তো কোনো একটি 
দিনের একটি ঘটনার__যেমন লেখা আছে তার, মাজাতার বাবার আমল-এ, বই কিনবার সময় 
পকেট কাটা যাওয়ার পর, সেই গাঁটকাটা ফজলের সঙ্গে পরিচয় আর তার জন্য সংশোধিত জীবন 
অন্বেষার জুতোয় গেঁথে “তাদের” জগৎকে দেখার আগ্রহ-_জাতক নন, তার পটভূমিতেও ছিল 
তার শৈশবের অভিজ্ঞতা। আর জীবিকানির্বাহের বৃত্তেও সেই মণীশ ঘটকেরই ক্রমাগত 
পদসধ্তার_ যিনি ক্রমাগত অননুমেয়। সুতরাং কলকাতায় দাঙ্গার দিনে তিনিই অনায়াসে বন্ধুকে 
এগিয়ে দিতে গিয়ে গয়ায় চলে যেতে পারেন। দীর্ঘ সাংসারিক জীবনে বারংবার তার পুনরাবৃত্তি 
ঘটাতে পারেন-_এমনকী দৈনন্দিন জীবনের একান্ত সাধারণ কৃত্য-_বাজার করাও-_তীর দৃষ্টিতে 
অথবা হস্তক্ষেপে হয়ে ওঠে বিস্ময়কর । তার কন্যাদের স্মৃতিতে সেই যাপনের কথা বারংবার 
এসেছে__উপনয়নের জন্য নামাবলীর মান আর সুপুরির সুপ্রচুর যোগানে। অথবা কালীপুজোর 
প্রসাদ হিসেবে কেক কিনে আনা, অথবা স্ত্রী ধরিত্রী দেবী ভ্রমণে গেলে অহৈতুকী অভিমানে “চার 
শো কপি আর বাইশ মন [য.] চাল” কিনে এনে সংসার যাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্ত দিতে পারেন। 
আবার তিনিই জীবিকাক্ষেত্রে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল। অর্থনৈতিক কুটবুদ্ধিতেও দুর্বার। তাই ব্যক্তিগত 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৮৭ 


জীবনযাপনের যে কাঠামো তীর প্রিয় ছিল, যে পারিবারিক দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত ছিল-_তার 
সুষম সমাধান করেছেন সেই বৌদ্ধিক দক্ষতায় : 


মাইনের টাকায় সব নয়। শেয়ার মার্কেটের স্পেকুলাশনে। তাতেই ম্যান্ডেভিলা 
গার্ডেনে আজ বাড়ি কিনে বেচে দেন, ফোর্ড গাড়ি কিনে চালিয়ে মেদিনীপুরে 
আসতে আযাকসিডেন্ট করে...গাড়িই দেন বেচে। 

“মশীশ ঘটক/মহাশ্বেতা দেবী, বর্তিকা, ২০০১ 


এবং তারই সঙ্গে তার সততাও ছিল সেই পর্যায়ের যাতে কোনোদিন তীর নির্ধারিত পদোন্নতি 
হয়নি। কিন্তু নিজস্ব রুচিতে ও যাপন নিষ্ঠায় তিনি অবিচল থেকেছেন বরাবর। মহাশ্বেতা দেবী, 
প্রবল প্রত্যয়ে তাই লিখতে পারেন-__ 
১. জীবনে তিনি অপরদের যতটাকা ধার দিয়েছেন, তা প্রায় লক্ষই হবে। 
এক পয়সা ফেরত পান নি। 
নিজে এক পয়সা ধার করেন নি। 
এক পয়সা ঘুষ নেন নি। 
পূর্বোক্ত সূত্র / পৃ. ১১৩ 


২. ১৯৪৮ সালে...সরকারি নিয়মে তুতুল সাস্পেন্ডেড হন।...বড়ো দুর্দিন। মায়ের 
কোলের ছেলে, আমাদের ছোটো ভাইটি মারা যায়...। ভরা বাদলার দুর্যোগে 
তুতুল তাকে কোলে জড়িয়ে খালি গায়ে ধুতির খুঁট জড়িয়ে গোর দিতে নিয়ে 
যাচ্ছেন...সমাধিটির ওপর ছাতা ধরে, বন্দুক নিয়ে বসে শেয়াল তাড়িয়েছিলেন।... 
এত ঝড়ঝাপটার খবর কে রেখেছে? যারা তাঁকে দেখেছে পানশালায়, 
রেসের মাঠে..কবি সম্মেলনে কদাচিৎ, কখনো কি শুনেছে তুতুল নিজের কথা 
বলেছেনঃ 
পূর্বোক্ত সুত্র/পৃ.5 5০৯ 
এই তথ্য, এই স্মৃতি, এই অনুযোগ___বিনা ভাষ্য বিশ্বাস্য। তার প্রমাণ-প্রথমত জীবিকাক্ষেত্রে 
যেমন পদোন্নতি হয়নি, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার পাননি। এবং 
বিপরীতত্রমে ১৯৫১-তে স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার পরে, দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় তিনি স্বাধীনভাবে 
আয়কর-উপদেষ্টার কাজ করেছেন-_কলকাতা, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে। পরে কৃষ্ণনগর ও 
বহরমপুরে। আর তার আয় তখনো তার পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও 
তার বই প্রকাশ পেয়েছে তার অনুরাগী পাঠকদের উৎসাহে। তাই ১৯৩৭ সালে আন্দামানে 
বন্দীনির্ধাতন ও বন্দীমৃত্যু এবং কলকাতার নির্বিকার নিস্পৃহার প্রতি বিতৃষ্তায় লিখেছিলেন__ 
বাঙালির ছেলে। যা বসুমতী-তে প্রকাশিত হওয়ায় পর তার জীবিকাবৃত্তে আঘাত আসে-_ 
পুলিসি টনক নড়ে। শুনেছি পুলিস কমিশনার, আয়কর কমিশনারের মাধ্যমে 
কৈফিয়ত চেয়ে পাঠান ও হুমকি দেন। নরেশ সেনগুপ্ত তুতুলের জবাব ড্রাফট 
করেন। তারপর ব্যাপারটি মেটে, কিন্ত তৃতুলের প্রোমোশন অটকায়। 
পূর্বোক্ত সূত্র/ পৃ-১২৮ 


৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এই শক্তিই মণীশ ঘটক। যিনি নিজস্ব যশ-প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে নিরন্তর লেখা 
দিয়েছেন কলকাতা বা মফঃস্কলে অগণিত, অনামী-অখ্যাত ছোটো পত্রিকাকে_ফলত সাহিত্যক্ষেত্রের 
পণ্য-মানদণ্ডেও তার “প্রমোশন” বারবার আটকেছে। 

তবু মনের যে আত্মগত সরসতা, তারই স্বাবলম্বী সঞ্চারের ক্রিয়া বোঝা যায়-_তার টুকরো 
টুকরো লেখায়। এমনকী আয়কর-সংক্রান্ত কর্মও তার বৈদগ্ধ্ের দীপ্তিতে কোন উপভোগ্যতায় 
পৌছয় তা দেখা যায় “আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো আাসেসিনী' তে : 


বাইশের এক চোখে পড়বে না জানি, 
বাইশের দুয়ে পাটালাম হাতছানি। 
তাতেও না এলে অগত্যা প্রিয়তমে, 
বাইশের চারে আনব তোমারে টানি।... 


তেইশের তিন আপোশ মীমাংসার। 

বাধা দিলে জেনো আছে তেইশের চার। 
সাতাশ ধারা তো সেরেফ হাতের পাঁচ, 
ছানির দেওয়াল ভেবেছ কি হবে পার? 


সন্ধিই করো অল্পেতে পাবে ছাড়া। 
না হলে জানব নিঠুর আঠাশ ধারা ॥ 
' জনৈক প্রাক্তন আয়করাধিকারিক। 


এই লেখা নিয়ে মন্তব্য বাহুল্য ।কিস্তু শক্তির পরিচয়টি উপভোগ্য । কিন্তু যা সরসতার সঙ্গে যন্ত্রণারও 
সঞ্চার ঘটায় সেই মণীশ ঘটকের পরিচয় পুনর্বার মহাশ্বেতা, দেবীর লেখাতেই পাওয়া যায় : 


“আমি বলছি, তুতুল, আমি তো তোমাকে দেখছি। আমার বুড়ো বয়েসে অসুখ 
হলে কে দেখবে? 
চটজলদি জবাব, কেন আমি? 
আহা-বুঝলি নাঃ আমি ওই বাতাবি লেবু গাছের ডগায় থাকব, আর দু 
ঠ্যাং বাধিয়ে ঝুলে পড়ে ডাকব, খুকু, আয়, আয়। তুই ভয় পেয়ে আআ আঁ 
করবি আর আমার কাছে চলে আসবি? 
‘বাবা’ / বর্তিকা, ২০০১ / পৃ.১৮২ 


এই উক্তি নিঃসংশয়ে “সম্ততির-কবি'কে চেনায়। এবং অবশ্যই মণীশ ঘটককেও চেনায়। কারণ 
তিনিই সম্ভবত একমাত্র পিতা যিনি ভূত হয়ে ভয় দেখাতে চানু সন্তানকে এবং রক্ষার্থেই। 


নিত্যতা : “জেগে আছে দিন গুণ” 
মণীশ ঘটক ও যুবনাম্ব_কবি এবং গল্পকার। কিন্তু কবিতা এবং গল্প উভয়ত আত্মসংযত। প্রকাশিত 
গল্প-সংকলন মাত্র একটি__কবিতা : ছ’টি। লক্ষ্য করবার যে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ “দৃশ্যত” এবং 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৮৯ 


প্ধর্মত”__ এক ও আলাদা। শিলালিপি-র মণীশ ঘটক কখনো হারান নি, কিন্তু দেখাও দেননি। 
বরং যদিও সন্ধ্যার মণীশ ঘটক বারংবার উপস্থিত। সমান্তরালে নেরুদা-র অনুবাদে ও বিদূষী 
বাকৃএর অনুব্রজনেও একচক্রা ও রভপক্তল্্রতীক্ষা-র কবিকে দেখা যায়। আর এই কবি মণীশ 
ঘটক, তার সহযাত্রী কবিকুলের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। কারণ “শিলচরে কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের 
কান্নার মতো কবিতা সেই সহযাত্রী, সহগামী কবিকুলের হাতে লিখিত হওয়ার নয় : 

সে যে বলে গেল জান দেব তবু জবান কখনো দেব না 

ভাত বেড়ে রেখো, ফিরে এসে খাবো, না এলেও মাগো ভেবো না।... 


যে ভাষায় মাকে প্রথম ডেকেছি সে ভাষা আমার দেবতা 

কথা কইবার অধিকার তাতে_ নেবোই আমরা নেবো তা, 

নেহরু-ফকরু-চালিহার দল বলে “বুলেট না বাংলা? 

জান দেব তবু জবান দেবো না-_করুক না যত হামলা! 
এই উচ্চারণ-_-অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট, কোনো বাকৃবৈদগ্ধ্যের বিলাসে একে সাজাতে চাননি, কারণ 
তা তার ধর্মের বিরোধী। এইভাবেই লেখেন-_“উনিশ বছর ধরে’ : 

উনিশ বছর ধরে দেশটাকে শুষলাম, পিষলাম লেভি করভারে, 

রগড় লুটছে যারা, ছিটে ফৌটা ঝাড়লেই, ছুটে গিয়ে ভোট দিই তারে। 

শিক্ষা সুনীতি বোধ কণ্ঠ করেছি রোধ, বিনিময়ে ছেড়েছি বাজারে 

নৰ্দমা পাৎলুন বিকিনি ও টপলেস বিটনিক হাজারে হাজারে। 
“উনিশ”আর “বিটনিক” শব্দদুটি সরিয়ে নিলেই তা আজকের কবিতা হয়ে ওঠে। অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরেই 
কবিতা। যখন তা ১৯৬৬-র রচনাকাল উৎরে এই ২০০৩-এ এসেও “নিত্যপাঠ্যতার” দাবিতে 
অবিচল হয়ে থাকে। এই বক্তব্যই দেখা দেয় ভিন্নতর রূপে নেরুদা-র অনুবাদে : 

কোন জিনিসটা যে কী, যা হচ্ছে 

সে সব কী করে হচ্ছে, কে জানে? কে 

জানে নিজের ভালোমন্দ কী করে দেখতে হয়।... 


অতএব, যাওয়া আসা অতঃপর বন্ধ করেছি, 
এবং উৎসববেশ পরি না, উলঙ্গও থাকি না... 
নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই হাসি 
নিজেকে অস্বস্তিকর প্রশ্নে বিব্রত করি না। 

এবং বিদ্ষী বাকুএর কবিতায় : 
পরমত অসহিফু চোখ-ঢাকা বলদের মতো 
লাঙ্গুল মর্দনে চল, নির্দেশ পালনে সদা রত 
ভক্তিমানে বোঝ শুধু কয় ফৌঁটা শুষ্ক আখিজল। 


: সছৈ স্মৃত'/ বিদুষী বাক 


৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিদুষী বাক আর যুবনাশ্বের নেরুদা জাতিচিহে, ভিন্ন কিন্তু নিবিষ্ট পাঠে তাদের সমগোত্রস্ব দেখা 
দেয়--তা কোনো আকস্মিক সমাপতন সদৃশতা নয়, তার দৃষ্টির ব্যাপ্তি আর গভীরতা । পরাধীন 
ভারতের গ্লানির সঙ্গে স্বাধীন স্বদেশের বীভৎসার রূপও দেখা দিচ্ছিল, আর তখনই কি লুকিয়ে 
কথা বলার শুরু? সত্তর দশক পর্বের দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসা সময়েই কি লেখেন-_-যখন থাবায়ও”_ 


কুকুর খ্যাপার মাস সেটা 

কার্তিক মাস, 

কতো শৌকাশুঁকি আর সওয়ার হওয়া... 
সাধনার সিদ্ধি যখন তার থাবায়ও 

অর্থাৎ কুকুর রাজ্যের নোবেল প্রাইজ পাওয়া 
সেই সময় 

কী জানি কেন, আস্তাকুড় ছেড়ে ভিন্‌ পাড়ায় 
ঘর বাধতে গেল অভাগা, 

অকুকুরোচিত ভব্যতায়। 

আর অমনি 

ধাঙুড়ের লাঠি তার মাথায় এসে পড়ল 
আর ঘিলুগুলো ছটকে বেরিয়ে গেল 

আর কুকুরটা দত ছরকুটে মরে পড়ে রইল 
আর লোকে বলতে লাগল 
কুকুরটা খেপে গিয়েছিল ॥ 


*৭৪-এ অনুবাদ করেন লোরকা-র কবিতা; "আমার লাশ ওরা পাবে না 


জানি আমাকে ওরা খুন করে গেছে 
তারপর হোটেলে হোটেলে, গোরস্থানে 
আর গির্জায় গির্জায় 

তন্ন তম্ন করে খুঁজতে... 

কিন্তু আমাকে খুঁজে পায় নি।... 

না, পায়নি। 


তার আগে ১৯৭১-এ লিখেছেন : 


কারা সেই হানাদার মত্ত থেকে মত্ততর হয় 
ঝরা রক্তের গন্ধে ভাবে হল জয় £... 


মন যেন কুরুক্ষেত্র কারবালা কি কলকাতার গলি 
কিছুতে পারি না রুখতে শত শত অসহায় বলি 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৯১ 


* একান্ত আমারই ছিল জানতাম আমার এ মন 

অকলঙ্ক শুচিশুভ্র রাখব ছিল আজীবন পণ ॥ 
এই অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদ “ছিল”- ব্যবহার কেন? এখান থেকেই কি তার আত্মগত প্রত্যয়ের 
বিচলন? নিজস্ব শক্তির প্রতি অনাস্থার সঞ্চার-_বিদুষী বাকৃএর কবিতা “দৌধৈর্নজ্ঞায়সে প্রজ্ঞা” 
কবিতায় লিখেছিলেন : 

দৌধৈর্নজ্ঞায়সে প্রজ্ঞা আত্মঘাতী দোষ তবে মনে 

নিজেই নিজের শক্ত মূর্খ তুমি এখনো বোঝনি 

ভুণ আবরক উম্ব সহজাত চর্ম আবরণী 

বহ্নিসম সত্য ঢাকে ক্ষণস্থায়ী ধূত্র আচ্ছাদনে। 
সেই অনুভব কি সেই “আত্মঘাতী” রূপে ফিরে এল? এই সাতের দশকের কবিতায় ক্রমাগত 
কোমল হয়ে আসতে চায় উচ্চারণ, বাইরের সেই শক্তির কঠিনতা ভাঙতে চান যেন শেষ লগ্নে, 
তারই প্রকাশ দেখা যায় ‘পরিমল গোস্বামী স্মরণে” ও “শেষ চিঠি” কবিতায়। পরিমল গোস্বামীর 
শেষ চিঠি-র সূত্রে লেখেন : 

জীবনের অবেলায় বড়ো কাছাকাছি 

এসেছি দুজনে, তাই তোমার প্রস্থান... 

মনে হয় অহেতুক বড়ো আকস্মিক। 

গল্পে স্বল্পে বলে গেছ পরলোক আছে। 

যদি থাকে ফের ডের “মণীশেষু' বলে॥। 
তবু ১৯৭৫-এই লিখেছিলেন সুকুমার রায়ের দাসত্বস্বীকারের পদ : 

আধ শতাব্দী আগে খতদৃক 

যুবা খেটেখুটে ধরেছিল ঠিক 

ব্যাপারটা হাসি তামাসার!... 

আশীতে পড়েও তাহার দাস্য 

কায়েম মেনেছে শ্রীযুবনাশ্ব 

আজও বুকে জাগে স্তিমিত হাস্য 

চিরগুরু সুকুমার রায় ॥ 


উপ্টোঘড়ির মতো বয়সের 
কীটাও উলটো ঘোরে মানুষের 
‘পাগলা দাশু'রা সখের স্টেজের 
শেষ সিনে আসে পুনরায়। 


মণীশ ঘটকও তাই জীবনের অন্ত্যপর্বে পুনর্বার মধ্যযৌবনের স্বরে কথা বলেন- যা তীর নিত্যতা-_ 
নিত্যতার সূত্র : | 


৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ওহে ছিচরণ দেরি কী কারণ 
দাও দু চরণ গোড় লাগাই 
সাথে নারায়ণ ভীতি-নিবারণ 
আছেন যখন কাজ-বাগাই 
গোধন নিধন করিয়া বারণ 
অহিন্দু জন কোরো না পর 
স্বর্গে বাসব সেবিছে আসব 
রাখিও সে সব মত পর॥ 
নীতিপাঠ মালা'/রচনা সংকলন-২॥ পৃ. ৩৮২-৩ 


এই উচ্চারণের তীব্র ক্ষিপ্ত এবং রুষ্ট ভাষাই মণীশ ঘটক। আর জীবনের শেষ পর্বে-_আত্মজ 
অবলোকিতেশ, অনীশ, অনুজ খত্বিক এবং জামাতা বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যুকে সহ্য করার যন্ত্রণার 
পরেও নিজস্বতায় নিত্য ও অবিচল। 


স্মৃতির চারণ : “অন্তরে অন্তরতম” 


নিজস্বতায় সন্তর্পণে, স্বাধিষ্ঠানে নিরুদ্বেগে কখনো লিখতে পেরেছেন মণীশ ঘটক? কল্লোল পর্বের 
সেই প্রথম পটলভাঙ্গার পাঁচালি-পাঠের পরে? ১৯২৩-এ বিবাহ, '২৬-এ প্রথম সন্তান মহাশ্বেতা, 
১৯২৭-এ জীবিকা সূত্রে পর্যায়ক্রমে যাযাবর মফঃস্বলবাসের ইতিবৃত্তে নিজের মুখোমুখি অথবা 
নিজস্ব পরিমণ্ডলের সন্নিহিত -প্রাণোপম আড্ডার আশ্রয় কতটা পেয়েছেন তিনি? তবু ১৯৩৮- 
৪৪-এর কলকাতায় নগরবাসের ইতিকথায় প্রথম প্রকাশ পায় কাব্যগ্রন্থ শিলালিপি। প্রবোধচন্দ্ 
মিত্রের উদ্যোগে ও অশোক মৈত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিষাণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 
চারটি গল্প--'ঝাড়ফুক’, ‘ওয়ারিশ’, ‘মেঘদৃত’, “বকুলকাটা”_যা “বৈঠকি' অভিধায় পরিচিত। এ 
গল্পের একদিকে নিস্তরঙ্গ জীবন অন্যদিকে নিরুত্তাপ আড্ডার আমেজ্জ। যার নিরাসক্ত ও নির্বিকার 
অংশী হরিচরণ। মহাশ্বেতা দেবী-র সূত্রে, মণীশ ঘটকের “রাশনাম রাখা হয় হরিচরণ” এবং গল্পে, 
সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই, এই নাম ব্যবহার করেছিলেন মণীশ ঘটক। কিন্ত হরিচরণ তো গল্পে 
অনুপস্থিত__-অর্থাৎ গল্পের মূল কথাভাগে অথবা উপস্থিত থাকলেও তার ভূমিকা শুধুই শ্রোতার। 
আর এভাবে কি এক নিস্পৃহার দুরত্ব চিত্রণে ব্রতী হয় যুবনাম্বের মনগহন? নিস্তরঙ্গ সমাজের 
একজন, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো বাধার্বাধি আঠা নেই, সামাজিকতার নামে আর অবগত দীনতার 
দৌরাস্ম্যে কেবলই অপসৃত অথবা উদাস্য-আক্রান্ত সত্তা “তথাপি” তারই রসগ্রাহী। আর তাই 
“বৈঠকি' গল্পের গ্রন্থরূপ প্রত্যাশায় তার ভূমিকাও লিখে রাখেন : 

এখন যেখানে কলকাতা নামে মহাশ্মশান আছে, প্রমাণ পাওয়া গেছে সেখানে পুরাকালে 

ওই নামেরই একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।...ধ্বংসাবশেষ থেকে...মান্ধাতার পিতা 


যুবনাশ্বের.. স্বহস্তে লিখিত কয়েকটি....“পান্ডুলিপির”] অনুলিপি প্রকাশ করা গেল। 
: রচনা-সংকলন ২য় খণ্ড/পৃ. ৫০২ 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৯৩ 


আর এখানেই মণীশ ঘটকের সমান্তরালে প্রসন্নতাপ্রত্যাশী মণীশ ঘটককে দেখা যায়। তাই 
রমেশবাবা, প্রফেসর বিরিঞ্চি বাবু, মুনসেফ দিশন্বর বাবু জনৈক কবির সংযোগে যে আড্ডা তুলে 
ধরেন তা নিঃসন্দেহ তীর এক প্রিয় পরিবেশেরই উদযাপন, তারই কোনো প্রিয় স্মৃতির চারণ 
যা নিতান্তই সাধারণ গুঢ় তাৎপর্য সন্ধানে কয়েকটি সমাজবিজ্ঞানের সূত্রের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া 
যাবে, কিন্তু সে হৃদয়-খননের বেদনা মুলতুবি রেখেও পড়া যায়। বিশেষত ‘ওয়ারিশ’ গল্পের কবি 
অলোকসামান্য বক্সির কাব্যপ্রতিভার আনুষঙ্গিক “শৃঙ্গারপ্রতিভা” এবং “বকুল কাটা” গল্পের অসামান্য 
প্রেম নিবেদনের পদ্যভাষা, পুনর্বার, দীর্ঘ ছয় দশকের ব্যবধান অতিক্রম করেও সমান সুখপাঠ্য। 
কিন্তু গল্পের পরিণতির দিকে তিনি কোনো বৃত্তবদ্ধ সমীকরণ টানেননি-__বরং খোলা রেখেছেন 
তার লঘুক্রিয়া সূচিত তুচ্ছতা। আর মণীশ ঘটকের ভাষা তখন তার নিজ চরিত্রকে আবিষ্কার 


১.অলোক সামান্য বক্সি। ওর মাস্টার ভাকৃত উল্লুক। আমরা ডাকি উলো বলে। 
দাদা [মুনসেফ দিগন্বর বাবু] সগর্বে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। ভাবখানা, যে 
দ্যাখো, বঙ্গসাহিত্যে আমার অবদানও বড়ো কম নয়। এমন একখানা ভাগ্নে ছেড়েচি 
বাজারে! 

ওয়ারিশ'/রচনা সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০ 


২. দাদা বললেন---...হিসেস রক্ষেকালীও জুতো পেটানো বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। 
সিড়িতে এক লহমা যা দেখেচি, মনে হলো, হ্যা, এসব বিষয়ে একমত হবার এলেম তার 
আছে। 

পূর্বোক্ত/পৃ.৫১৮ 


অথবা ‘বকুলকাটা’ গল্পে বকুলবালা রায়কে অনাদি বোসের তরফে প্রেমপত্র লিখে দেন আড্ডার 
কবি: 
ন্যাকামি মিছে, মিছেই কর রোষ 
অনাদি যে তোমার প্রেমে . 
মরিছে কেঁদে, কেশে ও ঘেমে 
বাঁচাও- হয়ে বকুলবালা বোস! 
"শেষ হলে বিরিঞ্চি কবির কঙ্কালসার পিঠে এক বিরাট চাপড় মেরে বলল, 
ওয়ান্ডারফুল!জিনিয়াস!..অনাদি ইউ আর লাকি! এতে বকুল তো বকুল, বেথুনের 
বাস শুদ্ধ নেমে তোমার পিছু নেবে। 
পূর্বোক্ত সূত্র/পৃ.৫৩১-২ 


পটলডাঙার পাঁচালি তার “দর্শনের গৌরবে একক। কিন্তু “বৈঠকি? গল্পগুলি সাবলীল ও 
মাত্রাসংযত কৌতুকে অন্যতর স্মৃতিকে জাগায়-_এই প্রজন্মের মানুষ যে জীবনের সঙ্গে অপরিচিত, 
এমনকী ঘটক যখন ১৯৭৫ সালে ভূমিকা লিখছেন তার কাছেও তা এক ইতিহাসের অংশ, 
স্মৃতিরও ধ্বংসাবশেষ মাত্রায় পৌছেছে। 


৯৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


চারণের স্মৃতি : “আরে কে ও, যুবনাশ্ব না?” 


মণীশ ঘটকের দুটি অসামান্য গদ্য কনখল (১৯৬৩) ও মাঙ্কাতার বাবার আমল (১৯৭৮)। 
উপন্যাসের বয়ন ও বয়ানসূত্রে কনখলের অবয়বে মণীশ ঘটককে পাঠ করতে কোনো অসুবিধা 
হয় না। আর মাঙ্কাতার বাবার আমল তো স্পষ্টতই আত্মস্মৃতি। যে মণীশ ঘটক, অসামান্য 
পাঠক-_যারা ব্যক্তিগত তাকে ধ্র-্পদী সংগ্রহ থেকে পেরী ম্যাসন ও “পাঁজা পাঁজা” ক্রাইম-নভেল 
থাকে, যিনি জীবিকা ক্ষেত্রে অবিচলিত সাহস আর সাহিত্যচর্চায় অবিচলিত নিষ্ঠাপর নিরাসক্তি 
বজায় রেখেছেন তার নির্মাণকে বোঝা যায় কনখল এর পিতা হৃধীকেশ বাগচী ও মাতা নিভাননীর 
চিত্রণে। মফঃস্বলের রাজপুরুষের জীবনযাপনের একটি চিত্র তথা সামাজিক ইতিহাসও কনখল। 

মা্কাতার বাবার আমল-_তার প্রথম যৌবনের কথা, যেখানে মণীশ ঘটক, যুবনাম্ব হলেন। 
এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার ইচ্ছা ছিল তার-_আর তারপরে যদি_ সুস্থিত জীবিকায়--যথারীতি 
অবসর এবং অবসরভাতার' দাক্ষিণ্জনিত নিরুদ্ধেগ সময় পেতেন, হয়তো লিখতে পারতেন 
প্রশাসনিক জীবনের আরেক অধ্যায়ের সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু যিনি জীবনের যাপন “লীলা'য় 
যাবতীয় বাধাগৎ-কে ভাঙতে উদশ্রীব__সম্ভবত তাকে সেই শৃঙ্খলা মানাতো না। অথবা 
অবসরভাতার নিয়মিত প্রাপ্তিতে তিনিও রনপান্তরিত হতেন আত্মজ মান্ধাতার প্রতিমে। তাই 
জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত সক্রিয় থেকে ১৯১৭-এর আগে তো তাকে “সে এক বুড়ো” 
লিখতে হয় নি, এই সচলতাই যুবনাশ্ব__যুবনাশ্বের ধর্ম ও নিয়তি। কনখল আর মান্জাতার বাবার 
আমল স্বতন্ত্র আলোচনার পরিসর দাবি করে__যা মণীশ ঘটকের জীবনকথাকে এবং সাহিত্যকেও 
পাঠ করবার সূত্র। তার পোলো খেলা, বন্দুক চালানো এবং পঠন-পাঠনের রুচি ও মনস্কতা 
অবশ্যই তার অর্জন-_কিস্ত সরস ব্রজবুলিতে ব্রজবিপঞ্ণী গ্রস্থপ্রণেতা পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটকেরও 
প্রচ্ছন্ন উৎকেন্দ্রিকতার উত্তরাধিকার বা নিভাননীর আদলে মাতা ইন্দুবালা দেবীর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বও 
অবশ্য পাঠ্য এবং “বৈঠকি" গল্পধারার চরিত্রদেরও একটু চেনা হয়ে যায় হরেন চাকী, বিদ্যাভূষণ, 
প্যারীবাবুদের বৈঠকখানার কথকতায়। তার চারণধর্মের দুর্বার আবেগ আর তার জন্মসূত্র এই দুই 
গদ্যকর্ম। তবু 

তবু-_শতবর্ষের মণীশ ঘটককে কীভাবে পাঠ করা হবে? তা কি শুধুই পরিচিত মানুষের 
স্মৃতি আর তার রুচিবিলাসের বা বিলাসরুচি-র গল্পকথা? যাঁর বাহান্ন জোড়া জুতো, বহ ফ্যাশনের 
চশমা- পাঞ্জাবি, ধুতি, শালকাপড়ের ড্রেসিংগাউন, সন্বরহরিণের চামড়ার প্যাড দেওয়া চটি, 
রুদ্রাক্ষ-র বোতাম শোভিত পাঞ্জাবি আর বান্ডি বা জহরকোট-_যিনি ওয়াইন-রসিক, ভোজনবিলাসী 
এবং এবং এবং বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা-_নাকি সমাজজীবনের প্রতি তীব্র মমত্বে, এবং সামাজিকতার 
ক্ষেত্রে ভণ্তামিতে ক্ষিপ্ত একক মানুষ__যার লেখা প্রতি পলে, খুবই প্রাচীন প্রয়োগজীর্ণ, বিবেকের 
প্রহারের মতো?-_প্রাচীন এবং প্রয়োগবনুলতায় আচ্ছন্ন হলেও বিবেক-এর কোনো প্রতিশব্দ কি 
তার আবেদন বহনে সমর্থ? মণীশ ঘটক সেই বিবেক, যাঁর প্রথম উত্তাস পটলডাঙার পাঁচালি-তে 
বিবেকেরই চারণ-যাত্রায় এবং মৃত্যুর লগ্নেও অকপট আত্ম-পরিচয় রেখে যান দুটি পদ্যখণ্ডে যার 
একটি_ পূর্বোক্ত : সে শুধুই বাবা মান্ধাতার। এবং দ্বিতীয়টিও অতিপরিচিত, 

যার শেষে__ 


মলীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৯৫ 


নামটা তাহার মণীশ ঘটক 

তাই লেখাতে থাকেই চটক। 
পরমা ঘটকের সঙ্গে মিলিয়েছিলেন “ভীষণ চটক”-এর শব্দসজ্জা। তীর লেখা তো চটকের আয়োজন 
নয়। কিন্তু একটি অন্যতর বিশৃঙ্খলার নিয়ম তার নিয়তিকে তাড়া করে ফেরে-_ স্বয়ং মাদ্ধাতার 
পিতৃত্বে মান্ধাতার শাসনকে অস্বীকার করতে পারলেও যে প্রজন্মকে রেখে যাবেন সামনে-_ 
সে-তো মান্ধাতাই স্বয়ং__তাহলে উত্তরপুরুষের অগ্রযাত্রার জন্য কোন পথরেখার নির্মাতা হলেন 
মণীশ ঘটক? আত্মবিশ্বাসের যে বৃত্তে স্বাধিষ্ঠিত থাকবার জন্য একপুরুষ পিছিয়েছিলেন, আর 
প্রজন্মের পুনরাবর্তনের নিয়তিতে তার রচনাকর্ম নিত্যপাঠ্যতায় উদ্ভাস পায়-_-যে পাঠ্যতা মণীশ 
ঘটক প্রত্যাশা করেন নি। হয়তো শতবর্ষের ব্যবধানে মণীশ ঘটকের জন্য এই অপরিহার্যতাই 
প্রতীক্ষমান-_তার বিদ্বপচিহিন্ত অপহৃবেরই প্রবল স্থিতি আর সেই নেতিবাচক স্থিতির বিরুদ্ধযাত্রী 
তার কষ্ঠস্বরের প্রবল অভিযোগ অথবা অভিজ্ঞান। 


১৯০২ 


১৯১৯ 


১৯২১ 


১৯২৩ 


১৯২৪ 


১৯২৬ 


১৯২৭ 


১৯৩৯ 


১৯৪৩ 


১৯৪৮ 


মণীশ ঘটক : জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি 
সুমন ভট্টাচার্য 


জন্ম ২৭ মাঘ, ১৩০৯ (৯ ফেব্রুয়ারি / ১৯০২)। 

পিতা :সুরেশচন্দ্র ঘটক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী। মাতা : ইন্দুবালা দেবী । পিতামাতার 
জ্যেষ্ঠ সন্তান। পাঁচ ভ্রাতা, চার ভগ্নী : সুধীশচন্দ্র, আশিসচন্দ্র, লোকেশচন্ত্র, ধাত্বিক ; 
তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী, প্রতীতি। খাত্বিক ও প্রতীতি যমজ সন্তান। ভ্রাতারাও স্বক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত ও যশস্বী। বিশেষত সুধীশ ও খত্বিক--চলচ্চিত্রক্ষেত্রে এক মিতসংখ্যক 
রচনায় উজ্জ্বল। 

বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে-_বিদ্যালয় জীবনের কিয়দংশ, বারাসাত 
ও কিয়দংশ চট্টগ্রামে। 

চট্টগ্রাম থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলকাতায়, প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পড়তে আসেন। 

আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে । ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক। 
২৩ শ্রাবণ, ১৩৩০। সুরেশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু স্বদেশি ভাবাপন্ন ব্যবহারজীবী নরেন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর কন্যা ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত হন। 

পৌষ, ১৩৩১ সংখ্যা কল্লোল-এ প্রকাশিত হয় গল্প-“গোম্পদ'। 

এই সময় মণীশ ঘটক জীবিকা-সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও প্রস্তুতির জন্য কলকাতাবাসী। 
প্রথম সন্তানের জন্ম। মহাশ্বেতা দেঁবী। লব্প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী 
জীবিকা-অর্জন আয়কর বিভাগ, সহ-আধিকারিক। 
জীবিকাসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বদলি হয়েছেন : ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মেদিনীপুর, 
দিনাজপুর, রংপুর, কলকাতা, জলপাইগুড়ি, বহরমপুর। 

প্রথম গ্রন্থ-প্রকাশ : শিলালিপি, (কাব্যগ্রন্থ), কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী ্যাভেন্যু 


- কলকাতা । 


পদোন্নতি। আনুষঙ্গিক বিপর্যয়-_একটি প্রয়োজনীয় নথি তার কাছ থেকে হারিয়ে 
যায়। ফলত, পুনর্বার ইনকাম ট্যাক্স অফিসার-এর পূর্বপদে নিযুক্ত হয়ে বদলি হন 
রংপুরে। 

জীবিকাক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিপর্যয়। উৎকোচগ্রহণের অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত 


১৯৫১ 


মণীশ ঘটক : চারণের শরণার্থ / ৯৭ 


হন। এই সময়েই কনিষ্ঠতম সন্তান মাত্র আট মাসে মারা যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই 
অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং 
তাকে পুনর্বহাল করবার আদেশ দেওয়া হয়। 

জীবিকা থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ, করেন। ব্যক্তিগতভাবে আয়কর-উপদেক্টার কাজ 
শুরু করেন কলকাতা, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে। এই সময় থেকে পুনর্বার সাহিত্যে 
অধিকতর মনোনিবেশ। 

দ্বিতীয় গ্রন্থ পটলভাঙার পাঁচালি, গেল্সসংকলন), সেঞ্চুরি প্রেস, ৫৪ গণেশনন্ত্র 
আযাভিন্যু। 

তৃতীয় গ্রন্থ, কনখল, (উপন্যাস), বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, কলকাতা। 

চতুর্থ গ্রন্থ, যদিও সন্ধ্যা, (কাব্যগ্রন্থ), এষণা, সারগাছি আশ্রম, মুর্শিদাবাদ । 

পঞ্চম গ্রন্থ, বিদুষী বাক, (কাব্যগ্রন্থ), এম. সি. সরকার ত্যাগু সন্স, কলকাতা । 
শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা কবিতা প্রকাশ করে যুবনাশ্ব সংখ্যা। হৃদরোগে আক্রান্ত 
হন। 

পুত্র অবলোকিতেশ-এর মৃত্যু 

যুবনাশ্বের নেরুদা, কাব্যগ্রন্থ), কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, কলকাতা । 

অনুজ খাত্বিক-এর মৃত্যু। 

জ্যেষ্ঠ জামাতা, নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যু জ্ঞেষ্ঠপুত্র অনীশের 
মৃত্যু। প্রকাশিত হয় : মাজাতার বাবার আমল, (আত্মস্মৃতি), করুণা প্রকাশনী, 
কলকাতা । 

২৭ ডিসেম্বর, মৃত্যু। 

রতণক্ত প্রতীক্ষা, (কাব্যগ্রন্থ)। 


মণীশ ঘটক : গ্রস্থপঞ্জি 
শিলালিপি আশ্বিন, ১৩৪৬ (১৯৩৯)। কাব্যগ্রন্থ । উৎসর্গ : ধরিত্রী দেবী, কবিতা 
ভবন, ২০২ রাসবিহারী আ্যাভিন্যু, কলকাতা। প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু। দাম : ২টাকা। 
৭২ পৃষ্ঠা। ১৯২৩-১৯৩৮-এর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কবিতার নির্বাচিত সংকলন। 
পটলডাঙর পাঁচালি ভাদ্র, ১৩৬৩ (১৯৫৬)। গল্প-সংকলন। উৎসর্গ : মু সেঞ্চুরি 
প্রেস, ৫৪ গণেশচন্দ্র আযাভিন্যু, কলকাতা। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। অলংকরণ : মাখন 
দত্তগুপ্ত। দাম : ২ টাকা। ১১২ পৃষ্ঠা। মুখ্যত কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের 
সংকলন। স্বাহা’ প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায়। 


. কনখল বৈশাখ, ১৩৭০ (১৯৬৩)। উপন্যাস। উৎসর্গ : পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক ও 


মাতা ইন্দুবালা দেবী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২-মহাত্মা গান্ধী 
রোড, কলকাতা । প্রচ্ছদ : সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়। দাম : ৭ টাকা। ২৮৯ পৃষ্ঠা। 
চতুরঙ্গ পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 
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যদিও সন্ধ্যা বৈশাখ, ১৩৭৫ (১৯৬৮)। কাব্যগ্রন্থ । উৎসর্গ : “একের পর এক 
আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ আমার ধ্যানের ধন আমার জ্যোতির উর্মিমালারা__ 
”তোমাদের দিলাম এষণা, সারগাছি আশ্রম, মুর্শিদাবাদ । প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র। দাম : 
৩ টাকা। | 

শিলালিপি-র সাতটি কবিতা এখানে অন্তর্ভুক্ত। j 

বিদুষী বাক্‌ ১৩৭৭ (১৯৭০) । কাব্যগ্রন্থ । উৎসর্গ : ‘মহাশ্বেতা-কে এম. সি. সরকার 
ত্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম : ৩ টাকা। 
যুবনাশ্বের নেরুদা ১৩৮০ (জানুয়ারি, ১৯৭৪)। অনুবাদ কবিতা। উৎসর্গ : 
অকালপ্রয়াত সন্তান অবুকে। কবিকষ্ঠ প্রকাশনী, ১০/১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা। 
প্রচ্ছদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত । দাম : ৫ টাকা। 

একচত্রগ ১৩৮২ (১৯৭৫)। উৎসর্গ : পরিমল গোস্বামী। অনিলকুমার ভৌমিক, 
২২/১ বিধান সরণী, কলকাতা । প্রচ্ছদ : গণেশ বসু। দাম : ৫ টাকা। 

মাঙ্ধাতার বাবার আমল ১৩৮৫ (১৯৭৮)। আত্মস্মৃতি। উৎসর্গ: গ্রন্থে অসংযোজিত, 
রচনা-সংকলনে-_সুশোভন সরকার-কে। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, 
কলকাতী। প্রচ্ছদ.: খালেদ চৌধুরী। দাম : ১২ টাকা। ১৯৬৪-তে “যুবনাশ্ব-সংহিতা’ 
নামে পুক্র্শা-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৬৫-তে পত্রিকাটি বন্ধ 
হওয়ার ৩/৪ বছর পরে ধ্বনিতে 'মান্ধাতার বাবার আমল" নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 
রক্তাক্ত প্রতীক্ষা ১৩৮৮ (১৯৮১), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা । 
[উৎসর্গ নেই]। প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী। দাম : ৭ টাকা। পৃ ৮০, মোট কবিতা 
৭৫, অনেকগুলি পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। মরণোত্তর প্রকাশ। 

মণীশ ঘটক রচনা-সংকলন, ২ খণ্ড সম্পাদনা : সোমা মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড, 
১৪০১ (নভেম্বর ১৯৯৪), ২য় খণ্ড, ১৪০৫ (নভেম্বর ১৯৯৮)। দে'জ পাবলিশিং, 
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্থিট, কলকাতা । প্রচ্ছদ : দেবাশিস রায়। দাম : ১ম খণ্ড ১০০ 
টাকা, ২য় খণ্ড ২২৫ টাকা। ১ম খণ্ড ১৭,৩৯৪ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড২৯;৫৯২ পৃষ্ঠা । বিভিন্ন 
প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিঠিপত্র, প্রকীর্ণ গদ্য, অগ্রস্থিত গল্প, কবিতা সংযুক্ত। ভূমিকা : সোমা 
মুখোপাধ্যায় 


কৃতজ্ঞতা : গ্রস্থপঞ্জি-র যাবতীয় তথ্য সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রচনা-সংকলন থেকে গৃহীত। 


গওকথা-র গুপ্তকথা 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে হরিদাসের গুপ্তকথা একেবারে অজানা বই নয়। কিন্তু বইটির 
পুরো নাম ও আসল লেখক নিয়ে কিছু ভুল ধারণা চালু আছে। এখানে সেগুলোই কাটানোর 
চেষ্টা করা হবে। 


সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে দু-একটি কথা বলা দরকার। সাহিত্যকর্ম হিসেবে হরিদাসের গুণ্ডকথা 
আদৌ মনে রাখার মতো কিছু নয়। তার ওপর এটি কোনো মৌলিক রচনাও নয়, জর্জ রেনল্ড্স্‌ 
(১৮১৪-৭৯)-এর একটি ফালতু ইংরিজি কাহিনির রূপান্তর ।১ দেশ-কাল-পাত্র-র দেশি রূপ 
দিলেও গল্পটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তবে, কেউ কেউ যে ভাবেন : বইটি অশ্লীল, 
তা-ও ঠিক নয়।২ কিছু অসামাজিক সম্পর্কর কথা এতে আছে, ঠিকই। তবে কাহিনিটি আদৌ 
যৌন-উত্তেজক নয়। আসলে এটি হরিদাস নামে একটি ছেলের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের নানা 
সম্ভব-অসম্ভব আযাডভেন্চার ও চড়াই-উতরাই পেরোনোর গল্প। অনেক রকমের ভালো-মন্দ- 
মাঝারি চরিত্র, চোর-ডাকাত-বোম্বেটে-জলদস্যু ইত্যাদি কাহিনিতে ভিড় করে এসেছে। 

বইটির গুরুত্ব একটিই :হুতোমের পরে আর বীরবলের আগে, ১৮৭০-৭৩-এ নির্ভেজাল 
চলিত গদ্যে পকেট বই আকারের প্রায় নশো পাতার এমন একটি বই লেখা হয়েছিল, একের পর 
এক তার অন্তত বারোটি সংস্করণও বেরিয়েছিল (লেখক বেঁচে থাকতেই এগারোটি)। একমাত্র 
এই কারণেই বইটি ইতিহাসে ঠাই করে নিয়েছে। উপসংহারে লেখক বলেছেন : 


এরি মধ্যে কারো পক্ষে যদি কোনো প্রকার ধর্ম্মনীতি সাধুনীতির সদুপদেশ বিতরণ 
কোত্তে সমর্থ হোয়ে থাকি, __চলিত ভাষার গৌরব রক্ষা কোত্তে যদি কৃতকার্য্য হোয়ে 
থাকি, তা হোলেই আমার বহু শ্রম, বহু কষ্ট, বহু বিপদ, আর এই বহু চিন্তার সুদীর্ঘ 
আখ্যায়িকা সার্থক হোলো জ্ঞান কোরবো।৩ 


এখানে “চলিত ভাষা” শব্দটি লক্ষ্য করার মতো। 
এবার বইটির আসল নাম, আসল লেখক ইত্যাদি ঘটিত সমস্যায় যাওয়া যাক। 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


দুই 


হারীতকৃষ্ণ দেব তার ঠাকুরদা, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (১৮৪০-১৯১৩)-এর লেখা বইটিকে বারেবারেই 
হরিদাসের ওপ্তকথা বলে উল্লেখ করেছেন।৪ হারীতকৃষ্ণরকে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, বইটি 
“চলিত বাঙুলায় লেখা দেখে তখন [১৮৮৪] থেকেই আমার শখ হয় যে বড় হয়ে ওইরকম 
ভাষায় আমিও রচনা করব। তখন আমার বয়স যোল 1” বইটি বেরিয়েছিল শোভাবাজারের * 
দেববাড়ি থেকে। বইটির দ্বাদশ সংস্করণ ছাপান হারীতকৃষ্ণ-র বাবা, অসীমকৃষ্ণ। 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই বইটির উল্লেখ করেছেন 
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪২-১৯১১) রচনা বলে! তিনি সেটির নাম দিয়েছেন : “এই এক 
নৃতন! আমার গুপ্তকথা!! ১৮৭০-৭৩, পৃ. ৮৭০। ৬ 
বইটির পরিচয় দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 
রেনল্ডসের 1056] Wilm৷০-এর ছায়াবলম্বনে। 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র গোড়ার পর্ব 
ও আদি রূপ। ১৮৭০ সনের ডিসেম্বরে সংখ্যানুক্রমে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রচারিত হইতে 
আরম্ত হইয়া ১৮৭৩ সনের বসম্তকালে সমাপ্ত হয়। গ্রস্থশৈষে প্রকাশকের [শোভাবাজারস্থ 
নবীনকৃষ্ণ বসু] লিখিত “কৌতুহল পরিতৃপ্তি” অংশে পৃ. ৮৬৯-৭০) প্রকাশ = 
“কলিকাতা শোভাবাজারের রাজকুল-কিশোর স্বজাতীয় কাব্য সাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম 
মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের স্থূল গ্রন্থি, স্থূল 
মৰ্ম্ম, স্থু বৃত্তান্ত এবং স্থূল স্থূল আখ্যানকাণ্ড আখ্যান করেন। তাহার উপদেশে, তাহার 
সাহায্যে, এবং তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে তাহার অকৃত্রিম পরম মিত্র সংবাদ শ্রভাকর 
পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত অলঙ্কারাদি 
যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের নামে আর এই আখ্যানের অঙ্গীভূত যা কিছু থাকা 
সম্ভব, উক্ত রাজকুমারের বাহাদুরের সহায়ে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, উত্তেজনায় আর 
মনোনিবেশে) এই আখ্যানটি রচনা করেন।”* 


গোড়াতেই ব্রজেন্দ্রনাথ একটি ভুল করেছেন। বইটির নাম দু ভাগে নয়, তিন ভাগে : এই 
এক নূতন ! আমার ওওঁকথা !! অতি আশ্চর্য /! পেরে সংক্ষেপে এই এক নুতন / বলে উল্লেখ 
করা হবে)। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদৃ্রস্থাগারে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় পর্ব, ২৩শ সংখ্যা মধ্য স্তবক ও 
তৃতীয় পর্ব তৃতীয় সবক "আছে। প্রথমটির প্রকাশক নবীনকৃষ্ণ বসু আর মুদ্রক সারদাপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায়।৮ (নবীনকৃষ্ণ ছিলেন হারীতকৃষ্ণ র বাবার পিসেমশাই)। তৃতীয় পর্বে প্রকাশক পাল্টে 
গেছেন।৯ 

এর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ আর-একটি বই-এর কথা বলেছেন : “আর এক নূতন! হরিদাসের 
গুপ্তকথা (নবন্যাস)। ফাম্ধুন ১৩১০ (২৭-৩-১৯০৪)। পৃ.৬৪৪।৮১০ ব্রজেন্দরনাথ বইটির পরিচয় 
দিয়েছেন : “চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ। (নুতন লিখিত আধুনিক বঙ্গের সমাজ চিত্র)।”১১ 

এই বইটি যে আসলে এই এক নৃতন / আমার গুপ্তকথা।। অতি আশ্চর্য!!! -রই 
পরিবর্ধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ-_এই কথাটি ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে আর বলেন নি।১২ তবে 


শুপ্তকথা-র গুপ্তকথা / ১০১ 


তিনি ভুবনচন্দ্রর অন্য একটি বই-এর নাম দিয়েছেন : “বিলাতী গুপ্তকথা, ১ম-২য় খণ্ড। ইং 
১৮৮৮-৮৯। পৃ. ৭৪৫-৭৮৪।৮ এটির পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে : “রেনম্ডসের Joseph Wilmot 
-এর বঙ্গানুবাদ ।”১৩ 

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল এই : রেনল্ড্স্এর জোসেফ উইলমট বইটির ছায়া অবলম্বনে 
ভুবনচন্ত্র প্রথমে একটি বই লিখেছিলেন ১৮৭০-৭৩-এ। তারপর তিনি বইটির একটি পূর্ণাঙ্গ 
বঙ্গানুবাদ করলেন ১৮৮৮-৮৯-এ। তার পরে আবার ১৯০৪-এ তার নতুন একটি বই বেরল। 
সেটি এই এক নৃতন!, আমার ওণঁকথা-র নবরূপ। বইটির “নিবেদন” থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত 
নৃতন।”১৪ পু 

তিনটি বই-ই তাহলে /০5%%% 17%717,9/-এর তিন ধরনের রূপান্তর । বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাস নামে যেসব বই পাওয়া যায়, তাতেও এই ধরনের কথাই লেখা থাকে। আমরা জানার 
মধ্যে একমাত্র রমাকান্ত চক্রবর্তী দুটি গুপ্তকথা মিলিয়ে দেখেছেন ও সিদ্ধান্ত করেছেন : দুটি বই 
হুবহু এক নয়।১৫ 

ব্রজেন্্রনাথের বিবরণের অনেকটাই ভুল। বিলাতী গপ্তকগা অবশ্যই Joseph Wilmot- 
এর অনুবাদ, ভুবনচন্দ্রই সেটি করেছেন। কিন্ত এই এক নুতন! আমার ওণকথা!! আদৌ ভুবনচন্তরর 
লেখা নয়। আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা বইটি এই এক নৃতন! আমার ওণ্ডকথা -রই 
সম্প্রসারিত রূপ। মূল বইটির সঙ্গে নানা বাড়তি গল্প ও চরিত্র যোগ করে, কিছু চরিত্র-র নাম 
বদ্‌লে একটা কিন্তুত ব্যাপার দাঁড় করানো হয়েছে। বিশ্ববাণী প্রকাশনী এই বইটিই ছেপেছে। তাতে 
প্রথম প্রকাশের সাল দেওয়া হয়েছে ১৩০৪ (১৯০৪-এর বদলে), “আর এক নৃতন*নামটি বাদ 
পড়েছে, আর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে: “অতি আশ্চর্য্য/ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ/সৃচনা”, নিবেদন-অংশটি 
নেই। শেষে “প্রকাশকের নিবেদন”-এ যা লেখা হয়েছে সেটি না-থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল 
না। 

হরিদাসের ওওকথা-কে শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন টৌকা ২ দ্র.) সেটি অবশ্য ভুবনচন্ত্রর 
বইটি সম্পর্কেই বেশি খাটে। 

ভুবনচন্দ্র যে এই এক নৃতন ! এর লেখক নন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বইটির অষ্টম 
সংস্করণে, সব শেষে “ষড়চক্র ভেদ” নামে একটি টীকা যোগ হয়। তাতে বলা হয়েছে: 
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এবারের “কৌতূহল পরিতৃপ্তি” ও “বিদায়” শীর্ষকমধ্যে * ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশিত 
হোলো না কেন?ঃ__এ পুস্তকের সৃষ্টিকর্তাই যদি (আংশিকরূপে) ভুবনচন্দ্র, তবে তার নাম না 
দিবার কারণ কি?-_সৃষ্টিকর্তাও নয়, --বিরচণকর্ত্তাও নয়, -_কিছুই নয়, --তার সহিত এ গ্রন্থের 
সংশ্রবমাত্রও নাই!--সম্পর্ক নাই কেন? -_বিলক্ষণই আছে! কৌতূহল পরিতৃপ্তির বিজ্ঞাপনে 
উক্ত মহাত্মার নাম কি সুত্রে বর্ণবন্ধ হোয়েছিল, তা আমরা নিন্নভাগে লিপিবদ্ধ কোল্লেম। 
“ষত্বণত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন একটী লোকের বিশেষ প্রয়োজন। _-কারণ, কল্পনা ও 


* অষ্টম সংস্করণের সময় “যড়চক্রভেদ” প্রথম প্রকাশিত হয় 


১০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


রচনাকৌশলের সৃষ্টি কোরে, তা আবার স্বয়ং স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করা বড়ই কষ্টকর কার্ধ্য। আপনার 
সন্ধানে কি এমন একটী লোক আছে?” হরিদাস-প্রণেতা কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তার 
প্রিয় মিত্র “উজীর পুতৃত্রের” গ্রস্কর্তা শ্রীযুক্ত ডাক্তার ফকিরটাদ বসু দেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা 
করাতে তিনি ভুবনচন্দ্রের নাম উল্লেখ কোল্লেন। সে ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় হোতে আর 
কালবিলম্ব রইলো না। --যথা সময়ে গ্রন্থখানি শেষ হোয়ে গেল। কুমার বাহাদুর ভুবনের প্রতি 
বড়ই প্রীত, _ বড়ই সন্তুষ্ট! __এই সুযোগদর্শনে লিপিকার বের্ণচিত্রকর) মহাশয় হরিদাসের 
গুপ্তকথার বিজ্ঞাপনে নিজ নাম সম্নিবেশিত করাবার জন্যে নানামতে উপরোধ অনুরোধ কোন্তে 
লাগ্লেন। “আমার অন্নের সংস্থান হয়,.--দেশের নিকট নাম ও গৌরব বাড়ে, __আত্মমুখে 
স্বীকার কোর্বো না, তবে বিজ্ঞাপন দর্শনে যে যা অনুমান করুক্‌, __লেখাই আমার ব্যবসা!” 
ইত্যাকার নানাবিধ অনুনয় বিনয় উপস্থিত কোরে, নিজ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করবার জন্যে সচেষ্টিত 
হোলেন। __কিন্তু কি আক্ষেপ! কুমার বাহাদুর তৎকালে কিছুতেই সম্মত /৪৮৯/হোলেন না। 
এরূপ অবস্থায় পাঠক মহাশয় অবশ্যই মনে কোত্তে পারেন যে, যখন মুখপানেই এরূপ 
মুখছেপ, তখন ভুবন বাবু অবশ্যই হতাশ্বাস হোয়ে নিরুদ্ধচেষ্ট হোয়ে থাকবেন! __কিস্তু তা নয়, 
__ভুবন বাবু সে প্রকৃতির লোকই নহেন। __হতাশ্বাস অবশ্যই হোয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা 
বোলে যে দ্বিতীয়বার চেষ্টা কোরবেন না, __অন্য কোনো ছলনাকৌশলে যে স্বীয় মনোরথ 
সুসিদ্ধ কোত্তে অমনোযোগী হবেন, এরূপ স্বভাবই তার আদৌ ছিল না! -_বিশেষতঃ তিনি 
একজন মহাজ্ঞানী মহাত্মা সাধুপুরুষ, শ্রুতিস্মৃতি উভয়বিধ গ্রস্থই তার কণ্ঠস্থ,--দূর ও পরিণামদর্শী! 
সুতরাং “যত্বে ন সিদ্ধতি কো'ত্রদোষঃ?” এই নীতিবাক্য স্মরণ কোরে অবশেষে তিনি ফকির 
বাবুর আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেন। ডাক্তার মহাশয়ের অনুরোধ, কুমার বাহাদুরের অপরিত্যজ্য, 
কখনোই তিনি তাতে অবহেলা করেন না। সেই ফকির বাবু যখন অনুরোধ কোল্লেন, তখন 
তিনি আর কোনোক্রমেই “না” বোলতে পাল্লেন না। __অগত্যাই তাকে ক্ষুপ্নমনে স্বীকার পেতে 
হোলো। __কাজেই সেই-দিন হোতে ভুবন বাবু গ্রন্থকর্তা হোলেন, _-সেইদিন হোতেই ভুবন 
বাবুর নাম সন্ত্রম বাড়লো __আর সেইদিন হোতেই ভূবন বাবুর যশঃ-সৌরভ পরিব্যাপ্ত হোলো!!! 

ভুবন বাবু যে গ্রন্থকার নন-_এ গ্রন্থের সহিত যে তাঁর কোনোই সংশ্রব নাই, সে ব্যক্তির 
স্বহস্তলিখিত একখানি ইস্টাম্প কাগজেই এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সুপ্রকাশ আছে!--এক্ষণে দ্বাদশবর্ষ 
অতীত, এ পৰ্য্যন্ত কোনোই গণ্ডগোল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমরাও, --গুপ্ততত্ব পরিজ্ঞাত 
আমরাও, একাল পর্য্যন্ত কোনোও উচ্চবাচ্য করি নাই।কিস্ত তৎপরে যখন সেই লিপিকার মহাশয়ই 
পুস্তকের গ্রন্থকার বোলে বিজ্ঞাপন (যদিও ঘোর ফের) দিতে কুঠিত হোলেন না, তখন আমাদেরও 
আর মৌনব্রত অবলম্বন করা কখনোই উচিত কার্য্য বোলে বোধ হয় না। __ভুবনচন্দ্রই যখন 
প্রথম-সন্ধিভঙ্গকারী, তখন আমরাও দোষ হতে খালাস! “হরিদাসের” সহিত ভুবনচন্দ্রের কতদূর 
সন্বন্ধ-বন্ধন, তা আমরা অনিচ্ছাসত্বেও এই স্থলে পরিব্যক্ত করণাস্তর সর্ব্বসাধারণের সুগোচরে 
কোরে দিলেম! দ্বাদশবর্ধ পরে ঘটনাস্োতে নিগৃঢ় রহস্য সুপ্রকাশ।! 

| প্রকাশক 

[পৃ. ৪৮৯-৯০] 


গপ্তকথা-র গুপ্তকথা / ১০৩ 


ভুবনচন্দ্রর কলম ভাড়া খাটত। অন্য লেখকের শ্রুতিলিখন নেওয়া ও প্রেস-কপি তৈরি 
ছিল তার উপবৃত্তি (মূল বৃত্তি : সাংবাদিকতা)।১৬ সম্ভবত অন্যের নামে বই লিখে দেওয়া (ইংরিজিতে 
যাকে বলে £1709 %76008)-র কাজও তিনি করতেন। বোধহয় এর থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত 
করেন: উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-এর নাম থাকলেও, ভুবনচন্দ্রই এই এক নুতন£এর প্রকৃত ও একমাত্র 
লেখক। 

ঘটনা হচ্ছে, ভুবনচন্দ্র নিজেও অন্যত্র পরোক্ষে স্বীকার করেছেন : এই এক হৃতন! তার 
লেখা নয়। বিলাতী গপ্তকথা-র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 

সপ্তদশ বর্ষ পূৰ্ব্বে [১২৭৮] হরিদাসের “গুপ্তকথার” জন্ম হয়। গুপ্তকথা লিখিতে আরম্ভ 

করিবার আগে উইলমট্খানি আমার পড়া ছিল না। কার্য্যক্ষেত্রে উইল্মটের সৌন্দর্য্য- 

দর্শনে সেই সময়েই আমার ইচ্ছে হয়, ইংরেজ বালক উইল্মটের সমস্ত কথাগুলি, __ 

সমস্ত কার্ধ্গুলি বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালী পাঠককে দেখাইব। হরিদাসের মুখে কুমারসম্ভবের 

যে শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছিল, হরিদাসের কার্যে আর উইল্মটের কার্য্যে সেই শ্লোকটি 

কতদূর সংলগ্ন এই বাঙ্গালা উইল্মটে বাঙ্গালী পাঠক তাহা দেখিবেন।১৭ 


ওই ভূমিকার অন্যত্র ভুবনচন্দ্র লিখেছেন : জোসেফ উইলমট বইটিকে রূপান্তরিত করতে 
তার বিস্তর মেহনত হয়েছিল, “. . . এই বাঙ্গালা উইল্মটের সঙ্গে হরিদাসের গুপ্তকথার মিলন 
করিলে সকলে তাহা বুঝিবেন।”১৮ 

সুতরাং ভূবনচন্দ্রকে এই এক নৃতন এর একমাত্র লেখক বলা ঠিক নয়। বরং বইটির 
শেষে নবীনকৃষ্ণ বসু যা লিখেছিলেন (আগেই উদ্ধৃত হয়েছে) সেই অনুযায়ী তাকে বড়জোর 
উপেন্দ্কৃষ্ণর সঙ্গে যুগ্ম লেখক ধরা যেতে পারে __যদি উপেন্দ্রকৃষ্ণর কথা পুরোপুরি না মেনে 
নেওয়া হয় (অর্থাৎ, ভুবনচন্দ্র ছিলেন নেহাতই প্রেস-কপির লিপিকর, তীর মুরুব্বি ফকিরটাদ বসু 
মারফত ধরাধরি করে ভুবনচন্দ্র এই এক নৃতন:-এর প্রথম সংস্করণের নামপত্রে নিজের নাম 
ঢুকিয়ে দেন)। 

সুকুমার সেন চোখ বুঁজে ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। তিনি লিখেছেন : এই এক 
নৃতন£এর লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব দুজনেই।১৯ কিন্তু তার আগেই, 


রেনল্ডূসের উপন্যাসের ভাব লইয়া ভূবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হইয়া একটি সুদীর্ঘ 
উপন্যাস লিখিয়া দেন। . .. রচয়িতার নাম ছিল সর্বশেষে__ “কৌতূহল পরিতৃপ্তি” ও 
“বিদায়” শীর্ষকে ।২০ 

এরপরে সুকুমার সেন যা লিখেছেন তা আরও গোলমেলে। যেমন: 


সাত সংস্করণ ছাপা হইবার পর বইটি দুই নামে স্বতন্ত্রভাবে বাহির হইতে থাকে। বছ 
প্রচারিত বটতলা সংস্করণগুলিতে নাম হয় হরিদাসের গুপ্তকথা” (-_এই নামেই ইহা 
বরাবর পরিচিত) এবং লেখকের নাম থাকে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মূল প্রকাশকের 
সংস্করণে বইটির পূর্বনাম রহিয়া যায় ‘এই এক নৃতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি 
আশ্চর্য!!!’ লেখকের নাম নাই, প্রকাশক উপেন্দ্রকৃষ্ঙের পুত্র।২১ 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সুকুমার সেনই আবার লিখেছেন: 


হুতোম-প্যাচার-নকৃশার অনুসরণে কলিকাতার কথ্যভাষায় লেখা এবং দেশি ছাঁচে ঢালা 

ও যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রচনা বলিয়া বইটি হেরিদাসের গুপ্তকথা নামে পরিচিত হইয়া) 

দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত ছিল...।২২ 

সুকুমার সেনের বক্তব্যে দুটি ভুল আছে : (১) বটতলা সংস্করণেও বইটির নাম স্রেফ 
হারিদাসের গুপতকথা ছিল না,নাম ছিল আর এক নৃতন ! হরিদাসের ওওকথা!! অতি আস্তরণ! 11২৩ 
ব্রজেন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে প্রায় নির্ভুল (অতি আশ্চর্যা!।! -_এই তৃতীয় নামটি অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
দেন নি)। কেন সেটি তাঁর চোখে পড়ে নি, জানি না। (২) সুকুমার সেন যে-সংস্করণটি দেখেছিলেন 
তার নামপত্রে অবশ্যই লেখকের নাম ছিল।২৪ 

মুশকিল হচ্ছে, ব্রজেন্দ্রনাথ বা সুকুমার সেন কেউই বোধহয় বিলাতী গুপ্তকথা-র ভূমিকাটি 
পড়েন নি, এই এক নৃতন!ও আর এক নৃতন! বইদুটি পাশাপাশি ফেলে দেখেন নি। ভুবনচন্দ্র যে 
তার একার নামে প্রকাশিত বইটিতে (১৯০৪) আদি এই এক নুতন/-এর বেশ কিছু অদলবদল 
করেন সেটাও তারা খেয়াল করেন নি। আর এক নৃতন! হরিদাসের গুপ্তকথা-র গোডাতেই এই 
এক নৃতন! -এর উল্লেখ আছে : 

আমি হরিদাস। বত্রিশ বৎসর পূর্বে [১৮৭২-৭৩] আমি এই বাঙ্গলাদেশেই ছিলাম । সেই 

সময় আমার বাল্যজীবনের কতক কতক পরিচয় দিয়াছি।২৫ 


বইটির ভূমিকায় ভুবনচন্ত্র খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন : এটি সবদিক থেকেই নতুন। 
আসলে নতুনত্ব মানে এই ধরণের খোদকিরি। আর এক নৃতন! -এর প্রথম কল্প (অর্থাৎ প্রথম 
অধ্যায়)-র দ্বিতীয় বাক্যে বলা আছে: 


আমার গুরুদেবের বাসস্থান কোথায় ছিল, শিশুকালে ঠিক জানতে না পেরে, পূর্বে আমি 

বোলেছিলেম সুবর্ণগ্রাম। কথাটা ভুল ছিল, দেশের ভূগোলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না, 

এখন বুঝতে পেরেছি, সুবর্ণগ্রাম নয়, সপ্তগ্রীম।২৬ | 

এই এক নৃতন!-এর দ্বাদশ সংস্করণেও গ্রামটির নাম সুবর্ণগ্লামই আছে। আসলে এই এক 
নুতন! থেকে আর এক নৃতন-কে আলাদা করার জন্যেই এত চেষ্টা। তাই জন্যেই আমার 
গুণতকথা হয়ে গেছে হরিদাসের ওুপ্তকথা । এই এক নৃতন!-কে ফুলিয়ে ফাপিয়ে আরও রঙদার 
করে ভুবনচন্দ্র সত্যিই একটি নতুন বই লিখেছিলেন। একই বই দু নামে চালু ছিল না। 


তিন 


উপেন্দৰকৃষ্ণ দেব পরে আর-একটি উপন্যাস লিখেছিলেন : রড্গিরি__আশা প্রতীক্ষা (তিন খণ্ডে, 
১২৮৮-১২৯০)। এটি কিন্তু সাধু কোড-এ লেখা ।২৭ তার মানে, এই এক নূতন! -এর পরে 
উপেন্দ্রকৃষ্ণ আর চলিত কোড-এ লেখেন নি। হারীতকৃষ্ণ জানিয়েছেন : 
আমার অনুমান, তখনকার সাহিত্যরথীরা গুপ্তকথার ভাষাকে সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন 
বলে স্বীকার করছিলেন না, সেইজন্যে ওঁর নৃতন প্রয়াসে উনি মামুলি ভাষাকে অবলম্বন 
করেন। সাধারণ পাঠকের কাছে শুপ্তকথা যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল তার প্রমাণ, 


গণতকথার গুপ্তকথা /১০৫ 


লেখকের জীবদ্দশাতেই এ-উপন্যাসের এগারোটা সংস্করণ বেরিয়েছিল । 'রত্বগিরি তেমন 
আদর পায়নি, ...।২৮ 


অন্যত্রও তিনি বলেছেন : 

চলিত বাংলায় লেখা এই প্রথম উপন্যাস পড়ে প্রমথনাথের [প্রমথ চৌধুরীর] সংকল্প 
হয় ভবিষ্যতে ওই পথ অনুসরণ করে সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন। সে- 
সংকল্প কার্যে পরিণত করতেও কোনও সংকোচ বোধ করেননি । অথচ বাধা যথেষ্ট ছিল। 
প্রথমত, ঠাকুরদাদা নিজেই "গুপ্তকথা'র চলিত ভাষা ত্যাগ করে তীর “রত্বগিরি' উপন্যাসে 
তখনকার সাধুভাষা অবলম্বন করেছিলেন। তখনকার পণ্ডিতরা স্বয়ং বন্িমচন্দ্রের বিরুদ্ধেই 
খড়গহস্ত, সুতরাং অন্যে পরে কা কথা ।২৯ 


ভুবনচন্দ্র পরে রেনল্ভ্স্-এর আরও কিছু বই ও “বিবিধ রোমহর্ষক নভেলের” তর্জমা 
করেছিলেন।৩০ তার সবগুলি দেখার সুযোগ হয় নি। তবে সবকটিই বিলাতী গুপ্তকথা ও আর 
এক নৃতন!-এর মতো চলিত কোড-এ নয়। যেমন 'নন্দনকাননের উপন্যাস সিরিস” তেখেব) এ 
“পঞ্চগোয়েন্দার উপন্যাস” সয়তানী, অত্ডুত রমণীর চরিত্র-কাহিনী, প্রেমারার চুম্বন, জহরতের 
কৌটা, কোম্পানীর চোর ও পত়ীচোর (১৩১৩ ব.) সাধু কোড-এ লেখা। 

আর এক নৃতন!-এর প্রথম কল্প-র আগে একটি সুচনা-অংশ আছে। তার নাম : ‘আমি 
কে’। সেটিও সাধু কোড-এ। তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভুবনচন্দ্র লিখেছেন : 

জীবনকাহিনীগুলি প্রণালীপূর্ব্ক বর্ণনা করিতে হইলে এতদ্দেশে প্রচলিত কথোপকথনের 

সহজ ভাষা ব্যবহার করা ভাল, কেন না সেই ভাষায় গল্পচ্ছলে লিখিয়া দিলে আপামর 

সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হয়। এই আখ্যায়িকাতে সেই ভাষাই আমি অবলম্বন করিব।৩১ 

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বড় একটা সাধু-চলিত মিশিয়ে ফেলতেন না, বিলাতী ওপ্তকথা-র ভূমিকায় 
ভুবনচন্দ্র প্রায়ই সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ মিলিয়ে যা-তা কাণ্ড করেন। যেমন : 

বহুদিনের আশালতায় এতদিনের পর মুকুল ধরিল। সপ্তদশবর্ষকাল মানসক্ষেত্রে যে 

আশাবীজ আমি বপন কোরে রেখেছিলেম, অন্কুরিত হয়েছিল-_পল্পবিত হয়েছিল, হৃদয় 

ক্ষেত্রেই যত্ববারি সিঞ্চন কোরেছিলেম, অভাব ছিল স্কলপুষ্পের। ভগবানের কৃপায় এত 

দিনে মুকুল ধরিল।৩২ 

মজার ব্যাপার হলো, উপেন্দ্রকৃষ্ণ ও ভুবনচন্দ্র দুজনেই তাঁদের পরের বইতে গুপ্তকথা-র 
উল্লেখ করেছেন। রত্লগিরি-র প্রথম পাতায় উপেন্দ্রকৃষ্ণ লেখেন : 

পাঠক মহাশয় । বহুদিনের পর এই তুলক-তস্ত-নিম্পেষিত ক্ষুদ্র পত্রিকার দ্বারা আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। প্রায় একযুগ পূর্বে “এই এক নৃতন! আমার গুপ্তকথা !! অতি 

আশ্চর্য!!1” নামে একখানি নবসাজসঙ্জিত নবন্যাস হস্তে লইয়া আপনার সহিত প্রথম 

আলাপ করা হইয়াছিল।০৩ 


রহস্যমুকুর ১৮৭৬)-এর প্রথম পাতায় ভুবনচন্দ্র লিখেছেন : 
হরিদাসের “গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য” সবিধেয় কৌতুকাবহ নবন্যাস পরিসমাপ্ত কোরে 
অন্য প্রকারে পাঠক মহাশয়ের চিত্তরঞ্জক করা আমাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। দ্বিতীয় 


১০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বারে আমার দেখা সাক্ষাৎ হবে, এ নবন্যাসের অন্ত স্তবকে এই ভাবের যে সঙ্কেত আছে, 

আমরা সেই সঙ্কেতের ফল প্রদানে সমাগত সমাকাঙক্ষী। __দৈব ও পার্থিব পাকে চক্রে 

কিছু দিন বিলম্ব হয়ে পড়েছে, ...1৩৪ 

এও দেখবার : রহস্যমুকুর চলিত কোড-এ লেখা, অর্থাৎ ভুবনচন্দ্র সাধু ও চলিত দু- 
কোড-এই লিখে গেছেন। যেমন, ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পারুল বো) সেই কি ভুলি (প্রকৃত 
ঘটনামূলক আশ্চর্য নবন্যাস ) পুরোপুরি সাধু কোড-এ লেখা। নামপত্রে বলা হয়েছে : “আশা 
চপলা” “বিলাতী গুপ্তকথা” প্রণেতা শ্রীভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত!” 

ভুবনচন্দ্র যে ভাড়া-করা লেখক ছিলেন__সে-নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। 
১৩১৭-য় বিলাতী স্বণ্বাই (সাহেব বিবির গুপ্তকথা ) বইটির নামপত্রে রয়েছে : “শ্রী ভুবনচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত”। বইটির “উপসংহার”-এ দেখা যায় : 

আমি তাহার [অলিভিয়া রোজ-এর] জীবন-কাহিনীর মনোযোগী শ্রোতা, আমি কিন্তু 

আমার নিজের নামটি অপ্রকাশ রাখিলাম। অপ্রকাশের কি কারণ, পাঠক মহাশয়েরা 

সেটি জানিতে চাহিবেন না। নাম অপ্রকাশ রাখতে যদি আমার কিছু অপরাধ হয়, ভরসা 

আছে, দয়া করিয়া তাহারা সে অপরাধ মাৰ্জ্জনা করিবেন।৩৫ 

প্রকাশক এতে একটু ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। তাই বই-এর গোড়ায় এই রহস্য ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে: 


প্রকাশকের মন্তব্য 


প্রিয় পাঠকবর্গ! এই পুস্তক পাঠান্তে আপনারা একটু সমস্যায় পড়িতে পারেন, কারণ 
উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি তাহার নামটি অপ্রকাশ রাখিলেন অথচ এই 
পুস্তকের টাইটেল পেজে তাঁহার নামটা বড় বড় অক্ষরে বিদ্যমান। এই সমস্যার কারণ 
আছে, কারণ এই-_আমার জনৈক বন্ধু কিছুদিন বিলাতে ছিলেন, সেই সময়ে তাহার 
সহিত কুমারী অলিভিয়া রোজের আলাপ পরিচয় হয় এবং বিবি নিজে তাহার নিকট 
আত্মকাহিনী বর্ণনা করেন, সেই বন্ধু নিজেই অলিভিয়া রোজের নাম দিয়াছেন--বিলাতী 
স্বর্ণবাই। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া এই কাহিনীটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করিয়া আমাদের প্রাচীন ওঁপন্যাসিক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিবির 
আত্মজীবনীটী গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন এবং ভুবন বাবু নিজে এই আখ্যায়িকাটী অলঙ্কার 
সংযোগে সম্পাদনা করিয়াছেন, ফলতঃ ভুবন বাবু নিজে কখন বিলাতে যান নাই, এবং 
তাহার সহিত বিবির কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কেবল শ্রুতিকাহিনীটী সজ্জিত 
করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে সমস্যা পূরণার্থ আমার এই মন্তব্যটী প্রকাশ করিলাম। 
ইতি__ 

প্রকাশক 
বইটির বৈশিষ্ট্য হলো : এর “সূচনা” ও “উপসংহার” সাধু কোড-এ (পৃ. ১-২, ১৫৫- 

৫৬), আর মূল বইটি (পৃ. ৩-১৫৪) চলিত কোড-এ। 

বাঙলা গদ্যর কালপঞ্জিতে, ছতোমের পরে আর প্রমথ চৌধুরীর আগে, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব 


গুপতকথা-র গুপ্তকথা /১০৭ 


ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুজনের নামই আসা উচিত। তবে জোসেফ উইলমট-এর রূপান্তর, 
অনুবাদ ও নবরূপাস্তর--তিনটিকেই ভুবনচন্দ্রর একার রচনা বলে ধরা ঠিক নয়। 

আর একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। “বসু ফকিরচাদ বর্ম্মণ এঁর কথা আগেই 
বলেছি। রত্বুগিরি বইটি উপেন্দ্রকৃষ্ণ একেই উৎসর্গ করেছিলেন। এঁর নামে, কয়েক পর্বে উজীর 
পুতিত্র or The Adventures ৫৫ Mogul বলে একটি বই বেরিয়েছিল (১৮৭২-৭৬)। সেটি 
চলিত কোড-এ লেখা। এখানেও দেখা যায়, হুতোম পাচার নকশার মতোই “নেই” ও “নি দু 
অর্থেই নাই” (পৃ. ৬৪-৭১), ‘আমাকে’, “তোমাকে'-র বদলে “আমারে” “তোমারে” (পৃ. ৭০), 
আর ক্রিয়াপদে ‘ছিলেম’, “হলেম” (পৃ. ১২০)। অর্থাৎ চলিত কোড-এ রচনার ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকৃষ্ণ 
ও ভুবনচন্দ্রর সঙ্গে ফকিরচাদ বসুর নামও করতে হয়। তবে উজীর পুতৃ্র আসলে ভুবনচন্দ্ররই 
লেখা এমন কথাও চালু আছে। 


চার 


রেনল্ড্স্‌ ও বাঙালি পাঠক সম্পর্কে দু-এক কথা বলে আলোচনা শেষ করা যাক। উনিশ শতকের 

বাঙলা নক্শা, সমাজ কুচিত্র (১৮৬৫)-তে রেনল্ড্স্-এর নাম পাওয়া যায়।৩৭ বঙ্কিমের একটি 

ইংরিজি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ইয়ং বেঙ্গলদের বই-এর তাকে রেনল্ড্স্-এর মিস্ত্রিজ অফ 

লন্ডন, টম পেন-এর এজ অফ রিজন আর লর্ড বায়রন-এর কবিতা-সংগ্রহ পাশাপাশি শোভা 

পেত৭৮ তবে এ বিষয়ে রাজশেখর বসুর অভিজ্ঞতা আরও মনোরম। তিনি জানিয়েছেন: 
লোকে সব চেয়ে বেশী পড়ত রেনম্ছুসের রোমাঞ্চকর গল্পাবলী, ডিক্‌স এডিশন, ছ 
আনায় একখানা বেশ বড় বই, বিস্তর ছবি। অতি ছোট হরফে ছাপা, কিন্তু যারা পড়ত 
তাদের চোখে তেজ ছিল, মিটমিটে প্রদীপ বা হারিকেনের আলোয় অনায়াসে পড়া চলত। 
আমার এক মাস্টারমশাই গোগ্রাসে রেনল্ছুস গিলতেন। আমাকে বলেছিলেন, খবরদার, 
ত্রিশ বছর বয়সের আগে রেনল্ছ্স ছোঁবে না। কিন্তু আমার দাদা বললেন, শুনিস না 
মাস্টারের কথা, রেনল্ড্সের রবার্ট ম্যাকেয়ার পড়ে দেখিস, চমৎকার ডাকাতের গল্প ; 
তারপর রাইহাউস প্লট, নেক্রোমান্সার, ব্র্জ স্ট্যাচু এই সব পড়বি। আমি দাদার উপদেশই 
পালন করেছিলাম। অল্প বয়সেই একগাদা রেনল্ড্‌স পড়া হয়ে গেল, অরুচিও ধরল। 

.. এককালে যার বইএ এ দেশের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল সেই রেনম্ছসের কোনও 

চিহ্নই এখন পাওয়া যায় না। বিলাতেও তার বই প্রথম প্রথম খুব চলত দু-একটি বই-এ 
তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের কুৎসা করেছিলেন সেজন্য কালক্রমে তার জনপ্রিয়তা লোপ 
পায়। তার গ্রস্থাবলীর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আমার মনে আছে। দেদার রহস্য আর 
রোমাঞ্চ, কিছু ব্যভিচার, কিছু চুরি ডাকাতি নরহত্যা, এবং লর্ড-লেডিদের বিলাসময় 
জীবনযাত্রা। নায়ক-নায়িকারা রূপে গুণে অতুলনীয়, বিস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে 
বহু কষ্টভোগের পর তাদের মিলন হয়। অনেক বইএর শেষে থাকত-_/১70 they 
were happy, oh, supremely happy! অথবা— At last they were united in 
holy wedlock and lived happily ever after.” 


১০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পরশুরামের “নীল তারা” গল্পেও রেনল্ড্স্‌-এর কথা এসেছে। শার্লক হোম্স্‌-কে রাখাল 
মুক্তৌফী বলেন : “রেনম্ছূসের বিস্তর নভেল্‌ পড়েছি, মায় মিস্ট্রিজ অভ দি কোর্ট অভ লপ্ডন।” 
কথাটা শুনে, যে-কোনো মার্কা-মারা ভিক্টোরীয় ভদ্রলোকের মতো, হোম্স্‌ রীতিমতো 
scandalized: 

_-ফর শেম মুক্তৌফী বাবু। ওর বই ছুঁতে নেই, দেশদ্রোহী বজ্জাত লোক। 

_-তিনি কি করেছেন সার? 

-__সে লিখেছে, ফ্রেঞ্চ জাতি সবচেয়ে সভ্য, নেপোলিয়নের মতন গ্রেট্‌ ম্যান জন্মায় নি, 

আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এতই অপদার্থ যে যত সব জার্মান বদমাস ধরে এনে আমাদের 

রাজকুমারীদের সঙ্গে বিয়ে দেয়।৪০ [রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী, আযালবর্ট ছিলেন জার্মান] 

এমন বহু বিচিত্র কারণে বাঙালিদের (বোধহয় সাধারণভাবে ভারতীয়দের) কাছে রেনল্ডূস্‌ 
অত প্রিয় লেখক ছিলেন। শ্যামবাজার-শোভাবাজারের বাবু থেকে দ্বারভাঙ্গার ছাপোষা শিক্ষক- 
ছাত্র মহলে রেনল্ড্স্-এর আদর ছিল ব্যাপক। 


সংযোজন 


ভুবনচন্দ্র সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায় জন্মভূমি (বর্ষ ১২, সংখ্যা ২, ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ৫৬- 
৬২)-তে “শ্রীযুক্ত ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়” নামে এক অস্থাক্ষরিত রচনায়। সম্ভবত এটি যতীন্দ্রনাথ 
দত্ত-র লেখা। প্রবর্তক (বর্ষ ২১, সংখ্যা ৫, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ. ৫৩৭-৪৩)-এ “স্বীয় ভুবনচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায়” রচনাটিতে জন্মভুমি-র ওই প্রবন্ধের বেশ কিছু অংশ অবিকল ছাপা হয়েছে। জন্মভূমি- 
তে ভুবনচন্ত্র-র স্বাক্ষরিত রচনাও বেরত (যেমন, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৫ ও ৬, অগ্রহায়ণ ও পৌষ 
১৩১০, পৃ. ১৬৫-৭৫ ও ২১৪-২১-এ “বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাসাগর”) যাই হোক, জনম্মভুমি-র 
অস্থাক্ষরিত প্রবন্ধে যা ছিল না, প্রবর্তক-এ তেমন অনেক কথা আছে। যেমন, রত্রগিরি-ও নাকি 
ভুবনচন্দ্ররই লেখা । 
কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো হরিদাসের ওপ্তকথা-র উত্তব প্রসঙ্গ । যতীন্দ্রনাথের 
প্রভাকর সম্পাদকের প্রথম অবসরেই রামচন্দ্র গুপ্ত যখন নতুন করে বার করলেন তিনি 
(ভুবনচন্দ্ৰ) “এই এক নূতন” শিরোনাম দিয়া এক আশ্চর্য্য উপন্যাস প্রকাশের সূত্রপাত 
করেন, চলিত ভাষায় পুস্তক রচনার প্রথা টেকটাদ (তথৈব) ঠাকুরের হুতুম পেচার তেখৈব!) 
পর, উহা এক প্রকাশ আদর্শ, অনেকে বলেন, টেকচাদ ঠাকুর অপেক্ষা এ ভাষা প্রাঞ্জল। 
পুস্তকের নাম “আমার গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য!” নায়কের নাম হরিদাস। এই জন্য সাধারণ 
আজকাল নাম দিয়াছে হরিদাসের গুপ্তকথা! টাইটেলের শিরোনাম “এই এক নৃতন !” 
শোভাবাজারের রাজকুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এ পুত্তকের দু'এক 
ফন্্মা পাঠ করিয়া ভুবনচন্দ্রকে আহ্বান করেন, পূর্বের পরিচয় ছিল, ভুবনচন্দ্র দেখা 
করিতে যান, তদুপলক্ষে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর “রেণলন্ডের তেখৈব) জোসেফ্‌ উইলমট” 


গুণ্তকথা-র গুপ্তকথা / ১০৯ 


নামক সুবিখ্যাত রহোন্যাস পুস্তকের নাম করেন, সেই প্রণালীতে বিবরণ করিতে বলেন, 


তাহাই ধাৰ্য্য হয়।... 


এর মানে দাঁড়ায় : ভুবনচন্দ্র নিজের মতো “প্রণালী'তে একটি কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। 
সংবাদ প্রভাকর-এ তা ছাপাও হচ্ছিল। তার পর, উপেন্দ্রকৃষ্ণ-র পরামর্শে সেই ‘প্রণালী’ পাল্টে 
কেঁচে গপ্জুষ করা হয়। 


সমস্ত ব্যাপারটাই অবাস্তব ঠেকে। সংবাদ প্রভাকর-এর ওই সময়ের কোনো সংখ্যা না 


পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না। 


টীকা : 


১ 


George William MacArthur Reynolds, Joseph Wilmot ইংরিজি সাহিত্যের কোনো ইতিহাসে 
রেনল্ডূস্‌-এর মতো একদা জনপ্রিয় কিন্তু ন্যায্যতই বিস্মরণীয় লেখকের নাম থাকে না। তাই বইটিব 
প্রকাশকাল ইত্যাদি জানাতে পারছি না। তবে Dictionary of Literary Biography, ed. Ira 03. 
Nadel and William E. Fredeman, Detroit, Michigan : Gale Research Company, 1983, 
Vol. 21, Victorian Novelists before 1885, PP. 248-5 1-4 রেনল্ড্স্-এর জীবন ও কর্মের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই ধারণার জন্যে গুপ্তকথা’ নামটিও দায়ী (বোধহয় ইংরিজি '9৩০(119107-র তর্জমা)। বইটি 
সম্পর্কে শরৎচন্দ্রও তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন। তিনি একবার বলেছিলেন :“ . . বাবার ভাঙা দেরাজ 
থেকে খুঁজে বার করলাম “হরিদাসের গুপ্তকথা”। আর বেরোলো “ভবানী পাঠক” গুরুজনদের 
দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুর্তক। তাই পড়বার ঠাই করে 
নিতে হলো আমাদের বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, সঙ্গীরা শোনে’ (“রবীন্দ্রনাথ” 
(১৩৩৮), শরৎ রচনাবলী, খণ্ড ৫, কলকাতা : শরৎ সমিতি, ১৩৮৪, পৃ. ৫৬৭)। হরিদাসের 
গুপ্তকথার হালের একটি সংস্করণে (কলকাতা :বিশ্ববাণী, ১৩৯৪) প্রকাশকের নিবেদনে এই অংশটি 
উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে দ্বিতীয় বইটির নাম বাদ পড়েছে। অন্য এক “অভিভাষণ” 
(১৩৩৫)-এও শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : 

ছেলেবেলায় আমার “ভবানী পাঠক’ ও “হরিদাসের গুপ্ত কথাই ছিল একমাত্র সম্বল! তখন কত রস 
কত আনন্দই যে এ দু'খানি বই থেকে উপভোগ করেছি তার সীমা নেই। অথচ, আজ সেগুলো 
আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ না আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ-_বলা কঠিন। (এ, পৃ. 
৫৬০)। 

দুবারই শবৎচন্দ্র একই ভুল করেছেন : কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের বইটির নাম ভবানী পাঠক নয়, 
ভবানী ঠাকুর। 

এই এক নুতন! আমার শুপ্তকথা!! অতি আশ্চ্যা।/ কলকাতা : অসীমকৃষ্ণ দেব, দ্বাদশ সংস্করণ, 
সম্বৎ ১৯৬৩ [১৯০৬-০৭ খি.], পৃ. ৪৮১। 

হায়ীতকৃষ্ণ দেব, সবুজ পাতার ডাক, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭ (মূল রচনা ১৯৫৯), পৃ. 
28, ৭০, ১৪০, ২২২ 

ওই, পৃ. ১৪। প্রমথ চৌধুরী বইটিকে সর্বদাই হরিদাসের গুপ্তকথা বলতেন। এ, পৃ. ১৭, ১৪২ দ্র. । 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ মুখোপাধ্যায় [ও] ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমালা ৮৪, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৮, পৃ. ১২। 

ওই | 


১১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৮ শোভাবাজারস্থ শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা । শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 


১৬ 


১৭ 


২৪ 


দ্বারা সিমুলিয়া মাণিকতলা স্ট্ীটস্থ ১৪৯ ভবনে নৃতন বাঙ্গালাযন্ত্রে যস্ত্রিত। শকাব্দ ১৭৯৩। 
শোভাবাজারস্থ শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র । 

টী. ৬, পৃ. ১৭। 

ওই। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছিলেন : এই এক নৃতন! হলো আর এক নৃতন/-এর “গোড়ার পর্ব ও আদি 
রূপ।” আসলে ৮৭০ পাতার বই যে ৬৪৪ পাতার বই-এর “গোড়ার পর্ক” মাত্র হতে পারে না (দুটি 
বই-এর আকার প্রকারে যতই তফাত থাক)-__এই ব্যাপারটি তিনি খেয়াল করেন নি। 

টী. ৬, পৃ. ১৪। 

ওই, পৃ. ১৭। 

রমাকান্ত চক্রবর্তী, “হরিদাসের গুপ্তকথা”, বাঞলির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, 
২০০২, পৃ. ১৯২। হরিদাসের গুণ্তকথা-র বিশ্ববাণী সংস্করণে টৌ. ২ দ্র.) নতুন বইটির প্রথম প্রকাশসাল 
১৯০৪-এর জায়গায় ভুল করে ১৩০৪ ছাপা হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ঠিক তথ্য দিয়েছিলেন। 
এতে বিভ্রান্ত হয়ে রমাকান্ত চক্রবর্তী ধরে নিয়েছেন : ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দুটি আলাদা 
হরিদাসের ওও্ঁকথা বেরিয়েছিল। তবে তিনি এও বলেছেন : ‘এই দুইটি গ্রন্থ “এই এক নূতন” থেকে 
থেকে ভিন্ন” (ওই)। 

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩, কলকাতা :আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৬, পৃ. ৪১৭, 
টী. ১৮ দ্র.। সুকুমার সেন জানিয়েছেন : “ভুবনচন্দ্র মাইকেল-এরও লিপিকরগিরি করিয়াছিলেন।” 


, (ওই)। 


বিলাতী ওপ্তকথা/ জোসেফ উইলমট/জজ্ঞ্জ রেণল্ড [স] প্রণীত, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনৃদিত/স্রী 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত/তৃতীয় সংস্করণ! কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তারিখ নেই 
প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮), পৃ. নয়! এই এক নৃতন! পৃ. ৫-এ কালিদাসের কুঙারসঙব মহাকাব্য থেকে 
দুটি শ্লোক (৫1৭৩-৭৪) উদ্ধৃত হয়েছিল। জার এক নৃতন/-এ শ্লোক দুটি নেই। 

ওই, পৃ. ৭। 

টী. ১৬, পৃ. ২০৯ 

ওই, পৃ. ১৭২1 

ওই। 

ওই। 

বলা বাহুল্য, এই এক নৃতন নামটির পেছনে রয়েছে হতোম প্যাচার নকশার “ভূমিকা উপলক্ষে 
একটা কথা”-র সেই ভাড় আর বড়মানুষ বাবুর গল্প (সটীক হতোম পাচার নকৃশা, অরুণ নাগ সম্পা., 
কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮, পৃ. ২০। হুৃতোম এ অবশ্য ‘নৃতন’ নেই, আছে 'নতুন')। এরই খেই 
ধরে ভুবনচন্দ্র তার বইটির নাম দিলেন আর এক নৃতন! 

মনে হয়, সুকুমার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারের কপিটিই দেখেছিলেন। তার নামপত্র 
এইরকম : 


এই এক নূতন! 
আমার গুপ্তকথা!! 
অতি আশ্চর্য্য!!! 


“সূর্পবৎ দৌষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহত্তি সাধবঃ। 
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী হ্যসাধুত্তিতউর্যথা।” 


২৫ 


গুপ্তকথার গুপ্তকথা /১১১ 


কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব দ্বারা 
প্রকাশিত। 


Kumar Upendra Krishna 
প্রণেতা 


দ্বাদশ সংস্করণ 


সম্বৎ ১৯৬৩। 


তবে এ গ্রন্থাগারের কপিটিতে “অতি আশ্চর্য্য !11”-র পরে ও শ্লোকটির আগে কেউ একজন কালি 
দিয়ে নিপুণভাবে, প্রায় ছাপার হরফে, 'ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” নামটি লিখে রেখেছেন। তবু যে কেন 
সুকুমার সেন লিখলেন “লেখকের নাম নাই” তা বোঝা যায় না। বাগুলা হরফে নামটি যে কালি দিয়ে 
লেখা, তা হয়তো তার চোখে ধরা পড়েছিল, কিন্তু তলায় রোমান হরফে লেখা নামটি তিনি খেয়াল 
করলেন না কেন? 

অনেকের মতো মণিলাল খানও আমার গুপ্তকথা আর হরিদাসের গুপ্তকথা দুটিকেই এক বই বলে 
ধবে নিযেছেন। আর সকলের মতো তিনিও দেখেছেন জামার ওপ্তকথ-র দ্বাদশ সংস্করণটি এবং 
সেটিকেই ভুবনচন্দ্রর'রচনা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তবে সুকুমার সেনের মতো ভুল করে তিনি 
লেখেন নি যে বইটিতে লেখকের নাম ছিল না। তিনি বরং উল্লেখ করেছেন যে “মূল প্রকাশকেব 
সংস্করণে লেখক হিসেবে ইংরাজিতে “কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ” নাম ছাপানো হোত’ (বাংলা চলিত গদ্য, 
কলকাতা : সোনার তরী, ২০০০, পৃ. ৭৮)। 

টী. ২, পৃ. ৩। লক্ষ্য করার বিষয় হলো : “আমি কে?” অংশটি সাধু কোড-এ লেখা, “প্রথম কল্প । 
পাঠশালা” থেকে চলিত কোড শুরু হয়েছে। এই এক নূতন! এ কোথাওই সাধু কোড-এর ব্যবহার 
ছিল না। ‘সাধু ভাষা’ না বলে কেন ‘কোড’ বলাই ভালো তার কারণ জানতে চাইলে “বাঙলা গদ্য : 
সাধু চলিত”, শারদীয় অনুষটুপ, ২০০২ দ্র. 

ওই। 

রত্গিরি, আশা-প্রতীক্ষা, প্রথম পর্ব, কলকাতা : অমূল্যকৃষ্ণ দেব ও গণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, দ্বিতীয় সং. 
১২৯১। নামপত্রে বাঙলা হরফে লেখকের নাম নেই, তার বদলে আছে : “Kumar Upendra 
Krishna/Sovabazar/” | 

টী. ৪, পৃ. ৯০। 

এ, পৃ. ২২২। 

টী. ১৬, পৃ. ১৭২। 

টী. পৃ. ৩। 

টা. ১৭, “আমার বাসনা”, পৃ. এগারো। 

টী. ২৭, পৃ.১। 

রহস্য মুকুর! আশ্চরযা-শুপ্তকথা।! প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : বরদাকান্ত মিত্র, সংবৎ 
১৯২১, পৃ. ১। আশ্চৰ্য্য’ আর ‘গুপ্তকথা’ দুটি শব্দই ভুবনচন্ত্রর খুব প্রিয় ছিল, মনে হয়। ভুর্বনচন্দ্র 
সম্পাদিত’ বিলাতী স্বপ্বাইএর উপনাম ছিল: “সাহেব বিবির গুপ্তকথা”। 

কলকাতা : শ্রীশ্রীচৈতন্য পুস্তকালয়, ১৩১৭, পৃ. ২৫৫। 

ওই, পৃ. তিন। 

নিশাচর (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম), সমাজ কৃচিব্র, কলকাতা, ১৮৬৫ ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৩৮ 


৩৯ 


ও সজনীকান্ত দাস সম্পা., হতোম প্রাচার নকৃশা ও অন্যান্য সমাজচিত্র কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষণ্, ১৩৬৩, পৃ. ১৯০ টী. ১। 

Bankim Chandra Chatterji "The Confession of a Young Bengal", Bankim Rachanavali, 
ed. Jogesh Chandra Bagal, Calcutta : Sahitya Samsad, 1990, p. 138. 

রাজশেখর বসু, “গল্পের বাজার” (চলচ্িস্তার অন্তর্গত), পরশুরাম গ্রস্থাবলী, খণ্ড ২, কলকাতা : এম 
সি সরকার আ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮৮, পৃ. ৩৬২-৬৩। 

ওই, খণ্ড ৩, ১৩৯২, পৃ. ১০৭। এ ছাড়া চলচিস্তর অন্তর্গত “সাহিত্য-সংস্কার” গ্রস্থাবলী, খণ্ড ২, 
পৃ. ৪৪৯) দ্র.। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অশোক উপাধ্যায়, রিষ্কু চৌধুরী, সিদ্ধার্থ দত্ত, মলয়েন্দু দিন্দা। 


আত্মজীবনীর দর্পণে বাঙালি ভদ্রলোক 


অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি ভন্রলোকদের অবলম্বন করে ইতিহাসে বেশ কিছু কাজকর্ম 
হয়েছে। সেই সব গবেষণায় জীবনী আত্মজীবনী সমপর্যায়ের স্মৃতিকথা ব্যবহৃত হয়েছে 
সার্থকভাবেই। আর তার ফলেই এঁদের জগৎ ও জীবনের অনেকদিক আজ উদ্ঘাটিত ও সুপরিচিত 
আবার তাই নিত্যকার দেখায় উপেক্ষিত। এঁদের চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, বোধ, পারস্পরিক আদান- 
প্রদান তোর তর, তম পর্যায়ভেদ সহ), আত্ম-মূল্যায়ন, অন্যদের মূল্যায়ন ও সেগুলির প্রকৃতি, 
সর্বোপরি ভদ্রলোক শব্দটির ব্যবহার ও তার মধ্যেকার বিভিন্ন স্তরভেদ (যা একজন ভেতরের 
লোক হিসেবে অনুভব ও ব্যক্ত করা সম্ভব) যা মহাফেজখানার দলিলে না থাকাই সম্ভব। অর্থনীতির 
দৃষ্টিতে সুচিহিন্ত শ্রেণী বা ক্লাস না হলেও সমাজতত্ত্ব কী নৃতত্ব্গত (61081) ভাবে সুপরিচিত 
ওই গোষ্ঠী (Status £া০৪)-টিরই একজনের চোখ দিয়ে “আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'বার 
একটা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এই নিবন্ধে। 

এখানে পূর্ণশশী দেবী মুখোপাধ্যায়/বন্দ্যোপাধ্যায়) নামে একজন বাঙালি মহিলা 
সাহিত্যিকের ১৮৩ পাতার আত্মজীবনী মনে পড়ে অবলম্বন করে আমাদের পর্যালোচনা গড়ে 
তোলা হচ্ছে। পূর্ণশশী বাঙালিনী হয়েও বাংলার মাটিতে কাটিয়েছেন ৭৬ বছরের (১৮৮৮- 
১৯৬৪) জীবৎকালে (পৃ. ৬, ১৯)-র মধ্যে দু দফায় মাত্র ২ মাস (পৃ. ৪১১), কী তারও কম সময়। 
আজকের ভাষায় পেশাগতভাবে গৃহবধূ থেকে শিক্ষিকা, নেশায় সাহিত্যিক (তবে মন্দ 
কবিযশপ্রার্থী নয়), একাদিক্রমে ১২ বছর কুস্তলীন পুরস্কার পেয়েছেন কোনো তদবির ছাড়াই (পু. 
২৮০, ৪১১) ;*বিচিত্রা” দীপালী’, “মাসিক বসুমতী’, 'নবযুগ+ গল্পলহরী, প্রবর্তক” 'পুষ্পপাত্র, 
'পঞ্চপুষ্প” 'অস্তঃপুর+, প্রভাতী’ “উত্তরা” ‘শিশির’ প্রভৃতি পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 
মোট ১৫টি উপন্যাস তীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। একাধিক গ্রন্থের ১০টির বেশি সংস্করণ 
হওয়া সত্বেও তিনি প্রকাশকদের কাছ থেকে নামমাত্র অর্থ লাভ করেন। হাফিজের কবিতা, 
গালিবের গজল, রাজস্থানের মল্লার ও কাজরী গানের বাংলা অনুবাদ করেন পূর্ণশশী। 

এই স্মৃতিকথাটি বিহারের ডালটনগঞ্জে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী থাকাকালীন 
(অর্থাৎ ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে) রচিত হলেও (পৃ. ১৫,২২,৩৪১) সম্ভবত ১৯৪৩ 
সালের মধ্যেই পৃ. ৩৯১, ১৭) লেখা সমাপ্ত হয়ে যায়। এর প্রথম পর্ব পাটনা থেকে ‘প্রভাতী’ ও 
মধ্যপর্ব ‘শিশির’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তৃতীয় পর্ব সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপা হয়েছে। 
অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ সেনের সম্পাদনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা 


১১১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কেন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতার দে'জ পাবলিশিং থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত পুণর্শশী দেবীর 
নিবা্চিত রচনা নামের সংকলনে এটি স্থান পেয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই প্রবাসী ;সচ্ছল পরিবারের 
কন্যা ; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বউ ; পরিপূর্ণ সংসারীর জীবনযাপন করেও, সাহিত্যকর্মে, 
সৃষ্টিশীল রচনায় নিরত, উপদেশ নয়, উদাহরণের সাহায্যে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামশীল ; শিক্ষাকে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তার বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতের 
মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টাশীল একজনের শুধুমাত্র স্মৃতির রেখা অনুসরণ করে আমরা প্রাসঙ্গিক 
কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করতে চাই । তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসাসমূহ কিছুটা 
সুস্পষ্ট লক্ষ্য (০ the 79010) যুক্ত না হওয়ায় উত্তরগুলিও অনেকটা অভাষাশ্রয়ী 
(00555197150) বা ইঙ্গিতধর্মী। এগুলি হল-_ (১) তার নিজের জীবনের রেখা চিত্রায়নের 
মধ্য দিয়ে ভদ্রলোকদের জগত ও জীবনের কী প্রতিচ্ছায়া মেলে? (২) প্রবাসী হিসেবে প্রবাসী 
বাঙালি ভদ্রলোকদের জীবনের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া সম্ভব কিনা? প্রবাসী হিসেবে 
নিবাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে এঁদের আচরণ, বিশ্বাস, জীবনবোধ ইত্যাদিতে তফাৎ কোথায়? (৩) 
প্রবাসী হিসেবে নিজেদের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা অর্থাৎ বাঙালি হিসেবে অ- 
বাঙালিদের সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্থ্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা কত দূর এবং (8) সর্বোপরি ভদ্রলোক 
ও ভদ্রলোকত্ব সম্পর্কে লেখিকার মনোভঙ্গি আমাদের সন্ধানের বিষয়। 


হং 
ওপনিবেশিক শাসন প্রসারের সুত্রে যে সব ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে 
পড়েন, ইনি তাদেরই বংশধর। আদি বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুরের মালঞ্চে। 
সাবর্ণ চৌধুরি পরিবারে বিবাহের সূত্রে কলকাতার বেহালায় বসবাস ও ফোর্ট উইলিয়ামে 
বেলজিয়ান গ্লাস সরবরাহের ব্যবসার সূত্রপাত করেন প্রপিতামহ (পৃ. ৪০০)। উদ্যমী পিতামহ 
রাজকৃষ্ণ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের আগেই পাঞ্জাবের আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে বিলাতি মদ ও 
আ্যালোপ্যাথিক ওষুধের ব্যবসায় যে সাফল্যলাভ করেন সে সম্বন্ধে পৌত্রী পূর্ণশশীর মন্তব্য 
এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, “...সামান্য মূলধন লইয়া শুধু চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় বলে যেরূপ 
আশাতীতভাবে উন্নতি ও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা চাকুরী-সম্বল চিরপরাধীন বাঙ্গালী 
জাতির আদর্শস্থল বলা যাইতে পারে।” (পৃ. ২২৪) 

রাজকৃষ্ণজের মধ্যমপুত্র পূর্ণশশীর পিতা কালীকৃষ্ণের জন্ম ১৮৫৭ সালে পৈত্রিক ভিটা 
বেহালায় (পৃ. ৪০০, ৪০৯)। খুব সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর পে. 
৪০০) রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই. পাশ করে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও বেলুচিস্তানের পূর্ত বিভাগে যোগদান করেন। কালক্রমে সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রকৌশলী হয়েও 
নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ১৯১০-১৩ সালের মধ্যে (পৃ. ৩০৬, ৪০০) অবসর গ্রহণ করেন। 
কর্মোপলক্ষে তাঁকে সুদূর কোহাট, বানু, কাংড়া, লাহোর, হিসারসহ সমগ্র পাঞ্জাবে ক্রমাগতই ঘুরে 
বেড়াতে হয়েছে প্রায়শই সপরিবারে । অবসর নেবার অব্যবহিত পরে নাভার রাজসরকারে কিছুদিন 
কাজ করেন এবং ৭১ বছর বয়সে কানপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েকটি উপন্যাস ও 
একটি কবিতাগ্রস্থও লেখেন তিনি। 

পূর্ণশশীর মা, রাজবালা দেবী আনুমানিক ১৮৬৩ সালে কলকাতার ভবানীপুরে পিত্রালয়ে 
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জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৩ বছরের কালীকৃষ্ণের সঙ্গে (পৃ. ৪০০) বিবাহ হয়। ৪৫ 
বছরের বিবাহিত জীবনে (পৃ. ৩১৮, ৪০০) তাদের পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র জন্মায়। প্রবাসে 
দিনাতিপাত করলেও স্বামী, স্ত্রী পরিবারের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখেন 
এবং পুত্র-কন্যাদেরও এ বিষয় প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। 

এঁদের সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ ও কন্যাদের মধ্যে তৃতীয় পূর্ণশশী ১২৯৫ (১৮৮৮) সালের 
১৫ শ্রাবণ পিতার তখনকার কর্মক্ষেত্র পাঞ্জাবের কার্নাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন (পৃ. ৬)। কালীকৃষ্ণ 
তার চাকরি জীবনে একাদিক্রমে পুরো একটি দশক একমাত্র ঝিলাম নদীর তীরে ঝিলাম নামক 
এক স্থানেই অতিবাহিত করেন (পৃ. ২২৩)। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণশশীর জ্ঞানোন্মেষ, বিদ্যারস্ত ও বিবাহিত 
জীবনের সূচনাপর্ব সুদূর পাঞ্জাবের বাঙালি বর্জিত, জাঁকজমকহীন অখ্যাত শহরটিতেই অতিবাহিত 
হয় (পৃ. ২১৮, ২২৩, ২৫৯, ২৭৫)! মাত্র ৯ বছর বয়সে সংযুক্ত প্রদেশের ফারাক্কাবাদের ফতেগড় 
আফিম কুঠিতে কর্মরত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ২১ বছর বয়স্ক 
একমাত্র সন্তান প্যারীমোহনের (পৃ. ২৩৫) সঙ্গে বিবাহ হয় ১৯০০ সালে (পৃ. ৩৪৮, ৩৪৯, 
৩৫১)। একমাত্র পুত্রের বধূ হিসেবে শ্বশুরালয়ে তার সমাদর হয়েছিল ভালোই। কিন্তু ৩২ বছরের 
বিবাহিত জীবনে তার একাদিক্রমে দীর্ঘকাল শ্বশুরালয়ে থাকা হয়ে ওঠেনি। কারণ কিছুটা 
প্যারীমোহনের লেখাপড়া আর কিছুটা তাঁরই কর্ম উপলক্ষে উত্তর ভারতের নানা স্থানে অবস্থান। 
জামাতার ওই দুটি ব্যাপারেই কালীকৃষ্ণের কিছু না কিছু অবদান বরাবরই ছিল। 

তবে প্যারীমোহনের প্রথম চাকরিটি ছিল “সাহেবসুবোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া” (পৃ. 
২৫৭) পিতা লালমোহনের তদ্বিরে সংগৃহীত আর্সেনাল ডিপার্টমেন্টে ক্লার্কের কাজ। “রোজ 
বারো আনা করে হিসাবে মাসে বাইশ টাকা আট আনার” কেরানিগিরি। “তাতেই বাবু কী খুশী1” 
এই সময় অর্থাৎ ১৯০৪ সালে পূর্ণশশীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মেজোবোন শরৎশশী মাত্র ১৭ বছর 
বয়সে মারা যান। ইনি ছিলেন পূর্ণশশীর সাহিত্যচর্চার প্রথম সঙ্গী ও উৎসাহদাত্রী। ওদিকে কালীকৃষ্ণ 
পিরোজপুর, কাংড়া হয়ে লাহোরে এলেন বদলি হয়ে। আর প্যারীমোহনের অফিস উঠে গেল 
জব্বলপুরে। “সেখানে গেলে পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পিতা-মাতা একমাত্র পুত্রকে অতদুরে 
পাঠাইতে সম্মত হইলেন না--ফলে চাকরীটি গেল” (পৃ. ২৭৬)। আবার কালীকৃষ্ণের “অল্প 
চেষ্টাতেই” একটি ভালো কাজ হয়ে গেল পোস্ট অফিসে (পৃ. ২৭৬)। “বেতন সামান্য হইলেও 
ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে যথেষ্ট এবং পেনশনও আছে।” এই সময় পূর্ণশশী লেখাপড়া ও 
সাহিত্যচর্চার পর্যাপ্ত অবসর ও সুযোগ পান। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দাদার পরামর্শে কুম্তলীন 
পুরস্কারের জন্য গল্প পাঠিয়ে প্রথম চেষ্টাতেই সফল হন। এর পরবর্তী চৌদ্দ বছরে গল্প, কবিতা, 
চিঠিপত্র, উপকথা, স্থানীয় লোকগীতির অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশ হতে থাকে বাংলা ও বাংলার 
বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় (পৃ. ২৭৯-২৮০)। 

লাহোরে থাকাকালীন ১৯০৮ সাল নাগাদ পূর্ণশশীর জ্ঞানত প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণ ঘটে, 
বড়দাদা (জন্ম আনুমানিক ১৮৮৪ সালে) কমলকৃষ্ণের বিবাহ উপলক্ষ করে। ইতিপূর্বে তিনি 
এখানে এসেছিলেন অতিশৈশবে। সেইজন্য বিশেষ কিছুই মনে ছিল না তার (পৃ. ২৮২)। “তাই 
এইবার বাংলাদেশ দেখার খুশী দাদার বিয়ে দেখার আনন্দকেও ছাপাইয়া গেল যেন” (পৃ. ৪০২, 
২৮৪)। লাহোরে দু'বছর কাটাবার পর কালীকৃষ্ণ বদলি হলেন রাওয়ালপিপ্তিতে, সম্ভবত ১৯১০ 
সালে (পৃ. ২৮৬)। পূৰ্ণশশী পড়লেন যুগপৎ দ্বিধা ও দুঃখে। কারণ প্যারীমোহনের স্বল্প আয়ে 
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লাহোরের মতো শহরে আলাদা বাসা নিয়ে অভ্যন্ত ধাচে জীবন কাটানো যায় কীভাবে? স্ত্রীকে 
নিয়ে লাহোরে বাসা করার প্রস্তাবে সম্মত হতে সাহস দেখালেন না প্যারীমোহন। নিজের থাকা 
খাওয়ার ব্যবস্থা একটি মেসে করে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরের সঙ্গে যাত্রা করিয়ে দিলেন 
(পৃ. ২৮৭), কিন্তু মাস তিনেকের মাথায় ছুটি নিয়ে রাওয়ালপিপ্ডি এসে স্ত্রী পুত্রসহ ফতেগড়ে 
গেলেন, “ছুটির পর পুনরায় সে চাকরীতে জয়েন করিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যেই হয়তো” (পৃ. 
২৮৭)! যাইহোক মাস কয়েক বাদেই নিজের চেষ্টায় রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে মহারাজের 
খাস দপ্তরের কর্মচারী হিসাবে পঞ্চাশ টাকার একটি চাকরি জোগাড় করলেন (পৃ. ২৮৮)। পূর্ণশশী 
এবার ধরে বসলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। অনেক ওজর আপত্তির মধ্যে মাস চারেক পরে বাসা 
ঠিক করে প্যারীমোহন স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন আলোয়ারে। স্বল্প বৃষ্টির দেশ মরুময় রাজপুতানায় 
বর্ষার বন্দনা স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ মল্লার, সাচ ও কাজরী গানের অনেকগুলি বাংলায় অনুবাদ করে 
বিচিত্রা, দীপালি, উত্তরা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র সংসার করার 
সুযোগ বেশি দিন হল না পূর্ণশশীর। প্যারীমোহন মহারাজের সমভিব্যহারে কলকাতায় এসে 
ম্যালেরিয়া ধরালেন। তারপর পূর্ণশশীকে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
রানীকে শিল্পকর্ম, হিন্দি ও ইংরেজি শেখানোর প্রস্তাবে রাজকীয় খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে আতঙ্কিত 
প্যারীমোহন দেশীয় রাজ্যে কাজ করা আর নিরাপদ মনে করছিলেন না। ফলে সাজানো সংসারের 
সবকিছু নিঃশেষে ফেলে “যেন চোরের মত” ফতেগড়ে পালিয়ে এলেন (পৃ. ২৯০-২৯১)। 
ওদিকে শ্বশুর লালমোহনও চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বিশ বছরের পাতা সংসার গুটিয়ে 
কাশীবাসী হলেন (পৃ. ২৯৩)। আর প্যারীমোহন রাওয়ালপিত্তিতে শরীর সারাতে যাবার জন্য 
শ্বশুরের আগ্রহে সাড়া না দিয়ে গেলেন নিজের বাবার কাছে। পূর্ণশশী গেলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। 


৩ 

স্মৃতিকথার পূর্ববর্তী অংশটি ‘প্রভাত’ নামে চিহিন্ত, পূর্ণশশী পরবর্তী অংশটির নাম দিয়েছেন 
“মধ্যাহে’। তিনি শুরু করেছেন কীভাবে দেখুন, “আবার রাওলপিণ্ডিতে পিতৃগৃহে। এবার অনেকদিন 
পরে আসা, তবু আসিবার আগ্রহও ছিল না তেমন। মনে হইল সংসারে কোথায় যেন পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে__নৃতন মানুষের আগমনে বোধ হয়। নৃতন মানুষটী বৌদিদি” (পৃ. ২৯২)। তবে তিনি 
এমন কিছু লেখেননি যাতে করে বাঙালি ঘরের ননদ-ভাজের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের অদৃশ্য উপস্থিতিও টের 
পাওয়া যায়। ওই পূর্বকথিত “পরিবর্তন” সম্ভবত পিতা-মাতার স্নেহাঞ্চলের আবরণ মুক্ত হয়ে 
জটিলতাময় “পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা” যুক্ত সাংসারিক আবর্তে প্রবেশকেই নির্দেশ করছে। 
জীবনের মধ্যপর্বে এই জাতীয় খরতাপে তাপিত হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। 

আঘাত এলো মায়ের বুকে সন্তানের মৃত্যুর বন্দ্রশেল। ইতিপূর্বে তার দুটি সন্তান এক মাস 
পূর্ণ হবার আগেই গত হয় (পৃ. ২৫৮-২৯১)। এবার কোলেপিঠে করে বড় করে তোলা ৪ 
বছরের পুত্রটি ডবল নিউমোনিয়ায় যমে মানুষে টানাটানির পর মারা যায়! মর্মস্তদ গভীর বেদনায় 
একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণশশী। অনিদ্রা রোগে ধরে তাকে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য 
উর্দু শিখতে শুরু করেন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি (অর্থাৎ ১৯১৩ 
সালের পর সম্ভবত) এবং বেশ কয়েকটি ডিটেকটিভ উপন্যাস উর্দূতে অনুবাদ করেন। শারীরিক 
উন্নতির জন্য শ্বশুরমশাই কাশী নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডাক্তারও বললেন হাওয়া 
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বদল দরকার। কিন্তু পূর্ণশশীর মা তার নিজের অসুস্থতার জন্য মেয়েকে কাছছাড়া করতে রাজি 
হলেন না। ফলে পরবর্তী কয়েকমাস মারি শৈলাবাস ভ্রমণ ইত্যাদিতে কেটে গেল। 

ইতিমধ্যে প্যারীমোহনের পিসতুতো দাদা রুড়কিতে ডাক্তার হিসাবে কর্মরত সূর্যকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় (পৃ. ২৯৫) উত্তরপ্রদেশের ঝাসি বিভাগের বীদার জজকোর্টে নায়েব নাজির 
(Chief Record keeper)-এর কাজ সংগৃহীত হয়। তখনই বেতন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ 
অল্প। কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতি করা নিজের হাতে। “তারপর সরকারী চাকুরী ও সুখের চাকুরী, 
দশটা-চারটের অফিস, ছুটিছাটার অভাব নাই। সুখের চাকরী!” পূর্ণশশীর আশা হল যে এবার 
তবে আবার নিজের সংসার হবে। পুজোর বন্ধে এসে প্যারীমোহন তাকে নিয়ে গেলেন বাঁদায় 
নয়, বেনারসে শ্বশুরগৃহে (পৃ. ২৯৭)। বাঁদার মতো শহরে থাকা, খাওয়া-দাওয়া সকল দিকেই 
কষ্ট_এই যুক্তিতে পূর্ণশশীর প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তখনই যাওয়া ঘটল না। তার ওপর শাশুড়ি 
কাশীর দেবস্থান ও সাধু-মহাত্মাদের আশীর্বাদে পূর্ণশশীর মৃতবৎসা দোষ খণ্ডন কামনায় তাকে 
কাছে রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে পরবর্তী দু-তিন মাসে “মাদুলী, কবচে কণ্ঠ ভারাক্রান্ত” 
হয়ে রইল পূর্ণশশীর। 

যাইহোক বড়দিনের ছুটিতে এসে প্যারীমোহন স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন বাঁদা বা বান্দায়। 
এখানে “জীবনের প্রায় বারো বৎসর, একযুগ কাটিয়াছিল....তার মধ্যে প্রথম দুই বছর বেশ 
নিশ্চিন্তে ও নির্বাস্কাটে কাটাইয়াছিলাম। তারপরই-_কচিকাচা রোগ-ভোগ লইয়া এমনভাবে জড়াইয়া 
পড়িলাম...। যাকে বলে ঘোর সংসারী। ছেলেপিলে দেখা, গৃহস্থালী সামলানো, একাই করিতে 
হইত সবই। সুতরাং আর কোনোকিছু দেখিবার বা ভাবিবার অবকাশ রহিল না এতটুকু । লেখার 
অভ্যাসও ছাড়িয়া গেল প্রায়। মাঝে মাঝে দু'একটা গদ্য আর বৎসরান্তে কুস্তলীন পুরস্কারে গল্প 
লেখা, ব্যস্‌।--” (পৃ. ৩০৪) “...এই দীর্ঘকালের মধ্যে...আমার-শীশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, স্নেহময় 
শ্বশুরঠাকুর সংসারের মায়া মোহ কাটাইয়া চিরবিদায় লইয়াছেন পরপর ছয় মাসের ব্যবধানে,” 
(পৃ. ৩০৫) বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে (পৃ. ৪০৩) “ওদিকে পিতৃগৃহের সোণার 
সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।” পুর্ণশশীর পরম পৃষ্ঠপোষক পিতা বড় দাদা ও ছোটো ভাইদের 
শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত দেখে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে সীমিত অবসর-ভাতার 
ওপর নির্ভর করে পৈত্রিক ভিটার স্বত্ব ত্যাগ করে আম্বালায় অবসর যাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন! 
কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের ব্যবসায় লোকসানের দায় মেটাতে প্রথমে কন্ট্রাক্টরি ও পরে নাভা রাজ 
সরকারে চাকরি নেন। ওদিকে আদরের ছোটো ভাইটি ও কিছুদিন বাদে বড়বৌদি মারা যায়। 
একটু সামলাতে না! সামলাতে মেজোভাইয়ের স্ত্রী দুটি নাবালক সন্তান রেখে মারা যান। পূর্ণশশীও 
একটি কন্যার জন্ম দেবার পর এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন ষে বাঁচার আশা ছিল না। “মৃত্যু-যন্ত্রণা যে 
কী তাহা বেশ অনুভব করিয়াছিলাম তখন” (পৃ. ৩০৭) 

ইতিমধ্যে তার তিনটি পুত্র জন্ম নিয়েছে। শরীর সারাবার জন্য তার মা তাকে নাভাতে 
নিয়ে যান। পিতৃগৃহের গুমোটভাব কাটাবার জন্য অনেক তর্ক-বিতর্কের পর দুই ভাইয়ের পুনর্বিবাহের 
জন্য বাংলা দেশে আসেন। অনাড়ম্বরভাবে সংক্ষেপে কাজ সেরে নাভায় ফিরে চিঠি পেলেন যে 
বান্দায় জজকোর্ট ভেঙে যাচ্ছে। তার ওপর প্যারীমোহন নিজের নায়েব নাজিরের কাজের সঙ্গে 
সেকেন্ড উর্দু কেরানির উপর ন্যস্ত দায়িত্বের বদলাবদলি করে যেভাবে কাজ চালাচ্ছিলেন তাতে 
সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় শ্বশুরের উপদেশে “ছুটী লইয়াই আসিলেন, কিন্তু একেবারে তল্লীতল্লা 
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তুলিয়া, ভারি জিনিষশুলো গুডূসে দিয়া” পৃ. ৩০৯)। অতঃপর মধ্যমভ্রাতার চার বছরের ছেলেটির 
আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় পূর্ণশশীর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন! শরীর সারাবার জন্য বাপের বাড়ির 
সকলের সঙ্গে গেলেন দেরাদুন। সেখানে শহরের কাছেই একটি চা বাগানে প্যারীমোহন হেড 
ক্লার্কের চাকরি পেলেন। তিনটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে পূর্ণশশী সংসার পাতলেন 
উৎসাহভরে (পৃ. ৩১৩)। তিনি স্মৃতিকথায় দেরাদুন বাসের বৃত্তান্ত উচ্ছাসপূর্ণভাবেই বিবৃত 
করেছেন-__“প্রায় দেড় বৎসর-_কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল স্বপ্নের মত।” শহর থেকে দূরে, 
ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সমস্যা, শিক্ষিত লোকের সঙ্গের অভাব, বাঘ, সাপ, কাজের লোকের 
সমস্যা, নিত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক সুযোগ সুবিধার অভাব, তীব্র ঠাণ্ডা নিয়েও চলে যাচ্ছিল 
কিন্তু “তারপর আর দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।” পৃ. ৩১৭) প্রথমে রহস্যজনক 
ভাবে, “বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা চৌড়া” শ্বেতাঙ্গ বাগান ম্যানেজার, তারপর ১৯১৫ সালে পুজোর 
সময় মা মারা গেলেন কলকাতায়। বাবার এ দুঃসময়ে পাতিয়ালায় তীর পাশে রইলেন পূর্ণশশী। 
ওদিকে চা বাগানের নতুন ম্যানেজারের সোচ্চার খ্রিস্টান প্রীতির বলি হয়ে প্যারীমোহন চা বাগানের 
পাট তুলে প্রথমে এলেন পাতিয়ালায়, তারপর আশ্বালায়। (পৃ. ৩২০) 

“তখন বিগত ইউরোপীয় মহাসমর চলিতেছিল পূর্ণোদ্যমে ।” অর্থাৎ ১৯১৬-১৮ সাল 
হবে সম্ভবত;পৃ. ৩২০) সহরেই “সৈন্যদের বড় একটা ছাউনী ৷...কিন্তু ফিল্ড সার্ভিস...করা কচিকাচা 
লইয়া পোষায় কি? বেকার জীবনে উত্ত্যক্ত হইয়া অবশেষে” প্যারীমোহন আবার দেরাদুনে 
একটি কাজ জোগাড় করলেন। তবে এবার শহরের মধ্যেই, যেখানে “বাঙ্গালী আছেন অনেক, 
কালীবাড়ী আছে। পাল পার্বণে উৎসব হয়। ভদ্র সমাজে মেলামেশার সুবিধা, তারপর স্কুল, 
লাইব্রেরী, সবরকমই সুযোগ আছে এখানে । কিন্তু খরচও আবার তেমনি।” তাই পূর্ণশশী ভাবছিলেন, 
“বাঙ্গালীদের কাছাকাছি থাকিলে পাড়া প্রতিবেশীর ছোট ছোট মেয়েদের লেখাপড়া ও শিল্পকাজ 
শিখাইয়া ঘরে বসিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারা যায়। মতামতটা প্রকাশ করিতেই উনি” 
(অর্থাৎ প্যারীমোহন) “উত্তেজিত কণ্ঠে হ্যা। তাই বা বাকি থাকে কেন? সৃষ্টি সংসারের কাজ 
নিজের হাতে, ছেলে পড়ানো, তার ওপর আবার রোজগারের ধান্দা। এমন স্বামীর ঘর না-ই বা 
করলে বাপু! কি দরকার? বলিয়া এমনভাবে আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন যে, মতলবটা 
ত্যাগ করিলাম একেবারেই। এবং স্বামীর ঘরের ব্যয় সংক্ষেপ বা ইকনমির দিকে মনোযোগ 
দিলাম।” এই জাতীয় ভাবনা-চিন্তা ওই যুগের বহু স্বামীরই ছিল না কি? এ সম্বন্ধে পূর্ণশশীর 
প্রতিক্রিয়াও যেন ওই যুগের বহু বাঙালি মহিলার মানসিক পর্যায়ের প্রতিফলন : “বাবা এ অবস্থায় 
আমাকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না জানিতাম। কিন্তু সাহায্য না লইয়া যদি টানাটানি 
করিয়াও সংসার চালাইতে পারি, সেই চেষ্টাই করিতেছিলাম সাধ্যমত।” (পৃ. ৩২১) 

এমত অবস্থায় সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা দেরাদুনে এমন মহামারী রূপে দেখা দিল যে ভাক্তারও 
রোগীকে স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। পূর্ণশশীর গৃহে পাঁচ-পাঁচটি শয্যাগত রোগী । ইনফ্লুয়েঞ্জার 
সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়ায় কোলের মেয়েটি মারা গেল এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে। রোগে শোকে 
দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত বিব্রত ও কাতর পরিবারটি কালীকৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এল আশ্বালায়। 
প্যারীমোহন স্থানীয় সরহিন্দ ক্লাবে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পেলেন। ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে 
দেওয়া হল। কিন্তু পাঞ্জাবের স্কুলে বাংলা শেখার ব্যবস্থা না থাকায় সে দায়িত্ব পূর্ণশশীকেই নিতে 
হল (পৃ. ৩২৪)। এখানে আসার মাস ছয় বাদেই বুঝি সবে একটু সামলিয়েছেন, ঠিক তখনই এল 


আত্মজীবনীর দর্পণে বাঞ্জলি ভদ্রলোক / ১১৯ 


আবার আঘাত। “চার বছরের মেয়েটা সোনার পুতুল বীণাকে” হারালেন। সে বেদনা প্রশমিত 
হল ছোটো ছেলেকে কোলে পেয়ে। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ভুগে 
ভুগে মরতে মরতেও সে যাত্রা বেঁচে উঠলেন (পৃ. ৩২৬)। বড়ভাই কমলকৃষ্ণের চেষ্টায় পাতিয়ালা 
রাজ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বেশি মাইনের চাকরি জোগাড় হল প্যারীমোহনের। পরিবারের সকলকে 
নিয়ে গেলেন সেখানে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুরোনো কর্মকর্তাগণ অধিক মাহিনায় 
কাছে পৃ. ৩২৮-৩২৯)। কিন্তু চিরনির্ভর আশ্রয়স্থল বাবাই পড়লেন পেটের মধ্যে ঘায়ের প্রকোপে, 
অস্ত্রোপচার ছাড়া নিরাময় সম্ভব নয়। আর যেহেতু অত বয়সে তা সম্ভব বা উচিত বিবেচনা 
করছিলেন না ডাক্তাররা, তাই অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রষার প্রয়োজন। কিন্তু মাহিনা করা নার্সের সেবা 
নিতে নিষ্ঠাবান হিন্দু বাবা অনিচ্ছুক ছিলেন। তার ওপর পুত্রবধূও নিতান্ত অনভিজ্ঞ, ছেলেমানুষ। 
তাই সব দায়-দায়িত্ব এসে বর্তাল পূর্ণশশীর ওপরে । আর সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি 
নিজে দেড় মাসের মতো সময়ের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন (পৃ. ৩৩১)। 

নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কন্যা ও বধূ পূর্ণশশীর প্রতিক্রিয়া 
যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, “পক্ষাঘাত রাজ-রোগ। এ রোগে চাই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ 
জীবন-নির্ব্বাহ, নিরবচ্ছিন্ন আরাম। কেবল শারীরিক নয়, মনেরও সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তারপর 
পুষ্টিকর সুখাদ্য আহার....কিস্ত এ রাজ-রোগ গরীবের কেন ?...পক্ষাঘাতের মরণাধিক যন্ত্রণা আমার 
মৃত্যুভয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাই স্বামীপুত্রের কষ্ট ও গৃহস্থালীর অনাবশ্যক বাজে খরচ সব 
বিশৃজ্ঘলতা, নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকারভাবে দেখিতে হইত।” (পৃ. ৩৩৪) চিন্তার এই ধারা কি পূর্ণশশীর 
একার? সম্ভবত বহু বালি ভদ্রমহিলার চিন্তা-চেতনার ধারা এই রকমই ছিল। নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখার জন্য একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। এই সন্ধিক্ষণে “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় দেব সাহিত্য 
কুটীর থেকে প্রকাশিত একটাকা সিরিজের বিজ্ঞপ্তি দেখে পুর্ণশশী ভাগ্য যাচাই করতে নামলেন 
এই ভেবে যে, “...উপন্যাস লিখিতে পারিলে কিছু পয়সাও রোজগার করা যায়, ছেলের শিক্ষার 
ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকার কত দরকার।...নিজে বই লিখিয়া যদি কিছু উপায় করিতে পারি এই 
গোপন উদ্দেশ্য মনে লইয়া...লিখিতে আর্ত করিয়াছিলাম1” বই লেখা হল /প্রকাশক তা মনোনীত 
করে ছাপলেন। কপিরাইটের বিনিময়ে লেখিকা পেলেন একশত -টাকা মাত্র। এর সঙ্গে আশ্বাস 
পেলেন যে পরে যদি বইটি আশানুরূপ বিক্রি হয় তবে প্রকাশক তাকে খুশি করে দেবেন। 
আশ্চর্যের কথা এই যে, তার সেই উপন্যাস লেখার প্রথম উদ্যোগের এত বেশি কাটতি হয়েছিল 
যে বছর দুয়েকের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর পূর্ণশশী তেরোটি পর্যন্ত সংস্করণ 
হয়েছে জানতে পারেন। কিন্ত ত্তার অদৃষ্টে সেই একশত টাকাই মাপা ছিল। অতঃপর তার যোগাযোগ 
হয় ভূদেব পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷ তিনি সাগ্রহে পূর্ণশশীর 
তিনটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। তারপরেও হয়তো করতেন, কিন্তু ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার 
প্রেস বিক্রি হয়ে যায়। সুতরাং পূর্ণশশী এদিক দিয়েও সাহায্য-সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হলেন। 
আরো আঘাত আরো সমস্যা আসতেই থাকল। ভগ্মীর পরম পৃষ্ঠবল সুস্বাস্থ্যবান, সুউপায়ী, লব্ধ 
এলেন, আশ্বালায় তার পরিবার টাকাকড়ি, ডিস্পেনসারী পূর্ণশশীর জিম্মায় রেখে। ১৯২৮ সালের 
শীতকালে তাঁর অপর পরম সহায়স্বরূপ পিতা লোকান্তরিত হলেন কানপুরে সেজোমেয়ের গৃহে 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


(পৃ. ৩৩৭)। আর ১৯৩০ সালে দাদার মৃত্যু ঘটল অপঘাতে। শোকে জীবম্মৃত বৌদিকে ফেলে 
চলে আসতেও পারলেন না কিন্তু তাকে ধরে রাখতেও পারলেন না (পৃ. ৩৫০)। আর “বসন্তের 
রৌদ্রদীপ্ত নির্মেঘ প্রসন্ন আকাশে সহসা....প্রাবৃটের প্রলয়ঙ্করী কালো মেঘ” এর মতো উপস্থিত 
ভারা রনি ০০০০8 
সায়াহৃন’ পর্ব 


৪ ৃ 
সৃষ্টিশীল লেখিকা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন আপন অভিজ্ঞতা “স্বামীর বিয়োগ-ব্যথায় দুটা 
দিন শোক করিবার অরকাশও পাইলাম না... কিন্তু... কোথায় যে গেল কি? কেমন করিয়া কি 
জানি সমস্তই বিপর্যস্ত ওলোট-পালট হইয়া গেল সবই। একান্ত অভাবিত অপ্রত্যাশিতভাবে। 
জীবনের কল্পনা-জন্সনা আসা-ভরসা সমস্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল মুহুর্তে। ... আমার জীবন 
নাটকের দৃশ্যও পরিবর্তন হতেছিল দ্রুত” (পৃ. ৩৫১-৩৫২) 
চিত্রা দেব রচয়িত্রীর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে লিখেছেন, ' পুর্ণণশী যখন ধীরে ধীরে 
ওপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন'ঠিক সে সময়েই তার জীবনের চরম ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। 
..পুর্ণশশীও চিরদিনের মতো...” পাঞ্জাব ছেড়ে প্রথমে বৃন্দাবনে, তারপর কাশীতে ও তারপর 
বিহারের ডালটনগঞ্জে চলে আসেন। ঠিক কী ঘটেছিল তিনি স্পষ্ট করে কিছু লেখেননি, আশ্রয় 
নিয়েছেন আলঙ্কারিক ভাষার আড়ালে। চিত্রা দেব জানাচ্ছেন যে সম্ভবত এ সময় জ্ঞেষ্পুত্র 
রামমোহনের সঙ্গে তার মতান্তর হয় এবং তৃতীয় পুত্র,ভরতমোহন জড়িয়ে পড়েন স্বদেশি 
আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে। অবস্থাস্তরের একটা মোটা দাগের) উদাহরণ দেওয়া 
যেতে পারে তীর এই রচনা থেকেই ৷ তিনি লিখছেন, “শরীরেও একটা পরিবর্তন আপনা হইতেই 
যেন। অন্বালায় দুই পা হাঁটিতেও কষ্টবোধ করিয়াছি কত। কিন্তু এখানে [বৃন্দাবনে] কতদূর 
মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম অক্রেশে।” (পৃ. ৩৫৩)। এঁ অবস্থান্তরে আপন কর্তব্য 
নিরূপণ করতে গিয়ে পূর্ণশশী লিখলেন “সে অবস্থায় আত্মগোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে হইল। 
ভাগ্যহতা, সর্বহারা নারী, দৈব-দুর্ক্বিপাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে এতটুকু 
শান্তির আশায়। এই ছিল আমার তখনকার পরিচয়। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। তবু বাড়ীওয়ালা, 
বাড়ীর ভাড়াটে এবং পাড়াপ্রতিবাসীদের কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারে স্পষ্টই বোঝা গেল এ 
পরিচয় বিশ্বাস করিতে পারে নাই কেহই ৷...ভাল, মন্দ সকলেই আমাকে বিশেষভাবে সমীহ 
করিয়া চলিতেছিল। একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম বাড়ীওয়ালা তার সহকারী (কে)...চুপি চুপি 
বলিতেছিল-_এনারা সামান্য লোক নয় বুঝলে? দেখবে-_-যেন কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধা না 
হয়। ...দান-দক্ষিণা...যা করতে চান... ।..কথাটা শুনিয়া নিজের মনেই হাসিয়াছিলাম। যার নিশ্চিন্ত 
দাড়াইবার স্থানটুকু নাই, একবেলা একমুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই, সে করিবে কিনা দান দক্ষিণা” (পৃ. 
৩৬১)। সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটাই বোধহয় বাঙালি ভদ্রলোকত্বের অনুষঙ্গবহ! আর 
সমালোচকের চোখ দিয়ে তির্যকভাবে দেখলে বলা যায়, নিরব ভিতরে ছুঁচোর 
কেত্তন।” : 
REE EEE ESS REET ETE 
পাইতেছিলাম, কিন্তু যসামান্য...একজন চিরপ্রবাসিনী অসহায়া নারীর পক্ষে শুধু লেখার উপর 
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জীবনযাত্রা নির্বাহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার!” (পৃ. ৩৬৪)। কিন্তু নিজের এঁ অবস্থার কথা মুখ ফুটে 
কাউকে বলতে না পারলেও এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জনৈক সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সহায়তায় 
“মাতৃমঠ’ বলে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে অতিস্বল্প বেতনের কাজ সংগৃহীত হয় (পৃ. ৩৭৫)। 
বেতনের স্বল্পতা সম্পর্কে পূর্ণশশীর বক্তব্য-_“কম বেশী যা-ই হোক্‌, মাসে মাসে একটা বাধা 
আয় হইল তো? জীবন নির্বাহের একটা অবলম্বন... ..আমার জীবন-নাটকের আর এক অঙ্ক 
আরম্ত হইল। এবার চাকরী জীবন যা কোন দিন ধারণাই করিতে পারি নাই।...._কিনস্তু সঙ্গে 
সঙ্গে একটুকু আশঙ্কাও লাগিতেছিল মনে,...এ যে..._-পরের চাকরী-__। চাকরী কি ঝক্মারী 
সবাই বলে শুনিয়াছি...।” অনভ্যন্ত কাজে ব্রতী হয়ে প্রথমদিকে তার যথেষ্ট আশঙ্কা ও অস্বস্তি 
হয়েছিল অনভিজ্ঞতার দরুন। কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই সম্পূর্ণ অনভ্যত্ত শিক্ষকতা ও স্কুল 
পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজ শিখে ফেলতে সক্ষম হন আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা। যখন 
তিনি কাজ আরম্ভ করেন তখন ছাত্রীর সংখ্যা গোটা চল্লিশের বেশি ছিল না ;কিস্ত একমাসের 
মধ্যেই প্রায় একশো হয়ে দাঁড়াল। স্কুলটি বেশ জমে উঠলেও- শিক্ষয়িত্রীদের বেতন বৃদ্ধির 
কোন সম্ভাবনা তখনই ছিল না। কারণ প্রথমে আগেকার খণ শোধ করার দরকার ছিল। তবু 
প্রতিযোগী আরেকটি স্কুলে অধিক বেতনে কাজের আহান ফিরিয়ে দেন__অসময়ের আশ্রয়দাত্রীর 
মর্যাদা রাখতে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলের কাজ, টিউশানি, 
রাত্রে নিজের লেখা ও সর্বোপরি কিছু কিছু সভাসমিতি ব্যাপারেও তাকে থাকতে হচ্ছিল। এইভাবে 
কাজে ডুবে থাকায় সময়ে যথাযথ আহার ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম জুটত না। তার ওপরে মনের মধ্যে 
নানা অশাস্তির ঝড় বইত। “তবু আম্বালার চেয়ে এখানে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল যথেষ্ট, 
শরীর ও মনে একটা অপূর্ব শক্তির প্রেরণা অনুভব করিতেছিলাম।” (পৃ. ৩৭৯) 

যাইহোক পূৰ্ণশশী ভেবেছিলেন তার অজ্ঞাতবাসের শেষপর্বট কাশীতে “বিশ্বনাথের 
চরণীশ্রয়ে ইচ্ছামত ধর্ম্ম ও কর্মপালন করিয়া সুখে না হোক শান্তিতে কাটাইয়া দিব।” কিন্তু তিনি 
যা ভাবেন হয় তার বিপরীত। ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে সংক্রামক বেরিবেরি ১৯৩৫ সালের 
গ্রীষ্মকালে মহামারী হয়ে দেখা দিল। তখন তিনি আর একা নন, ছেলেরাও তখন কাশীতে এসেছে। 
মৃত্যুর সেই সার্বিক তাণুব থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি পূর্বতন এক সহকর্মিণীর মাধ্যমে বিহারের 
ডালটনগঞ্জে বালিকাবিদ্যালয়ে কাজ নিয়ে চলে আসেন। এখানে শিক্ষকতা ও অন্যান্য সামাজিক 
সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে (পৃ. ১৫-১৬) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে 
দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তার কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্্র কানপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বাম সমর্থিত 
নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে পূর্ণশশীকে কাজ ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে রাখেন। ১৯৬৪ 
সালের ১৮ ডিসেম্বর সেখানেই তাঁর দেহাস্ত হয়। 


৫ 

এত বিস্তৃত ও পুষ্থানুপুজ্থভাবে পূর্ণশশী দেবীর জীবন-ইতিহাস ফুটিয়ে তোলার প্রথম কারণ হচ্ছে 
তার জীবনের বিভিন্ন পর্ব ও পর্বস্তুরে বাঙালি ভদ্রলোকদের (যাদের একজন ছিলেন পূর্ণশশী 
স্বয়ং) জগৎ ও জীবনের কিছু বিশিষ্ট দিকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বলাই বাহুল্য 
একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানুষ হওয়া সত্বেও পূর্ণশশীর জীবনে ওই বৈশিষ্ট্যগুলির যে স্ফুরণ তিনি 


১২২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


স্বয়ং জীবন-ইতিহাস হিসেবে আমাদের উপহার দিয়েছেন সেগুলি অবলম্বন করে ভন্রলোকত্ব 
সম্বন্ধে কোনো সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় কিনা তাও আমাদের অনুসন্ধানের অন্তর্গত। 
দ্বিতীয়ত, আলোচনাধীন আত্মজীবনীটি আক্ষরিক অর্থেই একজন প্রবাসীর ও বিশেষ করে একজন 
মহিলার, যিনি আবার শুধুমাত্র পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জীবনের অপেক্ষাকৃত 
বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে ক্রিয়াশীল ছিলেন। তাই এর মধ্যে কিছু কিছু স্বতন্ত্র মাত্রা থাকা স্বাভাবিক। এই 
জীবনালেখ্যটি আমাদের সুযোগ দিচ্ছে প্রবাসী বাঙালিদের জীবনচর্যাকে একটু উঁকি মেরে দেখতে 
কেমন ছিল এরা? সমসাময়িক বাংলা দেশের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে এদের জীবননির্বাহ কি 
সমাস্তরাল ছিল? অর্থাৎ এরা কি আপন স্বাতন্ত্যে সমুজ্জ্বল এক ভিন্ন ধাচের জীবননির্বাহ করতে 
অভ্যস্ত ছিল, নাকি এরা ছিল মাতৃভূমির বিবর্ণছায়া মাত্র, নাকি আঞ্চলিক, আচার-বিচার এদের 
রাহ্গ্স্ত বিকৃত ও কিছুটা ভিন্নধর্মী করে তুলেছিল? তৃতীয়ত, বাঙালি ভদ্রলোকদের জগৎ ও 
জীবম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই আত্মজীবনীকে ব্যবহার করা যাবে-_এই ভেবে লেখিকা 
যেহেতু এটি প্রস্তুত করেননি তাই ইতিপূর্বে অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত 
ইতিহাস অনুসন্ধান_-১০ ও ১১-তে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাটের ব্যবসায়ী 
রজনীকান্ত মৈত্রের আত্মজীবনীদ্বয়কে অবন্ধম্বন করে লিখিত প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য) যা করা হয়েছে 
অর্থাৎ ভদ্রলোকদের একজন, তাদের জীবনের অংশীদার, ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ ব্যক্তির চোখ দিয়ে 
এখানে করা যেতে পারে। 

বিংশ শতকের ছয় ও সাতের দশকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রবাসে-জাত বাঙালি 
সাহিত্যিকদের রচনা, কী বঙ্গের বাহিরে বাঙালী” জাতীয় গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে প্রবাসী বাঙালিদের 
জাগতিক জীবন ও জীবনচর্ধার একটি আদর্শ ছাঁদ, প্রতিমান বা মডেল বানাতে পারি, যা সার্থক বা 
সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও একেবারে অর্থহীন না হতেও পারে। উত্তর কী উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
শহরগুলিতে ওুঁপনিবেশিক আধিপত্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার বহুমুখী দায়-দায়িত্ব 
পালন করতে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের একটা ধারা ক্রমাগতই সেখানে গিয়ে বসবাস করতে 
শুরু করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক ডামাডোলের সেই এলোমেলো করে দেওয়া 
যুগে ওই বাঙালি ওঁপনিবেশিকগণ স্বীয় উদ্যমে এলোমেলো পথে বিত্ত অর্জন করেন। ফলে এই 
জাতীয় প্রবচন তৈরি হয়েছিল “লড়ে টোপিওয়ালা (অর্থাৎ ইংরেজ), লেকিন খায় ধোতিওয়ালা 
(অর্থাৎ বাগালি)।” সেখানে বাংলাদেশের মতো “কেনারাম, রাজারাম ও বেচারাম’ জাতীয় বংশ 
পরম্পরা দেখতে পাওয়া যেত। ওইসব কেনারামরা কলকাতার আদলে কড়ি বরগা ও চওড়া 
টালির ওপর চুন সুরকিতে (কারণ তখন সিমেন্ট ছিল না) পেটা ছাদ মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকা 
মোটা মোটা দেওয়াল (বাংলার মৃদু জল হওয়ার বদলে তীব্র গরম ও প্রবল ঠাণ্ডার দরুন) যুক্ত 
চকমেলান বাড়ি বানাতেন, যাতে খুব উঁচু ধাপ দেওয়া প্রায়ান্ধকার ঘোরানো সিঁড়িগুলিতে 
বৌকুলুঙ্গী দেখা যেত। প্রাচীর বেষ্টিত গৃহের প্রবেশপথে বড় বড় থামের সঙ্গে সংযুক্ত লোহার 
গেট থেকে সামনের শ্যাওলা ধরা মার্বেলের পরী বসানো ফোয়ারা দেওয়া বাগানকে বৃত্তাকারে 
ঘুরে পথ এসে মিশত ঢাকা গাড়িবারান্দার তলায়। মার্বেল বা জয়পুর পাথরের কয়েক ধাপ সিড়ি 
পেরিয়ে দর্শক উপস্থিত হতেন একটি প্রশস্ত চত্বরে-_যার দেওয়ালে গৃহস্বামীর শিকার করা 
বাইসন বা হরিণের স্টাফ করা মাথা, কিছু ঢাল, তরোয়াল, বর্শা কী গিপ্টি করা ফ্রেমে পূর্বপুরুষের 
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বীধানো তৈলচিত্র সজ্জিত থাকলেও থাকতে পারত। তেমনি আবার গৃহস্বামীর বৈষয়িক পশ্চাৎপট 
অনুযায়ী (অৰ্থাৎ ভার আয়ের উৎস চাকরি, ব্যবসা বা জমিদারি যা হত সেই অনুযায়ী) এঁ চত্বরের 
এক পাশে থাকত খাজাঞ্চিথানা (যেখানে মুছরির ডেস্ক সামনে নিয়ে লাল খেরো খাতায় সার 
সার মুনশিদের হিসাব-নিকাশে নিরত থাকতে দেখা যেত) অথবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে 
যাওয়া ভিক্টরীয় যুগের অনুঙ্গবহ আসবাব শোভিত বৈঠকখাঁনা শোভা পেত। ওদিকে চকমেলানো 
অন্দরমহলে ওই একই ছাঁচের আসবাব, দেওয়াল থেকে লম্বমান দু'চারটে ইউরোপীয় নিসর্গ 
দৃশ্য, কখনো পায়রার গুঞ্জন, কখনো বা কাঁসর-ঘন্টা সহযোগে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাড়ম্বর 
পুজোর আয়োজনে ব্যক্ত থাকতে দেখা যেত। পিছনে আম, জাম, লিচু, অশোক, টগর কী 
কামিনীফুলের বাগান পুকুর নিয়ে গড়ে উঠত বাংলার ক্ষুদ্রাকৃতি জমিদার বাড়ি। অপেক্ষাকৃত কম 
ভাগ্যবান বা ওইসব সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘিরে বা তাদের ওপর নির্ভরশীল (অনেক ক্ষেত্রে চেনা 
পরিচিত, গ্রাম সুবাদে সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন) ব্যক্তিদের আরো ছোটোখাটো বাড়ি নিয়ে গড়ে 
ওঠত বাঙালিটোলা। এর কেন্দ্রে থাকত একটি কালী অথবা দুর্গাবাড়ি, যার সঙ্গে যুক্ত থাকত 
একটি ছোটোখাটো পাঠাগার ও নাটমন্দির। এ নাটমন্দিরে পুজো, দোল, নববর্ষ বা অন্য কিছু 
উপলক্ষ করে কলকাতার যাত্রা, থিয়েটার কিম্বা “নারী চরিত্রে গৌফ কামানো মুখে পাউডার, 
ধ্যাবড়ানো পরচুলা পরা পুরুষ” (পৃ. ২৮১) সভ্যদের ‘বঙ্গে বগী, সাজাহান কিম্বা আলিবাবা” 
অভিনয় হত। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এদের থাকত এক অদৃশ্য অনতিক্রমণীয় স্বাতন্ত্য যাতে 
নৈকট্য থাকলেও থাকতে পারত, ঘনিষ্ঠতা হত কদাচিৎ প্রবাসী বাঙালিদের ওই জগৎ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কয়েকজন সফল উকিল, অথবা সরকারি আমলা, বিচারপতি, দু'একজন ব্যবসায়ী, জমিদার 
কী জনপ্রিয় ডাক্তারের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। এঁরা নিজেদের পুত্র সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য 
নিজেদের শহরে প্রথমে ছেলেদের ও পরে মেয়েদেরও স্কুল খুলতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল কলকাতা বা বাংলার অন্য শহর। ছেলেমেয়েদের বিয়ে সাদির জন্য এঁরা আসতেন বাংলাদেশে, 
চেষ্টা করতেন বাঙালি সংস্কৃতিকে সাধ্যমতো ধরে রাখতে। ছেলেমেয়েরা যাতে বাংলাভাষা শেখে 
সে বিষয়ে এঁদের সতর্ক দৃষ্টি থাকত। 

কিন্তু এই বাহ্যিক আপাতদৃষ্টিতে চলনসই বহিরাবরণের তলায় ছিল জীবপদবাচ্য মানুষের 
নিন্ন প্রবৃত্তিগুলির দৌরাত্ম্য। ছিল দলাদলি, রেষারেষি, কাদা ছঁড়াছুড়ি। তাই চালু হয়েছিল এই 
জাতীয় প্রবচন___“ওয়ান বেঙ্গলী-_ওয়ান পার্টি, টু বেঙ্গলীজ-_টু পার্টিজ, এ্যান্ড ঘ্রী বেঙ্গলীজ-_ 
নিউমারাস পার্টিজ” ; কিম্বা “ওয়ান বেঙ্গলী, দেন এ কালী বাড়ী, গ্রান্ড দেন দলাদলী।” ছিল 
তরুণদলের ওপর স্থানীয় স্বঘোষিত সমাজপতির দৌরাত্ম্য, ক্ষেত্রবিশেষে তার লোভের থাবার 
ছোঁ মারা, কী রাজনৈতিক পরিবর্তনের শ্রোতকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর আনুগত্যে রুদ্ধ করার প্রয়াস। 
এখন পূর্ণশশীর পূর্বে বিধৃত আত্মজীবনীর কাঠামোর মধ্যে পূর্বোক্ত প্রতিমানটিকে আমরা কতটা 
মেলাতে পারি দেখা যাক। 

প্রথমত, এই স্মৃতিকথাটির মধ্যে প্রবাসে মাতৃভাষা চর্চা বজায় রাখার বিষয়টা বেশ গুরুত্ব 
পেয়েছে। “বাজলী-বর্ভিত স্থানে বাস করেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বজায় রাখার” 
ব্যাপারে তার বাবা, মা ও তার নিজের সচেতনতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ২২৫, ২২৮, ২২৯, 
২৪৪, ২৭৮)। এমনকি স্বামীর প্রতি বিপুল অনুরাগ সত্বেও তার বাংলায় চিঠি লেখার অক্ষমতাকে 
মৃদু পরিহাস করতে ছাড়েননি (পৃ. ২৪৪)। নিজের সম্তান-সন্ততির বাংলা শিক্ষার ব্যাপারেও তার 
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ওই সচেতনতা সমান ক্রিয়াশীল ছিল (পৃ. ৩০৫, ৩২৪, ৩৮০)। সমসাময়িক প্রবাসী বাঙালিদের 
জীবনচর্ষা স্বাভাবিক কারণেই বাংলা দেশের বাঙালিদের প্রায় অনুরূপ হলেও এখানকার জীবন- 
যাত্রার প্রতিচ্ছবি হত না নিশ্চয়ই। তাই বাঙালি ভদ্রলোকদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ আঁকড়ে 
থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ও তার ব্যতিক্রম ঘটার ক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্বেগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

দ্বিতীয়ত, এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক যে ব্যাপারে আলোকপাত করা সম্ভব তা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক 
অবস্থার তীক্ষু পর্যবেক্ষক হবার সুবাদে সেখানকার অবাঙালিদের আচার-বিচার, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের 
ক্ষেত্রগুলি, যেমন--€১) “পাঠানী মেয়েরা বেশ সুন্দরী হয়। দীর্ঘ খজু দেহ, গোলাপ ফুলের মত 
রঙ, টানা-টানা কালো ভুরু, কালো চোখ ; খেঁদা নাক একটা দেখা যায় না। খুঁতের মধ্যে কেবল 
চেহারায় কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব যেন” (পৃ. ২১৯)। (২) “... সে-দেশে (পাঠান সমাজে) 
তখনকার দিনে একটা জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল, অবশ্য অশিক্ষিত সমাজেই। স্ত্রী বিগত যৌবনা 
ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে স্বামী ইচ্ছামত তাহাকে বিক্রি করিতে পারে অন্যের হাতে। এবং 
ক্রেতাও বিক্রিতাকে লইয়া যা খুশী তাই করিতে পারে।” (পৃ. ২২০)। (৩) “তখনকার দিনে 
পাঞ্জাবীদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ হয় নাই। সুতরাং বিধাতার দান রূপ, স্বাস্থ্য, শক্তি অক্ষুণ্ন ও 
অযাচিত ভাবে পাইয়াও তার স্দ্যবহার করিতে জানিত না। দুর্বোধ্য ভাষা ও নোংরামীর জন্য মা 
পাঞ্জাবী ঝি চাকর কখনো রাখেন নাই। কিন্তু আমাদের খেলার সাথী বা “সহেলী” (সখি) ছিল, 
যতসব পাঞ্জাবী মেয়ে। কেমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি কিন্তু তাদের সেই বিচিত্র ছাদের চুল 
বাধা ও সাজ পোষাকেই সব মাটি ।” (পৃ. ২২৫)-_এই উক্তিগুলি এতই স্বতঃপ্রমাণিত, 
স্বতঃপ্রতীয়মান (self evident, self explanatory) যে লেখিকার নিজের অবস্থার সঙ্গে ওই 
বিষয়গুলির পার্থক্য বিশ্লেষণের জন্য আলাদাভাবে চেষ্টা করতে হয় না। 

তৃতীয়ত, চির প্রবাসিনী হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ ও বাঙলিদের সম্বন্ধে লেখিকার চিন্তা- 
চেতনার পার্থক্যও এই রচনার মধ্যে থেকে দেওয়া সম্ভব। যেমন--(১) শব্দের অর্থবোধের 
ব্যাপারে যে সুক্ষ্ম পার্থক্য ঘটে একটি কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
ফুলশয্যার রাতে পূর্ণশশীর “...কিস্ত স্বা-মী...শব্দটা শুনিতেই গৈরিকবাস ও দণ্ডধারী, লম্বা দাড়িওয়ালা 
অথবা মুগ্ডিত মস্তক এক কাল্পনিক স্বামীর হোমড়া চোমড়া মুর্তি মনে পড়ে” ছিল (পৃ. ২৪১)। 
অথচ রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের কলকাতা নিবাসী পূর্ণশশীর সমবয়স্কা বিয়ের কনে “মিনি 
শ্বশুরবাড়ীর অর্থ বোঝে কিন্তু “....তাই রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া 
দীড়াইল ৷” (রবীন্্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। একই রকম লজ্জা 
হয়তো পূর্ণশশীও পেয়েছিলেন। অথচ একই শব্দের দ্যোতনা তার মতো প্রবাসীর চেতনায় যেভাবে 
প্রতিভাত হয়েছিল, কলকাতা নিবাসী মিনির কাছে তা হয়নি দেখাই যাচ্ছে। (২) বাংলাদেশ 
ভ্রমণকালে যাত্রাপথের দু'ধারের দৃশ্যাবলী যেমন ‘নয়নাভিরাম’ বোধ হয়েছিল, “কিন্তু পল্লীবাসের 
অসুবিধাগুলি দেখা দিল শীঘ্রই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মশার উপদ্রব তো সাংঘাতিক। সন্ধ্যা না হইতেই 


শুইবার উপায় নাই। ...ঝি ঝি পোকার তীব্র স্বর আর অদেখা ‘তক্ষক’ সাপের ডাক... । সে ভীষণ 
ডাকে নৈশ পল্লীপ্রকৃতির শান্ত নীরবতা শিহরিয়া উঠিত যেন। সুপারী গাছে বাদুড়ের ছটোপাটি ও 
বিকট চিৎকার আর পেচকের গম্ভীর ডাক মনে একটা বিভীষিকার সঞ্চার করে স্বতঃই।” (পূ. 
২৮২-২৮৩)। 


আত্মজীবনীর দর্পণে বালি ভদ্রলোক / ১২৫ 


চতুর্থত, আগ্রহ-উদ্দীপক ক্ষেত্রটি হচ্ছে সুপরিচিত ও বছকথিত (বিতর্কিত?) বাগালি 
ভদ্রলোকদের ইংরেজ শ্রীতি অথবা তথাকথিত রাজভক্তির ব্যাপারটি পূর্ণশশীর “পিতামহ...ব্যবসা 
উপলক্ষে...সিপাহী বিদ্রোহেরও অনেক আগে, যখন সবেমাত্র রেলপথ হইয়াছে, তখন পাঞ্জাবের 
আম্বালা সহরে আসেন এবং সেইখানেই বাড়ীঘর করিয়া বসবাস করেন স্থায়ীভাবে ।” (পৃ. 
২২৪)। পিতা করতেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি, শ্বশুর ছিলেন আফিমের কুঠিতে কর্মরত, 
আত্বীয়-স্বজনদের অনেকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সঙ্কলকরা জানাচ্ছেন যে, বেহালার 
পৈত্রিক বাড়ির যাবতীয় খরচখরচা বহন করতেন পূর্ণশশীর পিতামহ। ওই বাড়িতে ৫৬টি ঘর 
ছিল এবং প্রতি বেলায় ২০০ থেকে ২৫০ জন লোকের অন্ন-সংস্থান হত। আম্বালার বিখ্যাত 
কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন এই পরিবার। (পৃ. ৪০১)। সুতরাং বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না 
যে ইংরেজ শাসনের সুবাদে এই পরিবারের প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি হয় এবং ইংরেজদের প্রতি 
পূর্ণশশীর মনোভাব মোটের ওপর অনুকূলই ছিল। মোটের ওপর বলার কারণ মাত্র দুটি ক্ষেত্রে 
পূৰ্ণশশী কিছুটা ইংরেজ-বিরোধী ভঙ্গি প্রদর্শন করেছেন। (১) দেরাদুনের কাছে ইস্টহোপ চা বাগানের 
চৌকিদার বাঘের মোকাবিলা করার জন্য ইউরোপীয় ম্যানেজারের কাছে বন্দুক প্রার্থনা করে ব্যর্থ 
মনোরথ হলে পূর্ণশশীর মন্তব্য “সের তুমকো খা নহি ডালেগা। আশ্চর্য্য বিধান। সে খা ডাললেই 
বা ক্ষতিটা কি? এতো “সাদার' প্রাণ নয় “কালার, প্রাণ, তাতে আবার গরীব বেচারা...” পে. 
৩১৫)। (২) “নতুন ম্যানেজার...খাঁটি ইউরোপীয়ান...তবে অতিমাত্র খৃশ্চানভক্ত... যেখানে কাজ 
করেন তিনি, সেখানে অ-খৃশ্চান কর্মচারী রাখেন না পারতপক্ষে।...এই পক্ষপাতিত্বর পরিচয় 
পাইতে বিলম্ব হইল না। শীঘ্রই কে একজন দেশী খৃশ্চান সেখানে আসিলেন কর্মপ্রার্থী 
রূপে ...সাহেব সেই তার পোষ্য খ্রীষ্টান লোকটিকে হেডক্রার্ক করিতে ইচ্ছুক বলিয়া...দুই মাসের 
বেতন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়া ওঁকে প্যারীমোহনকে) জবাব দিলেন।...এই ঘটনায় এত আঘাত 
লাগিল মনে... ৷” (পৃ. ৩১৮-৩১৯)। 

অন্যথায় ইংরেজদের ক্ষমতার প্রতি পূর্ণশশীর মনোভাব পর্যাপ্ত আস্থার। তাদের সভ্যতা 
উন্নত এবং তাদের দেওয়া আইনের শাসন অটল বলেই তিনি মেনে নিয়েছেন। যথা-_€১) 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট অঞ্চলের বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্ণশশী লিখেছেন, “এ স্থানের 
অধিবাসী পাঠান। বৃটিশ অধিকৃত হইলেও সে অঞ্চলে পাঠানদের পূর্ণ প্রভাব তখনো। 
শ্বেতাঙ্গদের উপর তাহারা ছিল খড়গহস্ত। সুতরাং দেশের অবস্থা অরাজক। লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, 
রাহাজানি প্রভৃতি উপদ্রব তো ছিলই, তাছাড়া একজন সিপাহী পর্যন্ত ইংরাজ অফিসারের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে ভয় পাইত না একটুকু”..পৃ. ২১৮-২১৯)। (২) “তখনকার দিনে রক্তারক্তি ব্যাপার 
ঘটিতে দেখা যাইত প্রায়ই। ছুরি চালানোটা পাঠানদের পক্ষে কিছুই নয় যেন। গরীব আমীর মেয়ে 
পুরুষ-_সকলের কাছেই ছুরী।” (৩) ইংরেজ প্রবর্তিত আইনের শাসনের প্রতি অবিমিশ্র আস্থা 
ব্যক্ত হয়েছে দুটি আপাত নিরীহ কিন্তু ইঙ্গিতগর্ভ মন্তব্য-_ (ক) দেশীয় রাজ্য আলোয়ারে কাজ 
পেয়েছেন প্যারীমোহন ;পুর্ণশশী স্বামীর সঙ্গে সেখানে সংসার করতে যেতে আগ্রহী। স্বামী স্ত্রীর 
দু্দমনীয় বাসনাকে সংযত করতে বলছেন, “নিয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই কিছু__কিস্তু...থাকতে 
পারো যদি--সে তো গভর্ণমেণ্টের রাজত্ব নয়--দেশী রাজার। দেশী রাজা রাজড়ার যা সব 
কাণ্ড। আইন কানুন কিছু চলে না সেখানে .....“জোর যার মুলুক তার”__কারো ঘরে সুন্দরী বউ- 
ঝি চোখে পড়লে হয়তো জোর করে--” (পৃ. ২৮৮)। খে) শেষ পর্যন্ত পূর্ণশশী স্বামীর ঘর 
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থাকায় এখানকার অফিস-আদালতের নিয়মাবলী শ্রীয় গভর্ণমেণ্ট. অফিসের অনুরূপ ।” 
পৃ. ২৯১)। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শেষ পর্যন্ত আস্থা বজায় রাখতে পারলেন না ইংরেজদেরই 
পরোক্ষ প্রভাবাধীন দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাদিতে। কলকাতা থেকে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে আলোয়ারে 
ফিরে অব্দি নিয়মিত অফিসে যেতে পারছিলেন না প্যারীমোহন। আবার রাজ্যের অধীনে কাজ 
করে ওইভাবে নিয়মিত দেশীয় কামাই তার পর্যাপ্ত অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। তার ওপর যে 
বালি একাউন্টেপ্ট সহায়তায় তিনি কাজটি পেয়েছিলেন তিনিই কী একটা সামান্য অপরাধে...“কর্ম 
হইতে বিচ্যুত এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেট হইতে বিতাড়িত” হন। এই ঘটনা ওঁকে (অর্থাৎ 
প্যারীমোহনকে) এমন বিচলিত করে তুলল যে উক্ত ঠাকুর সাহেবের অযাচিত অনুগ্রহ ও আশ্বাসে 
আস্থা রাখতে পারলেন না। এতেই শেষ হল না। রাজার আত্মীয় প্যারীমোহনের অব্যবহিত 
ওপরওয়ালা (যিনি প্যারীমোহনের খুবই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন) পরিবারের আয় বাড়াতে সহায়তা 
করার জন্য পূর্ণশশীকে প্রস্তাব দেন রাজমহলে গিয়ে রানীকে শিল্পকর্ম ও ভাষাশিক্ষায় তালিম 
দিতে। ফল পূর্ণশশীর ভাষায়, “একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। যেদিন মাহিনাটি ...দিয়া গেল সেই 
দিনই রাতারাতি...সব ফেলিয়া যেন চোরের মত পালাইয়া আসা হইল অকারণে ।” পৃ. ২৯১) 
আস্থা স্থাপনের পাত্র সম্পর্কে মনোভাবের কী বিপুল তারতম্য! 

পঞ্চমত, আমরা বাঙালি ভদ্রলোকদের সুপরিচিত দলাদলি সম্পর্কে তথ্য পেতে পারি 
পূর্ণশশীর এই আত্মজীবনী থেকে। এইভাবে আলাদা অনুচ্ছেদের অধীনে দলাদলি, কোন্দল ও 
গোষ্ঠীদ্ন্ঘ ইত্যাদি নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার চেষ্টাকে ইতিহাসের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠিত 
মার্গ পরিত্যাগ করে কানাগলিতে পথ হাতড়ে বেড়ানো বলে অনেকে মনে করেন। কোনো 
জনগোষ্ঠীর অন্তলীন বৈশিষ্ট্য 000701৩01008110/) বা তাদের বিভেদক লক্ষণগুলিকে (differentia) 
চিহিনত করার ক্ষেত্রে তার শ্রেণীচরিব্র, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বা শ্রেণীদ্বন্দব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (০৮ 
ridding importance) সন্দেহ নেই। তাই বলে তাদের নৃতাত্বিক সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক 
দিকগুলি কোনো গোষ্ঠীর শ্রেণীচরিত্র, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য কি শ্রেণীদ্বন্্কে পরিস্ফুট করতে পরিপূরক 
(complementary) ভূমিকা নিতে পারে বলা যায়, অর্থাৎ একটি অপরটিকে পরিস্ফুট হতে 
সহায়তা করে। তত্ববকথা ছেড়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাক-_(১) কালীকৃষ্ণ লাহোরে 
বদলি হওয়ার পর পূর্ণশশী লিখছেন, “এত বড় জনাকীর্ণ নগরে বাস আমার জীবনে এই প্রথম ৷...এত 
বাঙ্গালীও কখনো দেখি নাই। লাহোরে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী এবং ছোটো লাইব্রেরীও 
একটা ছিল। বড় ভাল লাগিল।” কিন্তু এই ভালো লাগা" দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ; আর তার গণ্ডী ছিল 
সংকীর্ণ। কারণ “মা এখানে পাঁচজন বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া, বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া ও 
কথা বলিয়া বাঁচিয়াছিলেন।...কিস্তু মার গতিবিধি সব বাড়ীতেই ছিল না।” যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল 
এমন সব পরিবারের মধ্যে যাদের কেউ বা বিচারপতি,.কেউ বা “ডাক্তার প্রমুখ বাবার পূর্ব 
পরিচিত বন্ধু বান্ধব... 1” রী রিরিযিনিনাভি নি মানিজ্রিরাি হয 
বেড়াতে নিয়ে যেতেন। (পৃ. ২৭৬)। 

ভেবেই বো রাহ REA SG 
তাদের তফাৎ করে রাখতে পারে তার প্রতি ইঙ্গিত করে পূর্ণশশী লিখছেন, “তাছাড়া আমরা 
সহরের বাহিরে” (অর্থাৎ যাকে চলতি কথায় সাহেবপাড়া বা ৬1715 (০W॥ বলা হয়) “থাকি, 


আত্মজীবনীর দর্পণে বাঙালি ভদ্রলোক / ১২৭ 


জুতা পায়ে দিই, হার্মোনিয়াম বাজাই-_তারপর [অর্থাৎ তার ওপরেও] বড়লোক এই অপরাধেই 
শুধু বাবাকে স্থানীয় বাঙ্গালী মহলে শুধু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বা মুখুয্যে সাহেব বলিয়া উল্লেখ করা 
হইত” অর্থাৎ তারতম্য সামনাসামনি সম্বোধনে, তারতম্য অনুপস্থিতিতে তীর সম্বন্ধে উল্লেখের 
ক্ষেত্রে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে রঙ্স-ব্যঙ্গ করে, ঘৃণায়, এমনকি উপেক্ষাতেও ৷ তাই বলে মনে 
করার কোনো কারণ নেই যে কালীকৃষ্ণ ও তার পরিবারের লোকজন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজভুক্ত ছিলেন- 
আর অভ্যস্ত ছিলেন এক উৎকেন্দ্রিক জীবনধারা যাপন করতে। পূর্ণশশী লিখছেন “অথচ বাবার 
সাহেবী-আনা বালাই কোন কালেই ছিল না। বরং সাহেবী-আনাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা 
করিতেন। জীবনে কোনদিন হ্যাট মাথায় দেন নাই। লাটসাহেবের বাড়ী ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রিত 
হইয়াও টেবিলের খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই।” কালীকৃষ্ণ যে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন 
বা সামাজিক ব্যাপারে গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতেন তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করছেন পূর্ণশশী। 
তার মন্তব্য “তাছাড়া অবকাশাভাবে বাঙ্গালী সমাজে ইচ্ছামত মেলামেশা না করলেও বাঙ্গালী 
সমাজের কল্যাণকর কাজ করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন সর্বদাই । লাইব্রেরী ও কালীবাড়ীর সংস্কার 
সুশৃঙ্খলার জন্য বাবা অনেক পরিশ্রম, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তথাপি “সাহেব, বলিয়া 
কেহ ঘেষিত না সহজে__অথচ সাহেবের ঘাড় হইতে মোটা রকমের চাদা আদায় করিতেও 
ছাঁড়িত না--ইহা বোধহয় বাঙ্গালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য,” সীমাবন্ধতাটা কোন পক্ষে এবং 
কীভাবে তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে। তবে পূর্বোক্ত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা 
ঘটেছিল সে সম্বন্ধে পূৰ্ণশশী লিখছেন, “এই কারণেই বুঝি মেয়েদের যার তার বাড়ীতে যাওয়া 
আসা ও মেলামেশা করা বাবা এবং মাও ভালবাসিতেন না।” (পৃ. ২৭৭) 

বছর দুই পরে কালীকৃষ্ণ রাওয়ালপিগ্ডিতে বদলি হলেন। পূর্ণশশী আমাদের জানাচ্ছেন, 
“এখানেও বাঙ্গালী বিস্তর, এবং বাঙ্গালীসুলভ দলাদলীর ব্যাপার লাহোর অপেক্ষা কম তো নয়ই 
বরং বেশীই দেখা গেল।” (পৃ. ২৮৭)। খানিকটা একই রকম ব্যাপার দেখি “.. ডালটনগঞ্জেই... 
বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং তাহাদের বেশ অবস্থাপন্ন বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এই একমাত্র বাংলা স্কুলের অবস্থা তদনুরূপ নহে। তার প্রধান কারণ শুনিলাম ডালটনগঞ্জের 
বাসিন্দা বা রহিস বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতি তো নয়ই, বরং বিরোধী নাকি। 
-দ্বিতীয়...উপরস্ত স্কুলটির নিন্দা কুৎসা যে কোনো একটুর ছুতা ধরিয়া রটাইতে পারিলে বীচেন।” 
(পৃ. ৩৯৬)। কিন্তু অবস্থা যে সর্বত্র এক এটা তিনি বলতে নারাজ। তাই এর বিপরীত চিত্র দেখতে 
পাওয়া যায় যুক্তপ্রদেশের বাঁদায়। সেখানে পূর্ণশশীর অবস্থানকালে, “...বাঙ্গালী ছিলেন মাত্র আট 
দশ ঘর। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সপ্তাব ও সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট” (পৃ. ৩০৩)। সেটা কি প্রবাসে 
বাঙালী মাত্রেই সজ্জন বলে? 

ষষ্ঠত, পূর্ণশশীর কলমে ‘ভদ্রলোক’ শব্দটির প্রয়োগবৈচিত্র্য নিয়ে দু'চার কথা বলতে 
পারি। পূর্ববর্তী অনুরূপ দুটি প্রবন্ধে আমাদের অভীগ্সিত এই বিশিষ্ট দিকটির প্রতি পর্যাপ্ত সুবিচার 
করা সম্ভব হয়নি। হয়নি তার অন্যতম কারণ যে দুটি আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল 
তার মধ্যে 'ভদ্রলোক'__এই অভিব্যক্তিটির পর্যাপ্ত অনুপস্থিতি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজিতে 
লিখিত আত্মকথনের ধারাভাষ্যে ‘ভদ্রলোক’ শব্দটি ব্যবহারের কোনো ক্ষেত্রই ছিল না। পরিপূরক 
হিসেবে “শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, সন্তান প্রাগ্রসর' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন রাষ্ট্রগুরু। আর পাটকলের 
কর্মচারী রজনীকান্ত মৈত্র এই শব্দটির ব্যবহারে খুব একটা মুক্তহস্ত কী নিত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে 


১২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


অভ্যস্ত ছিলেন না। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এই যে গোষ্ঠী হিসাবে “ভদ্রলোক'রা 
ইতিহাসের অঙ্গীভূত হবার অল্প আগেপিছে এই শব্দটি ও তার অনুযঙ্গবহ বিভিন্ন লক্ষণার্থ 
(০0770918000) নিয়ে সোৎসাহে চর্চা শুরু হয়েছে। ওপনিবেশিক প্রশাসনের প্রথমদিকের 
নথিপত্রাদিতে এর প্রয়োগ সীমিত। আর গোষ্ঠী হিসেবে এদের উপস্থিতি ও তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এর প্রয়োগ বাড়তে শুরু করেছে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 

পূৰ্ণশশী দেবীর ডবল ডিমাই আকৃতির ১৮৩ পাতায় ছাপা এই আত্মজীবনীটিতে ‘ভদ্রলোক’ 
শব্দটি সরাসরি অন্তত ৩৭ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর “শিক্ষিত ভদ্র, উচ্চ বংশের’ (অর্থাৎ উচু 
জাতের) ইত্যাদি সমান্তরাল কী প্রায় সমার্থকভাবে প্রযুক্ত অভিব্যক্তি নিয়ে এই স্মৃতিকথাটি আমাদের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে সহায়তা করেছে। সত্যি বলতে কী ভদ্রজনোচিত লক্ষণপ্রচয় 
(57070776) এই রচনাটির মধ্যে স্বতোৎসারিত এবং যথেষ্ট কৌতৃহল-উদ্রেককর। এতে যেমন 
একদিকে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর একজন কর্তৃক এ শ্রেণীভুক্ত অন্য ব্যক্তিদের চিত্রায়ন, বিশ্লেষণ 
ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই অন্য জাতিগোষ্ঠীর সমান্তরাল শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত ও 
চিত্রিত হতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন “শিক্ষিত পাঠান ভদ্রলোক, কুপিত পাঠান ভদ্রলোক (পৃ. 
২১৯), কাশীর বহু বিশিষ্ট অবাঙালি?) ভদ্রলোক (পৃ. ৩৭৩) দুমকার মাড়োয়ারী স্কুলের সহৃদয় 
ভদ্রলোক” পৃ. ৩৯৭-৩৯৮)__এগুলির পাশে পাশে সংক্ষিপ্ত ঘরোয়া, কথ্য অভিব্যক্তিও পাওয়া 
যাচ্ছে ;যথা-_ “শিক্ষিত ভদ্র ব্রা্মাণের সন্তান” (পৃ. ৩৪৪) “পিসিটি রে) ...চালচলন ভদ্রঘরের 
বিধবারই মত” (পৃ. ৩৭৯-৩৮০) ; “...মাড়োয়ারী হাসপাতালে দেখলাম কত ভদ্রলোকের 
অল্পবয়সী মেয়েরা কাজ করছে কেমন,” (পৃ. ৩৮০) “.ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি, একি কাণ্ড?” 
(পৃ. ৩৮৬)। এইসব উক্তিসমূহ থেকে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে পূর্ণশশী দেবীর আত্মচরিতটি 
কাজে লাগানোর যাথার্থ যেমন প্রমাণ হচ্ছে ; তেমনই বাঙালি ভদ্রলোকদের বহুমুখী বৈচিত্র্যও 
নানাভাবে বেরিয়ে আসছে। 

সর্ব শেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই আত্মজীবনীটি একজন মহিলার রচনা হওয়ায় 
এতে আরো কিছু লিঙ্গগত মাত্রা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একজন মহিলা ও ভিতরের লোক (insider) 
হিসাবে এই রচনাটিতে এমন কিছু তথ্য বিবৃত হয়েছে___যা বাঙালি ভদ্রলোকদের জগৎ ও জীবনের 
পরিমণ্ডলে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। সামাজিক ইতিহাসের একটা ক্ষেত্র যেমন 
পরিসংখ্যান ও নির্ধারণ (statistics and situating)-এর জন্য উন্মুক্ত থাকে, তেমনি অনেক 
পারম্পর্যহীন কী গভীর অন্তর্লীন ইঙ্গিতবিহীন (disjunctive, without sublime consequence) 
স্বল্পমেয়াদী কিছু ক্ষেত্রও থাকে। “এই উপলব্ধি ক্রমশ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করছে যে চলমান 
জীবনের যে কোন ঘটনাই ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে পারে-_-কোন বিষয়ই ইতিহাসের 
পক্ষে মর্যাদাহানিকর নয় বা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিবিধ পেশার 
প্রতিটি মানুষের কাজ, তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার স্বরূপ সন্ধান এতিহাসিকেরই কাজ । অধিকস্ত 
একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে এতিহাসিকেরা যদি বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের কর্মশক্তিকে 
বিশালতর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে তাদের অঙ্কিত যে কোনো 
কালের চিত্র বিকৃত হতে বাধ্য।” [কে. এম. আসরাফ, হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচরযা 
(কলকাতা : পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮০), অবতরণিকা] যাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার পারম্পর্যহীনতা বলে 
মনে হচ্ছে, একজন ভেতরের লোক হিসাবে পূর্ণশশীদের মতো লেখিকার পক্ষেই সম্ভব তার 


আত্মজীবনীর দর্পণে বাঙালি ভদ্রলোক / ১২৯ 


নিজের সমাজের অন্তরঙ্গ ঝৌক (intinate inclination), অগ্রাধিকারের আপেক্ষিকতা 
(specificity 0 Priority), ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল, পছন্দ-অপছন্দকে ফুটিয়ে তোলা। হৃদয়বীণার 
যে তন্ত্রীতে এইসবগুলি অনুরণন তোলে সামাজিক ইতিহাসও চট করে সেই স্তরে এসে গলা 
মেলাতে অক্ষম হয়। সতর্কতার সঙ্গে এগুলিকে গেঁথে তুলতে পারলে সংবেদনশীল হৃদয়ের 
কাছে তা পরিবেশন করা একেবারে অকি্চিৎকর বলে বিবেচিত না হতেও পারে। 

জীবৎকালের দিক থেকে বিচার করলে পূর্ণশশী (১৮৮৮-১৯৬৪) নিশ্চয়ই আধুনিক 
কালের মানুষ; কিন্তু কোন আধুনিক কাল? যখন ভারতবর্ষ বাঙালি, হিন্দুস্থানি, তৈলঙ্গী, মারাঠা, 
রাজপুতদের দেশ হিসাবে চিত্রিত? যখন এক জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অন্যদের বোধ অস্পষ্ট, ভ্রান্তিকর 
ধারণায় ভরা। তাই পূর্ণশশীরই এই রচনা থেকে জানতে পারি যে পূর্ব ভারত বিশেষ করে 
বাংলাদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে দৃঢ়বন্ধ বিশ্বাস ছিল 
যে এরা জাদু জানে। পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা “বালা জনমশাখী’ যো অনেকাংশে লৌকিক ও কথ্য 
ইতিহাসের আকর বিশেষ)-তে আমরা এই জাতীয় মত ও বিশ্বাসের পর্যাপ্ত সমর্থন পেয়েছি। 
অপরদিকে তখনকার দিনে পশ্চিম সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদের মনে কোনো নিশ্চিত ধারণা ছিল না। 
নানাজনে নানা কথা বলত। সম্ভব অসম্ভব। 

পূৰ্ণশশী লিখছেন, “শুনিয়াছি (মায়ের বিবাহের) কয়েক বৎসর পর মা যখন বাপের বাড়ী 
যান তখন দিদিমা নাকি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_হ্যারে তোদের সেই খোট্টার দেশে কাকপক্ষী 
আছে তো?” (পৃ. ২২৬)। নিজের পরিচিত আবেষ্টনীর বহির্ভূত বা অতিরিক্ত প্রায় সব কিছুই 
উত্তট অদ্ভূত ও অস্বাভাবিক মনে হয় বাইরের লোকের চোখে। পূর্ণশশী লিখছেন, “পাঞ্জাবী 
মেয়েদের সঙ্গে সদা সর্বদা মেলামেশার ফলে পাঞ্জাবী কথা ও ছড়া বলিতে আমরাও বেশ পটু 
হইয়া উঠিয়াছিলাম। মা শুনিলে রাগ করিতেন। মধ্যে মধ্যে সহেলীদের পাঞ্জাবী ধরনের চুল 
বাঁধিয়া আসিয়া মায়ের কাছে বকুনী খাইতাম। মা কত আক্ষেপ করিতেন। পোড়া জঙ্গলের দেশে 
থেকে মেয়েগুলো আমার জংলী হয়ে গেল গো। কী যে দশা হবে ওদের...1” (পৃ. ২২৫)। এ 
জাতীয় আক্ষেপবাণী আমরা বরাবরই আশেপাশের বাঙলি মহিলাকুলের মুখে শুনি না কি? 

শেষ যে প্রসঙ্গটি দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানব তা হচ্ছে বাপের বাড়ির আর্থিক 
সাচ্ছল্য বনাম শ্বশুরবাড়ির অর্থকৃচ্ছুতার সম্বন্ধে ভদ্রপরিবারজাত পূর্ণশশীর দেওয়া এক অন্তরঙ্গ 
চিত্র। এই চিত্র আমাদের একান্ত পরিচিত হলেও বহুপরিচয়ে উপেক্ষিত, আর সেইজন্যই বোধহয় 
প্রায়শই অনুল্পিখিত থেকে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে প্রবাসী বাঙালিরা সন্তান-সন্ভতির বিয়ের 
সময় ফিরে আসতেন বাংলাদেশে;উপযুক্ত ঘরবর দেখে শুভ কাজ চুকিয়ে ফিরে যেতেন আপন 
কর্মস্থলে । পূর্ণশশীর পিতামাতা, দাদা-দিদিদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেন তীর ক্ষেত্রেই 
ব্যতিক্রম ঘটল, আত্মজীবনী বা সম্পাদনা অংশে এর কোনো সদুত্তর নেই। “যদিও কলিকাতা 
হইতে বরসজ্জা ইত্যাদি আনা” হয়েছিল। (পৃ. ২৩৫)। একমাত্র পুত্রের পিতা থাকা সত্বেও বরকর্তা 
হয়েছিলেন পাত্রের পিস্তুতো দাদা। কারণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, “তিনি অত্যন্ত নিরীহ ও 
সাধাসিধা মানুষ, কোনোরকম হুজুক হাঙ্গামায় থাকিতে ভয় পান। ...শ্বশুর হিসাবে তিনি ছিলেন 
সরল, উদার, স্নেহময় প্রকৃতির . . . যাকে বলে সদাশিব 1” (পৃ. ২৩৬)। আর বরকর্তা না হবার 
আসল কারণ পূর্ণশশী পরে জেনে আমাদের জানাচ্ছেন, “পূজনীয় শ্বশুরমহাশয় বড়লোকের 
সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে ভয় পাইয়াছিলেন নাকি।” (পৃ. ২৩৬) পূর্ণশশীর বিবাহিত জীবনের আরেকটি 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ব্যতিক্রমী ঘটনা হচ্ছে, “একান্নবর্তী পরিবারে (সংসারে পোষ্যের সংখ্যা কম ছিল না নেহাৎ) 
““সঙ্তাব সহানুভূতি পরস্পরের যতই থাকুক, একটা রেষারেষির ভাব যেন থাকেই।কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয় আমি প্রথম হইতেই ভালবাসা পাইয়াছিলাম সকলের কাছে। ... সেই বধূ-নিগ্রহের যুগেও 
শাশুড়ী ননদের কাছে উচু কথাটি শুনিতে হয় নাই আমাকে কোনদিন।” (পৃ. ২৪১)। তা সত্তেও 
সচ্ছল পরিবারের কন্যা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে পদার্পণ কবার ফলে কী প্রতিক্রিয়া হল দেখা 
যাক-__“সেই গোবর-লেপা মেটে বাড়ীতে প্রথম পদার্পণে মনটা আমার হতচকিত হইয়া 
উঠিয়াছিল- একথা বলিতে আজ বাধা নাই। মনে হইয়াছিল-_বাবাঃ। এইখানেই থাকতে হবে 
ত-__একদিন দুদিন নয়__চিরজীবন...কিস্ত উহার মধ্যেই বধূর আদর অভ্যর্থনা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানে যে প্রচেষ্টা দেখা গেল তাহা তুচ্ছ করা চলে না...” 

“ আর সকলকে বাদ দিয়া কেবল আমার জন্যই এ সকল আয়োজন দেখিয়া মন আমার 
উল্লসিত নয় বরং কুঠিত হইয়া পড়িল।” পূর্ণশশী তাকে এককভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
ত্যাগ করে সকলের সঙ্গে দারিদ্র্য ভাগ করে নেওয়ায়, “শাশুড়ী ঠাকুরাণী খুব খুশী হইলেন...1” 
আমাদের আলোচনাধীন কালে বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে নতুন বৌদের এই পরীক্ষার মধ্যে 
বারম্বার পড়তে হয়নি কি? আর তারা তো এইভাবেই ওই সমস্যার মোকাবিলা করেছেন। 

তাঁদের পরীক্ষা এখানেই শেষ হত না। কোনো কাজে হাত দিলেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা 
তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইতেন “থাক থাক। তুমি পারবে না গো, অভ্যেস নেই কোনোকালে”__ 
এই বলে। এর মধ্যে যেমন ভারলাঘবের আস্তরিক প্রয়াস ছিল, তেমনি হয়ত ছিল প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। 
পূর্ণশশীর কথায়, “এই “তুমি পারবেনা” কথাটা আমাকে শুনিতে হইয়াছিল পদে পদে, কথায় 
কথায়। মায়ের উপদেশ মত শাশুড়ী ননদের হইতে কাড়িয়া লইয়া যে কাজ যখনই করিতে 
গিয়াছি, তখনই শুনিয়াছি_ 

“থাক থাক... 'কালে__” 

্রত্যুত্তরে লেখিকার অন্তরাত্মা নীরব আর্তনাদ করে ওঠে 

..অভ্যাস না করিলে হয় কেমন করিয়া? সে কথা কেহ বুঝিবেন না, আর ‘অভ্যাস’ 
জিনিষটাকে আয়ত্ব করা এতই কি কঠিন? মা বলিতেন শরীরের নাম মহাশয় যা সহাও তাই 
সয়” এই নীতিবচন অনুসারে আমি তখন একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম।” 
(পৃ. ২৫৫) 

বিশ্বায়নের যুগে বাঙালি গৃহস্থ ভদ্রলোকদের এই অনুষঙ্গবহ প্রবচনগুলি (traditional 
Proverbs) যতই অপ্রচলিত হয়ে উঠুক না কেন আলোচনাধীন যুগে ওই শ্রেণীর লোকদের 
জীবনে এর তাৎপর্য কী ছিল পূর্ণশশীর ভাষাতেই শোনা যাক। তিনি লিখছেন, “অবশ্য অনভ্যত্ত 
জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইতে প্রথমটা যে কষ্ট বা অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই, এবং নিজের অপারগতায় 
কুষ্ঠিত ও শ্রিয়মান হইতে হয় নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়।” এই জাতীয় অভিজ্ঞতা কি 
আমাদের খুব অপরিচিত? এর ফল কী হল তাও শোনা যাক । “কিন্তু একাগ্রতা ও আন্তরিক চেষ্টা 
থাকিলে কি না করা যায়? অল্পদিনের মধ্যেই সুখেশ্বর্যে পালিতা বড় লোকের মেয়ে যে গৃহস্থের 
বধূ হইতে পারে সচ্ছন্দে, এ ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া গেল সকলেরই।” 

এর জন্য তাকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল তা শুধু পূর্ণশশী নয়, আরো অন্তত ২/৩ প্রজন্মের 
বাঙালি ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে খাটে। সেই কথা বলেই এই অধ্যায় সম্পূর্ণ করব। পূর্ণশশী লিখেছেন, 


আত্মজীবনীর দর্পণে বাঞ্জলি ভদ্রলোক / ১৩১ 


“গৃহস্থের বাড়ী, পাঁচটার সংসার, শয্যাত্যাগ করিতে হইত খুব ভোরে অন্ধকার না কাটিতেই, এবং 
শুইতে বারোটা বাজিত প্রায়। খুটিনাটি কত কাজ-_শেষ হয় না যেন কিছুতে, তবু ক্লান্তি বা 
বিরক্তি বোধ হইত না, বেশ ভালই লাগিত। সকল কাজ ক্রটিহীন ও নিখুঁতভাবে করিবার আগ্রহে 
লেখাপড়ার ঝৌকটা চাপা পড়িয়া গেল আমার ।” 

ব্যাপারটা বোধহয় সাচ্ছল্য ও অসাচ্ছল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পূর্ণশশীর মা রাজবালা 
দেবী, “সম্পন্ন গৃহস্থের সচ্ছল সংসার’-এর বধু যেখানে “ঝি চাকরের অভাব ছিল না। কিন্ত 
মাহিনা করা রীধুনী বামুনকে পাকশালায় প্রবেশাধিকার দিতে ঠাকুরদা মহাশয় ছিলেন নারাজ, 
আহার্য্য বস্তু বিস্বাদ কিম্বা শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় হয়তো । বাড়ীতে নারায়ণ 
সেবা হইত নিত্য নৈমিত্তিক, পরিবারও কম নয়, আবার অতিথি অভ্যাগতের কোন কথাই নাই। 
নামিতেই হইত। তখন আম্বালায় এখনকার মত কোন হোটেল ছিল না এবং কালীবাড়ীতে 
থাকার ব্যবস্থা তখন হয় নাই। সুতরাং সিমলার যাত্রী সকলেই সপরিবারে নামিতেন ঠাকুরদার 
বাড়ীতে। বাড়ীর মেয়েরা হয়তো সবেমাত্র হেঁসেলের পাট সারিয়া হাত পা ধুইতেছেন এমন সময় 
একেবারে দু-তিনগাড়ী লোক আসিয়া হাজির। আবার নতুন করিয়া রান্না-বান্না ও অতিথি সৎকারের 
ব্যবস্থা করা--কাজেই মেয়েদের বিরামের অবসর ছিল না এতটুকু বা আলস্যও ছিল না। পুরুষদের 
বিরক্তি বোধ ছিল না--বরং আনন্দই ছিল।” (পৃ. ২২৭) 

বাঙালি ভদ্রলোকদের যে জগৎ ও জীবন নিয়ে একটি বৃহত্তর পর্যালোচনার অংশ হিসাবে 
সাধারণভাবে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণের লক্ষ্য ছিল, প্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক পূর্ণশশী দেবীর 
আত্মজীবনীটি অবলম্বন করে তার বিশেষ কিছু কিছু দিক এখানে চিত্রিত করার চেষ্টা করা। 
সাহিত্য হিসাবে আত্মজীবনী ও ইতিহাসের আকর হিসাবে তার ব্যবহারের যাথার্থ নিয়ে প্রশ্নটি 
এখানে সঙ্গত হলেও সেদিকে জোর দেওয়া হয়নি। তবে এই রচনাটি প্রবাসী বাঙ্গালীদের জীবনের 
যে বর্ণময় চিত্র উদ্ঘাটন করেছে তা সম্পূর্ণ না হলেও আমাদের লক্ষ্য কিছু পরিমাণেও অন্ততপূর্ণ 
করছে। 


ভাষানমুনার পরিসংখ্যান 
বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী 


বাংলা ১৩৩৯ সালে প্রবাসী পত্রিকায় অজরচন্দ্র সরকার “বাংলা টাইপ ও কেস” শিরোনামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (সরকার, ১৩৩৯)। প্রখ্যাত সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পুত্র অজরচন্দ্র 
ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মী। ওই প্রবন্ধে তিনি 
মুদ্রণ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা টাইপ-কেস ও বানান সংস্কার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব করেছিলেন। সমসাময়িক কিছু রচনায় মুদ্রণ সমস্যা ও বানান সংস্কার বিষয়ে আরো কিছু 
চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া গেলেও সেই যুগে অজরচন্দ্রের রাশিবিদ্যা ও অক্ষর পরিসংখ্যানের 
চেতনা লক্ষ করে আমাদের অবাক হতে হয়। কারণ এই বিষয়ে অজরচন্দ্রের পুথিগত বিদ্যা ছিল 
না। রাশিবিদ্যা নিয়ে ভারতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের হাত ধরে, আরও 
কিছুকাল পরে। অজরচন্ত্র মুদ্রণকর্মীর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। 

তখনকার দিনে এবং এখনও লেটারপ্রেস ছাপাখানায় টাইপ-কেসের ছোট ছোট খোপের 
ভেতর সিসায় নির্মিত টাইপ রাখতে হয়। কম্পোজিটর সেখান থেকে অক্ষর তুলে কম্পোজিং 
স্টিকে বসিয়ে নেন। যে টাইপ ভাষায় যত বেশি ব্যবহার হয় তার খোপ তত বড়, টাইপসংখ্যা 
বেশি এবং হাতের কাছাকাছি রাখা দরকার। এর ফলে টাইপ তুলতে সুবিধে হয় এবং কম্পোজিংয়ের 
কাজ'করা যায় তাড়াতাড়ি। অজরচন্দ্র তার প্রবন্ধে আক্ষেপ করেছেন, বাংলা ভাষার জন্য 
মুদ্রণব্যবস্থায় সবকিছু করা হয়েছে অনুমানভিত্তিক। ফলে মুদ্রণব্যবসায়ীরা টাইপ কিনতে গিয়ে 
ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। টাইপ বিক্রেতারা তাদের আন্দাজমতো বিভিন্ন অক্ষরের টাইপ মিলিয়ে 
বিক্রি করছেন। ফলে যে টাইপগুলো অল্প ব্যবহার হয়, তা পড়ে পড়ে মরচে ধরছে ; আর 
যেগুলো বেশি দরকারি, সেগুলি আবার কিনতে হচ্ছে। তাই তিনি লিখেছিলেন, “ভাষার মধ্যে 
কোন্‌ অক্ষরটি সাধারণ পুস্তকাদিতে কী পরিমাণ ব্যবহৃত হয়, তাহা সৃক্ষ্মাতিসৃন্ষ্মভাবে নির্ণীত 
হইলে তবে কেসের ঘরের আকার কোন্টি কিরূপ হওয়া আবশ্যক, কোন ঘরে কোন্‌ টাইপটি 
রাখা দরকার এবং কোনো নির্দিষ্ট ওজনের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন্‌ টাইপটি সংখ্যায় 
বা ওজনে কী পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহা নিরূপিত হইতে পারিবে।” 

আমার বিশ্বাস, ভাষার বর্ণ পরিসংখ্যানের প্রায়োগিক ব্যবহারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে এটিই বাংলায় প্রকাশিত প্রথম রচনা। অজরচন্ত্র আরও জানিয়েছেন, অনেক আগেই ইংরেজি 
ভাষায় কোন্‌ বর্ণ বইপত্রে কত বেশি ব্যবহার হয় তার পরিসংখ্যান নিয়ে ছাপার কেস, তার 


ভাষানমুনার পরিসংখ্যান / ১৩৩ 


খোপগুলির আকার বা অবস্থান ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ বাংলা বর্ণমালার জন্য এই 
জাতীয় কাজ করতে চাইলে ইংরেজি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারতেন। 

পরিসংখ্যান বের করার জন্য প্রথমে দরকার ভাবায় প্রকাশিত প্রচুর রচনার একটি সংগ্রহ, 
যাকে এক কথায় বলা যায় ভাষানমুনা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে বহুলক্ষ শব্দের একটি ভাষানমুনা নিলে কোন অক্ষর কী পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়, তা অজরচন্দ্রের ভাষায় “সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে নির্ণীতি” করা সম্ভব। কিন্তু গত একশো বছরের 
মধ্যে বাংলা ভাষায় পরিসংখ্যান-নির্ভর গবেষণার দিকে নজর দেওয়ার উদাহরণ বেশি নেই। 
পরিসংখ্যান গ্রহণের প্রাচীনতম প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করতে হয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি তার বিখ্যাত 0DBL গ্রন্থে একটি বাংলা অভিধানের (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 
সঙ্কলিত) তৎসম, তত্তুব, দেশি ও বিদেশি শব্দের সংখ্যার হিসেব দিয়েছিলেন। এছাড়া ওই গ্রন্থে 
তিনি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছয়জন লেখকের রচনাংশকে ধ্বনিরূপে রূপান্তর 
করে বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শতকরা প্রাচুর্যের সারণিও দিয়েছেন। তবে তার নমুনার পরিমাণ 
ছিল প্রায় দশ হাজার ধ্বনি, অর্থাৎ প্রায় দুই থেকে তিন হাজার শব্দ। পরিসংখ্যানের জন্য ভাষানয়ুনা 
হিসেবে এটি নিতান্ত ক্ষুদ্রীকৃতির। অবশ্য তার আমলে গণনা করতে হত হাতে হাতে, শ্রমলাঘবের 
জন্য কম্পিউটার বা ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সুযোগ ছিল না । এই ফল মুদ্রণশিল্পের কোনো 
কাজে লাগেনি, কারণ ধ্বনির সংখ্যাপ্রাচূর্যের সঙ্গে অজরচন্দ্র বর্ণিত “সাধারণ পুস্তকাদিতে” ব্যবহৃত 
বর্ণের সংখ্যাপ্রাচুর্য মেলার কথা নয়। 

ভারত ছাড়া বিশ্বের অন্যত্রও ভাষানমুনা-ভিত্তিক গবেষণা একদা ব্রাত্য ছিল। শুধু কম্পিউটার 
জাতীয় যন্ত্রের অভাব নয়, নমুনার ভিত্তিতে ভাষাতাত্বিক গবেষণায় অনীহার পেছনে অভিজ্ঞতাবাদ 
(Empiricism) বনাম যুক্তিবাদের (২৪০78115)) দ্বন্বকেও দায়ী করা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর 
আগে বরিষ্ঠ ভাষাতাত্বিক নোয়াম চমস্কি একগুচ্ছ প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে বাক্যগঠন-চরিত্র 
ও সামর্থ্য আবিষ্কারই ভাষাবিজ্ঞান চর্চার মূল উদ্দেশ্য এবং এই সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পেতে 
ভাষানমুনা বিশেষ সাহায্য করে না। তার কারণ, যতো বড়োই হোক রচনা থেকে আহত ভাষানমুনা 
আকারে সীমিত ; কিন্তু ভাষায় বাক্যসৃজন ক্ষমতা অসীম। তাছাড়া রচনাকারের বয়স, স্বাস্থ্য, 
মানসিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করার ফলে ভাষার সৃজনক্ষমতা নমুনার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে 
প্রকাশিত হয় না। তার মতে, এই ক্ষমতা ও সামর্থ্য জানার একমাত্র উপায় চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে 
ভাষা-গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ। এইভাবে তিনি অভিজ্ঞতাবাদ নস্যাৎ করে একতরফাভাবে যুক্তিবাদ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং তার প্রভাবে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-এর দশকে নমুনা-নির্ভর ভাষাচর্চা 
প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। 

তবে কম্পিউটারের শক্তিবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে ১৯৬০-এর দশক থেকে ক্রমশ 
নমুনানির্ভর ভাষাচর্চা বাড়তে শুরু করে। ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু মান্য ভাষানমুনা জোগাড় হয় 
এবং সেই নমুনা থেকে সংখ্যাতাত্বিক ফল গণনা করে কিছু নতুন সূত্র পাওয়া যেতে থাকে। 
ক্রমশ এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে যে ভাষা যেহেতু একটি ব্যবহার্য বিষয়, সুতরাং 
ব্যবহৃত ও প্রকাশিত ভাষা থেকে উদাহরণ নিয়ে চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে এই বিষয়ের কোন তত্ব 
উপস্থাপনা করা বেশি যুক্তিযুক্ত! পাশাপাশি নমুনানির্ভর ভাষাচর্চার নানা ফল ব্যবহারিক ও প্রযুক্তির 
ক্ষেত্রে কাজে আসতে শুরু করে। এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলি হল অভিধান রচনা, স্বয়ংক্রিয় 
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বানানপরীক্ষা ও বানানশুদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় লিপিপাঠ, যান্ত্রিক ভাষানুবাদ, কম্পিউটারে ফাইল সক্কোচন, 
দ্রুত তথ্য ও সংবাদ প্রেরণ, গুপ্ত সংকেত সৃজন ও পাঠোদ্ধার, স্বয়ংক্রিয় তথ্যোদ্ধার ইত্যাদি। 
বাংলায় নমুনানির্ভর ভাষাচর্চার কাজগুলির মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ইন্ডিয়ান 
স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি পি. এইচ. ডি. থিসিসে কয়েকজন জনপ্রিয় লেখকের কিছু 
গদ্য রচনার শব্দদৈর্ধ্য, বাক্যদৈর্ঘ্য ইত্যাদির পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল (Bhattachariya, 1965)। 
সেখানে গবেষকের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণনীয় শৈলীবিদ্যা (00708190901 Stylistics) চর্চা। 
বর্ণপ্রাচূর্যের কোনো পরিসংখ্যান সেখানে নেই। এছাড়া চার্লস ফার্গুসন এবং মুনীর চৌধুরী ১৯৬০ 
সালে একটি প্রবন্ধে কথ্য বাংলাভাষায় ধ্বনিরূপের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিলেন (Ferguson 
and Chowdhury, 1960)। প্রায় কুড়ি বছর পর অর্থাৎ বিগত শতকে আশির দশকের গোড়ায় 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর প্রকল্প নামে একটি গবেষণামূলক প্রকল্প চলেছিল। বিদ্যাসাগর 
প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা লিপিতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডেইজি হুইল (Daisy 
Whee!) মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবনা (১৭5 € ৪], 1984)। সঙ্গত কারণেই সেখানে গবেষকরা ভাষায় 
বর্ণ ব্যবহারের প্রাচুর্য নিয়ে কিছু কাজকর্ম করেছিলেন। তবে অল্প নমুনার ওপর করার জন্য 
ভাষার পরিসংখ্যান হিসাবে কাজটির গুরুত্ব অল্পই। / 
এছাড়া বছর পনেরো আগে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও টোকিও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার ভাষাগত পরিসংখ্যান নেওয়ার একটি 
প্রকল্প গৃহীত হয়। রচনাগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলি ও সভ্যতার সঙ্কট-এর ওপর নেওয়া পরিসংখ্যান 
পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে (মল্লিক প্রমুখ, ১৯৯৪; মল্লিক ও নারা, ১৯৯৬) আরও কিছু 
রচনার ওপর পরিসংখ্যান প্রকাশিত হতে চলেছে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অন্য একটি 
প্রকল্পে সংবাদপত্র ও শিশুসাহিত্য থেকে এক লক্ষ শব্দের নমুনাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক 
সহায়তায় কম্পিউটারে তোলা হয়েছিল (Malik et a], 1998)। তবে শুধু সংবাদপত্র ও 
শিশুসাহিত্য থেকে নেওয়ার জন্য সেই নমুনা বাংলা লিপিভাষার প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারেনি 
বিদ্যাসাগর প্রোজেক্ট ছাড়াও ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (ইংরেজিতে 
সংক্ষিপ্ত নাম ডি. এস. টি) এবং ইলেকট্রনিক বিভাগ (ইংরেজিতে ডি. ও. ই, যা নাম পাপ্টে 
পরবর্তীকালে হয় Department of Information Technology বা DIT) গত পনেরো বছরে 
ভাষাপ্রযুক্তির ওপর বেশ কিছু পরিকল্পনা অনুমোদন করে অর্থসাহায্য দিতে শুরু করে। ফলে 
ভারতীয় ভাষায় কম্পিউটারে লেখালেখির জন্য একাধিক সাট বা ফন্টের উদ্তব হয় এবং Indian 
Standard Code for Information Interchange (05011) নামে ভারতীয় বর্ণমালার মান্য 
সাঙ্কেতিক ব্যবস্থাও স্থির করা হয়। এছাড়া প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতে প্রায় ত্রিশলক্ষ 
শব্দ সম্বলিত ভাষানমুনা কম্পিউটারে তোলার প্রকল্পও নেওয়া হয়েছিল। বাংলা ভাষায় এই 
শব্দনমুনা থেকে বর্তমান লেখকের গবেষণাগারে পরিসংখ্যানমূলক কাজকর্ম শুরু হয়। তার সঙ্গে 
এই পরীক্ষাগারে ক্রমাগত শব্দচয়নের ফলে আরো দশ লক্ষ শব্দ নমুনা যুক্ত হয়েছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে প্রকাশিত পরিসংখ্যান এই শব্দনমুনার ওপর সঙ্কলিত। 
কম্পিউটারে ভাষার পরিসংখ্যান নেবার জন্য মনে রাখা দরকার, একটি ভাষার দুটি 
রূপ : লিপিরূপ ও বাক্‌-রূপ। লিপিরপ বর্ণনির্ভর, বাক্‌-রূপ ধ্বনিনির্ভর। নানা ধরনের 
পরিসংখ্যানও তাই ভাষার বর্ণিমগত (01817101০) বা স্বনিমগত (01079011০) রূপের ওপর 
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নেওয়া যায়। বর্ণমালায় লিখিত বা মুদ্রিত রূপ থেকে বর্ণিমগত পরিসংখ্যান সরাসরি জোগাড় 
করা সম্ভব। স্বনিমগত রূপে পরিসংখ্যান নিতে হলে উচ্চারিত বা লিখিত শব্দগুলিকে প্রথমে ধ্বনি 
এককেপরিরতণ করা ন্ররার। এই দুরছে বংগত প্রিখ্যেনই প্রমান ডলে, কারণ মৌখিক 
ভাষার কোন বৃহৎ নমুনা আমাদের সংগ্রহে নেই। 

এক্ষেত্রে প্রথমে ভাষানমুনায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের তুলনামূলক ব্যবহারপ্রাচুর্য দিয়ে পরিসংখ্যান 
নেওয়া শুরু হতে পারে। আমাদের বাংলা ভাষানমুনায় প্রাপ্ত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যুক্তবর্ণের 
তুলনামূলক হার যথাক্রমে ৩৯.৭২%, ৫২.৪৯% এবং ৭.৩৪% ৷ মনে রাখা দরকার, অভিধানের 
শব্দগুলি থেকে পাওয়া হারের সঙ্গে এই হিসেব না মেলাই স্বাভাবিক। কারণ ভাষানমুনায় অভিধানের 
কিছু শব্দ অত্যন্ত রেশিবার ব্যবহৃত হয় এবং কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। 
এছাড়া আভিধানিক শব্দে সাধারণত বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত থাকে না। অন্যদিকে আমাদের সমীক্ষা 
অনুযায়ী, বাংলা ভাষানমুনার প্রায় শতকরা সত্তরটি শব্দ বিভক্তি-প্রত্যয়যুক্ত। 

ভাষা-সংখ্যাতত্বের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে বর্ণ পরিসংখ্যান নিয়ে পরিগণনা। বাংলা বর্ণমালায় 
প্রায় পঞ্চাশটির মত মূল বর্ণ ছাড়াও স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা স্বরচিহন /১1108181)) ব্যবহৃত 
হয় গোটা দশেক। কোনো কোনো স্বরচিহ আবার ব্যঞ্জনবিশেষে ভিন্ন আকার গ্রহণ করে। এছাড়া 
প্রায় তিনশোর কাছাকাছি যুক্তব্যগ্রনের অনেকগুলির জন্য যুক্তবর্ণ আকার রয়েছে। কোনো কোনো 
যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে অবশ্য (যেমন য-ফলা, র-ফলা এবং রেফ) একটি ব্যঞ্জনের রূপ মোটামুটি 
অপরিবর্তিত থাকে। তাছাড়া ক্রমশ স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন লেখা ও মুদ্রণের প্রবণতায় এগুলির 
অনেকগুলিকেই আর জটিল ও পৃথক আকৃতির চিহ্ন মনে করার কারণ নেই। 

তবে যুক্তবর্ণ এখনও পুরোপুরি স্বচ্ছ না হওয়ায় মূলবর্গ,স্বরচিহ ও যুক্তবর্ণের পৃথক 
পৃথক পরিসংখ্যান নেওয়ার উপযোগিতা রয়েছে। যুক্তবর্ণের তুলনামূলক হার ভাষার উচ্চারণ ও 
লেখার জটিলতা নির্দেশ করে। রচনার সহজপাঠ্যতাও যুক্তবর্ণের প্রাচ্যের সঙ্গে পরোক্ষভাবে 
নির্ভরশীল, কেননা শবে যুক্তবর্ণ বেশি থাকলে রচনা সহজপাঠ্য মনে হয় না। তাছাড়া কম্পিউটারের 
সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় অক্ষর শনাক্তির (Character recognition) ক্ষেত্রেও এই জাতীয় পরিসংখ্যান 
বিশেষ উপযোগী। 

ইতি রারারা রা ES OT 
রচনা ও নাটকে এই হার অপেক্ষাকৃত কম। অন্যদিকে প্রবন্ধ, পাঠ্যপুস্তক, বিশেষত বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যুক্তবর্ণের প্রাচুর্য বেশি। মাঝারি আকারের'নমুনার ওপর হিসেব 
করে দেখা গিয়েছে, একশো বছর আগেকার তুলনায় গত দশ বছরে প্রকাশিত একই জাতীয় 
(যেমন গল্প, উপন্যাস) রচনায় যুক্তবর্ণের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। এর একটি কারণ 
বানান পরিবর্তন;অন্য কারণ, আধুনিক লেখকদের যুক্তাক্ষরবর্জিত শব্দ বেশি ব্যবহারের প্রবণতা । 

: এবার মূল বর্ণ ও স্বরচিহতুলির পরিসংখ্যানের চেহারা দেখা যাক। আমাদের নমুনায় 

জনপ্রিয়তম স্বরচিহ আ-কার; যা শতকরা দশের বেশি বার মুদ্রিত হতে দেখা যায়। অজরচন্দ্রের 
আমলেও প্রেসের মালিকেরা জানতেন, আ-কার হরফ ছাপার কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। 
কিন্তু সেটি ‘কী অনুপাতে” বেশি দরকার, তা তাদের অজ্ঞাত ছিল। সুনীতিকুমারের সমীক্ষা অনুযায়ী 
ধ্বনি হিসেবেও আ জনপ্রিয়তম। আ-র কাছাকাছি ধ্বনি অ-র জন্য শব্দের প্রথমে ছাড়া কোন চিহ্ন 
না থাকায় বর্ণপ্রাচূর্যের হিসেব থেকে ধ্বনিপ্রাচুর্যের শতকরা পরিমাপ করার অসুবিধে আছে। তবু 


১৩৬ / সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


আমাদের হিসেব সুনীতিকুমারের সমীক্ষাকে অনেকটা সমর্থন করে। 

আমাদের হিসেব অনুযায়ী পরবর্তী চারটি জনপ্রিয় বর্ণ হল এ-কার, র, ই-কার এবং ন। 
তুলনায় ফার্ুসন এবং চৌধুরী মৌখিক ভাষার ধ্বনিগণনার যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিলেন, 
তাতে দেখা যায় এ-ফ্বনির মৌখিক ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। লক্ষণীয়, আমাদের পাঁচটি জনপ্রিয় 
বর্ণের তিনটিই স্বরচিহঃ। এগুলি আকারে ছোট, লিখতে সময়, পরিশ্রম ও জায়গা সাশ্রয় করে। 
কিনা জানা নেই, তবে এ-কার ও ই-কার ব্যপ্জনবর্ণের বাঁদিকে রাখার ফলে একটি সমস্যা, বাংলা 
ভাষার বিষয়বস্তু মুদ্রণ পুরোপুরি বর্ণানুক্রমিক (1078950021) হতে পারেনি। শুধু মুদ্রণশিল্প নয়, 
এই প্রচল কম্পিউটারভিত্তিক ভাষাপ্রযুক্তি উদ্তাবনেও কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। 

আমাদের নমুনা অনুসারে ব্যবহারপ্রাচুর্যের নিরিখে পরবর্তী পনেরটি জনপ্রিয় বর্ণ হচ্ছে 
ক,ত, ব, স, ল, ম, প, য়, দ, উ-কার, হ, ও-কার,ট, প, থ। অন্যদিকে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় পাঁচটি 
বর্ণ হল ঈ, ও, উ, ড়, ঢ়। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি শুধু শব্দের প্রথমে বসতে পারে; শব্দের 
অন্যত্র স্বরচিহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অভিধান দেখলে টের পাওয়া যায় কত অল্প শব্দ এই 
বর্ণগুলি দিয়ে শুরু। ড় এবং ঢ় বর্ণদুটিপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ছিল না, উচ্চারণেও ছিল না। ছিল ড 
এবং ঢ। বাংলায় তাড়ন ধ্বনিসুলভ উচ্চারণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে ড ও ঢ এর নীচে 
বিন্দু দিয়ে এই বর্ণদুটি প্রবর্তন করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের “সহজ পাঠ’-এ এই বর্ণদুটির কথা নেই, 
যদিও তার রচনায় এগুলির ব্যবহার রয়েছে। 

যাই হোক্‌, aN এবং টি রীরিতর উবার হিতে 
এই বর্ণদুটি প্রবর্তিত হয়েছে। তবে অল্পসংখ্যক শব্দেই ঢু বর্ণটি উপস্থিত। ড় অবশ্য অনেক বনুপ্রচলিত 
শব্দে রয়েছে। যেমন, বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি। 

লেটারপ্রেস যন্ত্র থেকে অফসেট হয়ে" বর্তমান মুদ্রণপ্রযুক্তি কম্পিউটার নির্ভর ডেস্বপৃষ্ঠ 
সম্পাদনা বা ভি. টি. পি-তে আসার ফলে অজরচন্দ্রের বক্তব্যের গুরুত্ব কিছুটা কমলেও আধুনিক 
কালে ভাষার বর্ণ সংখ্যায়নের গুরুত্ব সে যুগের তুলনায় বেশি বই কম নয়। বড়ো আকারের 
নমুনা থেকে নেওয়া বাংলা বর্ণগুলির আনুপাতিক হারকে রাশিতাত্বিক সম্ভাবনার (Statistical 
Probability) প্রাক্কলন (E5tiদেat6) বলা যায়। এই পরিসংখ্যান ডেটা সঙ্কোচন, গুপ্ত 
সংবাদপ্রেরণ, স্বয়ংক্রিয় পুস্তকপাঠ, কী-বোর্ড ডিজাইন, বাচনিক ভাষা পরিচর্যা (Speech Language 
Pr০ces5ing) ইত্যাদি কম্পিউটারভিত্তিক ভাষাপ্রযুক্তির কাজে লাগে। 

উদাহরণস্বরূপ কী-বোর্ড ডিজাইনের কথা ধরা যাক। কম্পিউটার কী-বোর্ড বা বাংলা 
টাইপরাইটারের চাবিসঙ্জা ব্যবহারপ্রাচুর্যের নিরিখে স্থির করলে টাইপিস্ট বা ডেটা এনট্রি অপারেটারের 
পক্ষে টাইপ করা অনেক আয়াসসাধ্য হয়। এক্ষেত্রে চাবিগুলোর সংস্থান এমনভাবে করা উচিত 
যেন টাইপ করার সময় বাম হাত ও ডান হাত প্রায় সমান ব্যস্ত থাকে। সাধারণ মানুষের কর্মকুশলতা 
ডান হাতে বেশি হওয়ার জন্য ডানদিকের ব্যস্ততা কিঞ্চিৎ বেশি হওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
তাছাড়া হাতের তর্জনী ও মধ্যমার পক্ষে সহজে ব্যবহারযোগ্য চাবিগুলিতে সর্বাধিক প্রচলিত 
বর্ণগুলি স্থাপিত করা উচিত। অর্থাৎ এই বর্ণগুলি থাকবে কী-বোর্ডের মাঝের সারির মাঝামাঝি 
স্থানে! ওপরে ও নিচের সারির মাঝামাঝি স্থানে থাকবে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত বর্ণশুলির 
চাবি। খুব কম ব্যবহৃত বর্ণগুলির চাবি থাকা উচিত কী-বোর্ডের প্রান্ত অঞ্চলসমূহে। এইভাবে 


ভাষানমুনার পরিসংখ্যান / ১৩৭ 


ভারতীয় ভাষায় মান্য কী-বোর্ড প্রস্তুতিতে বর্ণপ্রাচুর্যের পরিসংখ্যান কাজে লাগে। কিছুকাল আগে 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির তরফে যে বাংলা কী-বোর্ড ডিজাইনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে 
দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমাদের উপরোক্ত পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে। 

এবার যুক্তবর্ণগুলির ব্যবহার-প্রাচুর্যের সমীক্ষা করলে দেখা যাবে জনপ্রিয়তার ক্রমানুসারে 
প্রথম কুড়িটি যুক্তবর্ণ হল, “প্র, “ক্ষ” সত, ন্য, ব্য, জন” ত্র নদ” কত” সত’, স্ব, ক সস ধ্যিত 
‘গ্ৰ, জ্ঞ’, ‘চছ’, ‘ৰথ’, ‘নন’, দ্ধ এগুলির প্রথম পাঁচটির মধ্যে তিনটি সরল ব্যঞ্জনচিহ্ন দিয়ে গঠিত। 
এই চিহ্ন (র-ফলা ও য-ফলা) রচনায় স্থানসঙ্কোচ ও লেখার শ্রমলাঘব করে। ক্ষ-কে পৃথক বর্ণ 
হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার যুক্তিও এখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। 

উপরোক্ত বর্ণপ্রাচুর্যের গণনায় একটি বর্ণ শব্দের প্রথম না দ্বিতীয় স্থানে আছে তার গুরুত্ব 
দেওয়া হয়নি। এইভাবে প্রাপ্ত ফলকে বলে শব্দে অবস্থান-নিরপেক্ষ, বা বিশ্বজনীন (010৮1) 
ফল। কিন্তু নানা ধরনের অবস্থান সাপেক্ষে এই গণনা করা যেতে পারে। যেমন, আমরা শব্দের 
প্রথম স্থান, শেষ স্থান ও মধ্যবর্তী স্থানগুলির সম্মিলিত হিসেবের ভিত্তিতে সংখ্যাগণনা করতে 
পারি। কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ দিয়ে শব্দ শুরু হয় না, কিংবা কোন্‌ বর্ণ শব্দের শুরুতে সর্বাধিক ব্যবহৃত 
হয়, তা এই প্রথম স্থানের বর্ণপ্রাচূর্যের গণনা থেকে নিমেষে পাওয়া সম্ভব! কেউ কেউ ভাবতে 
পারেন একটি অভিধান হাতে নিয়ে বিভিন্ন বর্ণের জন্য পৃষ্ঠাসংখ্যা গুনলেই এই জাতীয় একটা 
আনুমানিক হিসেব পাওয়া যাবে। কিন্তু অভিধান থেকে পাওয়া যায় ভাষায় অবস্থিত শব্দগুলির 
তুলনামূলক হার, আর নমুনা থেকে পাওয়া সম্ভব বাস্তবে ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিসংখ্যান। 

নমুনা থেকে এই সমস্ত স্থানীয় 00০91) ও সার্বিক (৪1০৫1) পরিসংখ্যানের চেয়ে উচ্চতর 
পরিসংখ্যানও নেওয়া যেতে পারে। যেমন দুটি বিশেষ বর্ণ পাশাপাশি কতবার নমুনায় ব্যবহৃত 
হয়েছে তার শতকরা হিসেবকে ওই বর্ণদুটির ২-গ্রাম ৫2-0117) পরিসংখ্যান বলে। যথেষ্ট 
ভাষানমুনা থেকে নিলে এই পরিসংখ্যান থেকে শর্তাধীন সম্ভাবনার প্রায়পরিমাপ (Conditional 
Probability Estimate) পাওয়া যায়। জটিলতর তাত্বিক ও ফলিত গবেষণার জন্য বিভিন্ন 
মডেলে এই জাতীয় রাশিতাত্বিক সম্ভাবনা কাজে লাগে। বিখ্যাত মার্কভ প্রক্রিয়া (Markov 
৮:০০৩5৪) এরূপ একটি পরিসংখ্যানের বিখ্যাত মডেল। এই মডেল অনুযায়ী কোন বর্ণ শব্দে 
অবস্থানের গাণিতিক সম্ভাবনা শুধু তার পূর্ববর্তী বর্ণের অবস্থানের সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। 
মডেলটি স্বয়ংক্রিয় লিপিপাঠ, বাক-শনাক্তি (Speech [০০০%1107), গুপ্ত সংবাদপ্রেরণ ইত্যাদি 
নানা প্রায়োগিক সমস্যা সমাধানে খুব উপযোগী। 

আমাদের বাংলা শব্দনমুনা থেকে স্বয়ংক্রিয় লিপিপাঠের, পদ্ধতি বের করার জন্য স্থানীয় 
এবং ২-গ্রাম বর্ণ পরিসংখ্যান বিস্তারিতভাবে নিয়ে একটি সারণির আকারে সাজানো হয়েছিল। 
স্থান সংক্ষেপের জন্য সেই সারণি বর্তমান রচনায় দেখানো হল না। বস্তুত বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটি 
বর্ণ থাকলে তার ২-গ্রাম সারণিতে ৫০৮৫০ অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার স্থান থাকবে। যুক্তবর্ণকে 
পৃথক বর্ণ হিসেবে দেখলে বাংলা লিপিতে মোট বর্ণসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। সেক্ষেত্রে ২- 
গ্রাম সারণীতে স্থানসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫০ % ৩৫০ অর্থাৎ প্রায় সোয়া এক লক্ষ। এরূপ বিশাল 
সারণি একটি প্রবন্ধে রাখা প্রায় অসম্ভব! তাছাড়া সারণির অধিকাংশ স্থানেই ২-গ্রামের মান হবে 
শূন্য। কোথাও মান শূন্য হওয়ার অর্থ ওই বর্ণ দু'টি ভাষায় কোন বৈধ শব্দে পাশাপাশি থাকতে 
পারে না। এখানে আমরা মাত্র প্রথম কুড়িটি ২-গ্রামের ফল প্রকাশ করছি। মূল আড়াই' হাজার ২- 
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গ্রামের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কুড়িটি হল রে, বা, লে, কে, কর, না, রা, কা, নে তে, য়ে, তা, দে, 
নি, রে, রি, পা, ছে, রি, য়া। তেমনি কম্পিউটারের সাহায্যে সমস্ত ৩-গ্রামও গণনা করা হয়েছিল। 
মোট ৫০ % ৫০ % ৫০ টি ৩-গ্রামের মধ্যে জনপ্রিয়তম কুড়িটি হল করে, দের, কার, তার, বার, 
ছিল, লেন, নের, পার, একট, হয়ে, এবং, মান, দেখ, রের, করা, য়েছ, ভাব, থেক, মার। লক্ষণীয়, 
একমাত্র এবং ছাড়া এখানে কোন যুক্তবর্ণ নেই। তাছাড়া অব্যয় ও ক্রিয়াপদ জাতীয় শব্দ আছে 
বেশ কয়েকটি ৷ বাকিগুলো কোনো শব্দ নয়, শব্দের অংশ মাত্র। 

বর্ণ পরিসংখ্যানের পর কোনো ভাষার শব্দ পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। 
জনপ্রিয়তম বাংলা শব্দ নিয়ে একটি প্রবন্ধে চৌধুরী ২০০০) শব্দ পরিসংখ্যান সম্পর্কে কিছু 
আলোকপাত করা হয়েছিল। ওই প্রবন্ধে অনুল্লিখিত বিষয়গুলি এখানে সংযোজিত হল। 

শব্দের একটি সহজ পরিসংখ্যান হল শব্দদৈর্ঘ। শব্দদৈর্ঘ্যের হিসেব করা যায় শব্দে কতগুলি 
বর্ণ রয়েছে, তা গণনা করে। এক্ষেত্রে স্বরচিহ্কে একটি বর্ণ এবং যুক্তাক্ষরকে একটি বর্ণের 
সমাহার ধরা যায়। আমাদের বাংলা ভাষানমুনায় দেখা গিয়েছে ৪ দৈর্ঘ্যের শব্দ সবচেয়ে বেশি 
ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহার সংখ্যার প্রাচুর্যে পরবর্তী নয়টি স্থানে আছে যথাক্রমে ৩, ৫, ২, ৬, ৭, ৮, 
১, ৯, ১০ দৈর্ঘ্যের শব্দ। সব মিলিয়ে গড় শব্দদৈর্ঘ্য ৪.৩২। এই শব্দদৈর্ঘের সাহায্যে রচনার 
স্টাইল ও সহজপাঠ্যতা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব। জটিল শব্দের দৈর্ঘ্য সাধারণত বেশি 
হয়। বিষয়টি পরে আলোচনা করা হয়েছে। 

শব্দ পরিসংখ্যানের আর একটি উল্লেখযোগ্য গণনা ফল হল শব্দের নমুনা আচ্ছাদন 
(০০9৬০7829)। কোন একটি রচনায় মোট যত শব্দ থাকে, তাদের প্রত্যেকটি অন্য শব্দগুলি থেকে 
পৃথক হয় না। পাঁচ হাজার শব্দের একটি প্রবন্ধে হয়ত দেড় হাজার পৃথক শব্দ থাকতে পারে। 
তাদের মধ্যে কোন কোনো শব্দ একশো-বা তার চেয়ে বেশিবার পাওয়া যেতে পারে। একটি 
নমুনায় কোনো শব্দ যতবার পাওয়া যায় সেই সংখ্যাকে বলে শব্দটির বারংবারতা (Frequency) | 
ধরা যাক্‌, চল্লিশ লক্ষ শব্দের নমুনায় ব্যবহৃত শব্দগুলি তাদের ব্যবহারের বারংবারতার ক্রমনিন্ন 
হারে একটি সারণিতে সাজিয়ে নেওয়া হল। এবার এই সারণির প্রথম পাঁচটি শব্দের বারংবারতা 
যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যাকে নমুনার মোট শব্দসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে 
একটি ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।এই ভগ্মাংশই ওই পাঁচটি শব্দের নমুনা-আচ্ছাদন ৷ ভগ্াংশটিকে শতকরা 
হারেও প্রকাশ করা যায়। 

এই সারণি থেকে প্রথম যে কটি শব্দ নিলে তাদের নমুনা-আচ্ছাদন শতকরা পঞ্চাশ হয় 
তা আমরা সহজেই বের করতে পারি। যেমন, আমাদের শব্দনমুনার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে প্রায় 
এক হাজার জনপ্রিয়তম শব্দ নিলে শতকরা পঞ্চাশ নমুনা-আচ্ছাদন পাওয়া যায়। অর্থাৎ নমুনার 
চল্লিশ লক্ষ শব্দের মধ্যে কুড়ি লক্ষই এসেছে এই এক হাজার শব্দের ছোট তালিকা থেকে। 
এখানে উল্লেখযোগ্য, বাংলার তুলনায় হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় শব্দের 'নমুনা-আচ্ছাদন অনেক 
ঘনবদ্ধ, অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ নমুনা-আচ্ছাদনের জন্য এক হাজারের চেয়ে অনেক কম সংখ্যক 
শব্দের দরকার। অন্যদিকে যে ভাষায় যত বেশি বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত এবং সন্ধি সমাসবদ্ধ শব্দ 
সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেই ভাষার নমুনা-আচ্ছাদনের জন্য অনেক বেশি শব্দ প্রয়োজন 
হয়। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই ধরনের 'একটি উদাহরণ হচ্ছে তেলুগু। 

বাংলা ভাষার নমুনা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় শতকরা ২৫-এর কাছাকাছি নমুনা-আচ্ছাদন 
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হয় ১২৫-টি শব্দে, শতকরা ৭৫-এর মতো আচ্ছাদন হয় ৫০০০টি শব্দে এবং শতকরা ৯০ 
আচ্ছাদন পাওয়া যায় প্রায় ২১০০০ শব্দে। মনে রাখা দরকার, এর অনেকগুলিই বিভক্তিযুক্ত 
শব্দ। সুতরাং একটি ভাষানমুনায় মূল শব্দের সংখ্যা আরও কম থাকে। 

কোনো ভাষানমুনায় কোন্‌ শব্দ কত বেশিবার ব্যবহৃত হয়, তা গণনা করে একটা সারণিতে 
রাখা যায়। বাংলা ভাষার নমুনা থেকে দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা শব্দ হচ্ছে 'না”। 
বস্তুত বাংলা ভাষানমুনা থেকে সর্বাধিক জনপ্রিয় যে কুড়িটি শব্দ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি হচ্ছে 
না, করে, এই, ও, হয়, এবং, যে, থেকে, তার, আর, করা, কিন্তু, বা, যায়, হয়ে, সঙ্গে, এক, 
কোনও, জন্য, একটি । এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য (চৌধুরী, ২০০০)! 

বিভিন্ন রচনায় শব্দ ব্যবহারের বারংবারতা (790897০9) নিয়ে একটি চমকপ্রদ সুত্র দেন 
জর্জ কিংসলে জিফ্‌ (Zip)! এই সূত্র অনুযায়ী একটি বড়ো আকারের ভাষানমুনার শব্দগুলিকে 
যদি বারংবারতার ক্রমানুসারে সাজানো যায়, তবে দেখা যাবে এই. বারংবারতা এবং ক্রমান্কের 
(Rank) গুণফল একটি ধ্রুবক সংখ্যা। অর্থাৎ প্রথম ক্রমান্কের শব্দটির বারংবারতা যদি ফ€১), 
দ্বিতীয় ক্রমাঙ্কের শব্দটির বারংবারতা ফ(২) এবং এইভাবে ক-তম ক্রমাঙ্কের শব্দটির বারংবারতা 
যদি হয় ফকে) তবে জিফ্-এর সুত্রানুযারী 

ক % ফ€ক) = ধ্ৰুবক রাশি। | 
জিফ আরো একটি ভাষা-সংখ্যাতাত্বিক সূত্রের জনক। ধরা যাক, কোন ভাষানমুনায় একটি শব্দর 
বারংবারতা ফ। ধরা যাক, নমুনায় যতগুলি শব্দের বারংবারতা.ফ তার সংখ্যা ন। তবে জিফ্‌এর 
দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী ফ-এর বর্গ এবং ন-এর গুণফল একটি ধ্রুরক রাশি। অর্থাৎ 
ফঠ x ন = ধ্রুবক রাশি j 

এই দুটি সূত্রের প্রথমটি কম মানের ক্রমাঙ্কের ক্ষেত্রে ভাষা নির্বিশেষে খুব ভালোভাবে মিলতে 
দেখা যায়। জিফ আরো কয়েকটি সূত্রের কথা বিভিন্ন: স্থানে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি 
তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি (210 1969) 

উপরোক্ত সূত্রদুটির মধ্যে প্রথমটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। ভাষাতত্ব ছাড়া অন্যান্য ফলিত 
বিষয় যথা অর্থশাস্ত্রেও অনুরূপ সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের 
বেতনের পরিমাণ বেশি থেকে কমের ক্রমান্কে সাজালে দেখা যায় একজন কর্মীর ক্রমাঙ্ক এবং 
তার বেতনের পরিমাণের গুণফল একটি ধুবক। আবার কোনো দেশে একটি শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের 
অনেকগুলি কারখানা থাকলে (যেমন আমাদের দেশে পাটকল) কারখানাগুলির আয়ের হারে 
সজ্জিত ক্রমাঙ্ক এবং প্রকৃত আয়ের গুণফল মোটামুটি একটি ধ্রুবক সংখ্যা হতে দেখা যায়। 
ফ্রেডরিকো পারেটো (চ791100 7৪1০০) ১৮৯৭ সালে এই প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন বলে 
এটিকে পারেটো সূত্রও বলা হয়। পারেটো ছাড়া উইলস এবং ইউল নামে দুজন গবেষকও 
সম্ভবত জিফের আগে অনুরূপ সম্পর্ক লক্ষ করেছিলেন। তবে এটি জিফের সুত্র নামেই সর্বাধিক 
প্রচলিত। সির | 

জিফের প্রথম সূত্রের একটি আধুনিক প্রয়োগক্ষেত্র ইন্টারনেট ওয়েবস্থানের জনপ্রিয়তার 
পরিমাপ করা। www.5Un.০০দে নামে বিখ্যাত 57 কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে ওয়েবস্থানের ওপর 
পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ওই ওয়েবস্থানের প্রথম পৃষ্ঠা যাকে গৃহ-পৃষ্ঠা (70776 08০) বলে, 
সেটা খুলে দেখা হয়েছে সবচেয়ে বেশিবার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুরোধসংখ্যার ক্রুমাঙ্ক দুই, 
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তৃতীয় পৃষ্ঠার বেলায় তিন ইত্যাদি। এছাড়া কোনো পৃষ্ঠার অনুরোধসংখ্যা ও অনুরোধ ক্রমাঙ্কের 
গুণফল একটি ধ্রবক_যা আসলে জিফের সূত্রকে সমর্থন করে। এছাড়া পর্যাবরণ 
(Environment) এবং কোনো কোনো জৈব-আণবিক (310-110160811) ঘটনার ক্ষেত্রেও এই 
সূত্র কার্যকর বলে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে। 

জিফ তার সূত্রের ব্যাখ্যা দেন ভাষায় শ্রমসংক্ষেপের প্রচেষ্টা বনাম ভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্যের 
টানাপোড়েন দিয়ে। দেখা গিয়েছে, যেসব শব্দ জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকে সেগুলি আকারে ছোটো 
হয়। তবে জিফের এই যুক্তি তার সূত্রটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এরপর বেনয় 
ম্যান্ডেলব্রট 0870০1)19) সূত্রটির একটি সংখ্যাতাত্তিক ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্যা নিয়ে তার সঙ্গে 
দীর্ঘদিন ধরে সাইমন নামে একজন গণিতজ্ঞের প্রবন্ধযুদ্ধ চলে। পরবর্তীকালে ম্যান্ডেলব্রট তার 
নব উদ্ভাবিত ফ্রাক্সীল (674০0) তত্ত্বের সাহায্যে জিফের সূত্রের কাছাকাছি একটি সমীকরণ প্রকাশ 
করেন (%9701)01 1977)। জিফের সূত্রের সংখ্যাতাত্বিক সম্তাবনাভিত্তিক ব্যাখ্যাই ক্রমশ 
গবেষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। সম্প্রতিকালের কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বিষয়টিকে সংখ্যাতত্ত্বের 
বিখ্যাত কেন্দ্রীয় সীমা থিয়োরেম (Central Limit Theorem) দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা লক্ষ্য করা 
যায়। 

আমাদের বাংলা ভাষানমুনা থেকে জিফের সূত্রের কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। 
এই বিষয়ের সংখ্যাতাত্বিক যথার্থতা অন্যত্র আলোচনা করা হবে। 

ভাষার আর একটি উল্লেখযোগ্য সূত্রের নাম মেনজেরাথের সূত্র (Menzerath’s law) | 
এই সূত্র অনুযায়ী, ভাষায় নির্মাণ (001507100) যতো বৃহৎ হবে, তার মালমশলা (Constituent) 
হবে ততো ক্ষুদ্র! সূত্রটি ভাষার বিভিন্ন স্তরের (শব্দস্তর, বাক্যত্তর) এককের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে 
আলোকপাত করে। মেনজেরাথ প্রথমে শব্দনির্মাণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লক্ষ করেন। তিনি জার্মান 
ভাষায় শব্দগুলি পর্যালোচনা করে দেখেন যে শব্দগুলির দৈর্ঘ্য বেশি হলে তার দল বা সিলেবলগুলির 
দৈর্ঘ্য কমে যায়। অর্থাৎ বড়ো শব্দে বেশি সংখ্যক সিলেবল থাকে এবং সেই সিলেবলগুলির 
আকারও ছোট হয়। শব্দের রূপমূলীয় 0/010216709) বিভাজনের ক্ষেত্রেও এই সুত্রটি বেশ 
কার্যকর, অর্থাৎ বড়ো শব্দের রূপমূলের গড় দৈর্ঘ্য ছোট শব্দের রূপমূলের গড় দৈর্ঘ্যের চেয়ে 
কম। তবে বাক্য নির্মাণ স্তরে (এমন কি খণ্ডবাক্য স্তরেও) এই সূত্র খাটে কিনা অর্থাৎ বাক্যদৈর্ঘ্যের 
সঙ্গে শব্দদৈর্ঘ্যের এরূপ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সেই বিষয়ে কোথাও সুস্পষ্ট আলোকপাত 
হয়নি। 

পরবর্তীকালে মেনজেরাথের সূত্রের একটি সমীকরণ রূপ দেন অল্টম্যান (Altmann, 
1980)। সমীকরণটি এইরূপ : 

সন্ধ"এক্সপ (জ*শ) 

এখানে শ’ দ্বারা শব্দদৈর্ধ্য এবং “স" দ্বারা গড় সিলেবলদৈর্ঘ্য বোঝায়। ‘ধ’ এবং ‘জ’ দুটি ধ্রুবক 
রাশি এবং ‘এক্সপ’ দ্বারা সূচক অপেক্ষক (Exponential Function) বোঝাচ্ছে। 

বাংলা তথা একাধিক ভারতীয় ভাষায় দ্বৈত শব্দের ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 
ক্রিয়াপদ (যেতে যেতে), বিশেষণ পদ (লাল লাল), নির্দেশক শব্দ (যে যে), ফ্বন্যাত্মক শব্দ কেটর 
কটর) এবং অনুকার (6০০) শব্দ (জল টল) ইত্যাদি বিভিন্নভাবে দ্বৈত শব্দের প্রকাশ আছে। এই 
বৈশিষ্ট্যের উপর নানা ধরনের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা যায়। দ্বৈতভাবে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে কী 
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কী জনপ্রিয়, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার বিভাগ কেমন ইত্যাদি 
লক্ষণীয়। আমাদের নমুনা পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত দ্বৈতশব্দের জনপ্রিয়তার ক্রমান্ক' এইপ্রকার : 
মনে, কিছু কিছু, এসো এসো, লক্ষ লক্ষ, নিজ নিজ, হাজার, ভিন্ন, এক এক! এই নমুনায় প্রতি 
দুশো শব্দে একবার করে দ্বৈতশব্দ পাওয়াগিয়েছে। 

শব্দের ক্ষেত্রে ২-গ্রাম বা ৩-গ্রাম সারণি রচনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যপার, কারণ একটি 
অভিধানে ৫০,০০০ শব্দ থাকলে ২-গ্রামের সংখ্যা হতে পারে ৫০,০০০%৫০,০০০। কিন্তু কোনো 
একটি বিশেষ শব্দ তার পরে বা আগে কী শব্দ গ্রহণ করতে পারে, সেই তথ্য নানা ব্যাকরণীয় 
বিশ্লেষণে কাজে লাগে । একটি বাক্যে কোনো শব্দ (ধরা যাক শব্দটি হচ্ছে “কবিতা” কী পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখার জন্য রচনায় ওই শব্দের আগে ও পরে কয়েকটি ধেরা যাক পাঁচটি) শব্দ 
তুলে আনলে সুবিধে হয়। এবার যদি একটি বড়ো ভাষানমুনা থেকে যেখানেই ‘কবিতা’ শব্দটি 
পাওয়া গেছে তার আগে-পরে পাঁচটি করে শব্দ তুলে পরপর সাজিয়ে যাই তাহলে এক নজরে 
‘কবিতা’ শব্দের অজস্র ব্যবহার সংগ্রহ করা যায়। অন্যান্য শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হওয়ায় 
এই তালিকার নাম দেওয়া যায় শব্দপ্রেক্ষিত তালিকা । ইংরেজি নাম কনকর্ডেন্স (Concordance) | 
ভাষানমুনা থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে এই তালিকা অবলীলায় মুদ্রিত করা যায়। 
তালিকাটি থেকে পাণিনীয় ব্যাকরণের পরিভাষায় কোনো শব্দের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার পরিমাপ 
করার সুযোগ রয়েছে। একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থদ্যোতনাও (০91)9917)) আবিষ্কার করা যায় 
এরূপ উদাহরণের সাহায্যে, যা পরোক্ষভাবে উন্নত ধরনের অভিধান সংকলন করতে সাহায্য 
করে। 

এছাড়া বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌ জাতীয় শব্দ বাক্যের প্রথমে, মাঝখানে, বা শেষে 
বসে, তার হিসেবও ভাষাবিজ্ঞানের পক্ষে আকর্ষণীয়। যেমন বাংলা বাক্যে সাধারণত সমাপিকা 
ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। কিন্তু “সেই অপূর্ব সন্ধ্যায় পর্ণাকে দেখছিল খাত্বিক' বাক্যে কর্তা 
ক্রিয়াপদের পরে বসেছে। সংখ্যাগণনার সাহায্যে এই ধরনের বিভিন্ন প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। 
তবে বাংলা ভাষার নমুনা থেকে শব্দ সংখ্যায়ন গণনা করার একটি সমস্যা হল শব্দের বানান। 
একই অর্থ এবং একই ব্যাকরণীয় ভূমিকা পালন করার জন্য একাধিক বানানের শব্দ ভাষানমুনায় 
রয়েছে। 
সম্প্রতিকালে কম্পিউটার খুব দ্রতগতি ও শক্তিশালী হওয়ার ফলে বিভিন্ন গবেষণাগারে 
শব্দের ২-গ্রাম প্ররিসংখ্যান নেওয়া শুরু হয়েছে। খুব বড়ো ভাষানমুনা থেকে (এক থেকে দশ 
কোটি শব্দ সম্বলিত ) গৃহীত হলে এই পরিসংখ্যান শব্দের শর্তাধীন রাশিতাত্তিক সম্ভাবনার 
পরিমাপ প্রকাশ করে। তাছাড়া সমান্তরাল ভাষানমুনা (69181161 00:018) থেকে নেওয়া এই 
জাতীয় পরিমাপ স্বয়ংক্রিয় ভাষান্তরে (Automatic Translation) সাহায্য করে। একটি নমুনার 
অন্য ভাষায় মান্য অনুবাদকে পরস্পরের সমান্তরাল ভাষানমুনা বলা যায় । বিশ্ববিখ্যাত আই.বি.এম. 
প্রতিষ্ঠান থেকে সমান্তরাল ভাষানমুনার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদের একটি মূল্যবান গবেষণা 
হয়েছে। সমান্তরাল ভাষানমুনা থেকে আরও অনেক পরিসংখ্যান গ্রহণ করা সম্ভব, যা স্বয়ংক্রিয় 
তথ্যোদ্ধার (Information Retrieval), গুপ্তসংকেত সৃজন ও উদ্ধার ইত্যাদি কাজে লাগে। এই 
সমস্ত বিষয়ের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের নাগালের বাইরে। 
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শব্দ-সংখ্যায়নের পর আসে বাক্য-সংখ্যায়নের বিষয়। কোন ভাষানমুনা থেকে বিভিন্ন 
লেখকদের রচনায় বাক্যদৈষ্ের একটি মোটামুটি চেহারা পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা নমুনা 
থেকে দেখা গিয়েছে, ৮ শব্দের বাক্যের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। প্রাচুর্যের দিক থেকে দ্বিতীয়, 
তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে ৭, ৬ এবং ৫ শব্দের বাক্য। সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের যে 
বাক্যটি পাওয়া গিয়েছে, তার শব্দসংখ্যা ২৭২। এটি একটি আইন-বিষয়ক বাক্য। আইন বিষয়ের 
বয়ানে সমস্ত রকমের যুক্তিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিরাম-চিহ্নহীন সুদীর্ঘ লেখা 
একটি প্রচলিত রীতি। 

শব্দদৈর্ঘ্যের মতো বাক্যদৈর্ঘ্যও রচনার সুখপাঠ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অপরিচিত 
ও দীর্ঘ শব্দের ন্যায় দীর্ঘ বাক্য সাধারণত পাঠকের কাছে জটিল ও বিরক্তিকর মনে হয়। রচনার 
সুখপাঠ্যতা বা সহজপাঠ্যতা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় নানা তাত্বিক ও ফলিত গবেষণা হয়েছে। 
কোনো একটি রচনা বৃহৎ পাঠক গোষ্ঠীর উপযোগী কিনা, তা বের করার গণনীয় কয়েকটি 
স্কেলের উত্তাবনাও করা হয়েছে। অধিকাংশ স্কেলেই বাক্যদৈর্ঘ্য ও শব্দদৈর্ঘ্যের সাহায্যে একটি 
গাণিতিক অপেক্ষক (Fun০i০॥) ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের দুটি সহজপাঠ্যতার সূচকের 
নাম কুয়াশা সূচক (Fog Index) এবং ফ্লেশ ফর্মুলা (Flesh Formula) কুয়াশা সুচকের 
সমীকরণ হচ্ছে (Gunning, 1952) : 

গ = (স/শ + শ/ব) * 0.8 
এবং ফ্রেশ সূচকের সমীকরণ হচ্ছে (Flesch, 1948) : 

র = ২০৬.৮৩৫ - ৮৪.৬ * স/শ - ১.০১৫ "শ/ব 
এখানে স = রচনায় শব্দগুলির মোট সিলেবল সংখ্যা, শ = রচনায় মোট শব্দসংখ্যা, স = তিন বা 
ততোধিক সিলেবলযুক্ত শব্দসংখ্যা এবং ব = রচনায় মোট বাক্যসংখ্যা। অন্যান্য সংখ্যাগুলি ধ্রুবক, 
যা প্রচুর রচনা ও অনেক পাঠকের উপর পরীক্ষা করে স্থির করা হয়েছে। রচনাবিশেষে গ-র মান 
০ থেকে ১২-র মধ্যে থাকে। কোন রচনায় গ-র মান যত বেশি, সেটি তত পড়তে অসুবিধেজনক। 
অর্থাৎ সেই রচনা পড়তে উচ্চতর শিক্ষা ও বিদ্যা দরকার। গ-র মান ৫ হলে সেটি পঞ্চম শ্রেণির 
ছাত্রদের পড়ার উপযোগী। কেউ পঞ্চম শ্রেণির বই লিখলে বইটির পাঠাবস্তু কম্পিউটারে ফেলে 
উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে বের করা যায় সেটি পঞ্চম শ্রেণির পক্ষে সহজপাঠ্য কিনা। 
ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর আছে। 

অন্যদিকে ফ্রেশ সূচক অবস্থান করে ০ থেকে ১০০-র মধ্যে। এক্ষেত্রে স্কেলের ধরন 
উলটো, অর্থাৎ কোনো রচনার জন্য এই মান যত বেশি, রচনাটি তত দুরূহ। সাধারণ ঝরঝরে 
ভাষায় লেখা রচনার ফ্রেশ সূচক থাকে ৭০ থেকে ৮০-র মধ্যে। এই মান ৫০-এর নিচে নেমে 
গেলে আর রচনাটি সহজপাঠ্য বলা যায় না। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, 
যেখানে কয়েক লক্ষ কর্মী চাকরিরত, সেখানে কোনো নোটিস বা সার্কুলারকে ফ্রেশ সহজপাঠ্যতার 
স্কেল উত্তীর্ণ হতে হয়। ফলে অধিকাংশ লোক এগুলি আগ্রহ নিয়ে পড়েন ও বুঝতে পারেন। 
সহজপাঠ্যতার অন্যান্য সূচক এবং বাংলা রচনার ওপর তার পরীক্ষা নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে (Das and Chaudhuri, 2000)। 

এ পর্যন্ত আলোচনায় ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষের রচনায় সবকিছুই আদর্শ ও নির্ভুল, যা 
মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। মানুষমাত্রেই লিখতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশত অল্পবিস্তর ভুল 
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করে। ভুলের পরিসংখ্যানও করা যেতে পারে শবস্তরে বা বাক্যন্তরে। বাক্যস্তরে ভুল বা অসংগতি 
বিতর্ক ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু শব্স্তরে ভুলের প্রকৃতিটা মোটামুটি সুনির্দিষ্ট এবং সহজে গণনীয়। 
অন্যমনস্কতা বা অজ্ঞতার ফলে শব্দস্তরে দু'ধরনের ভুল হয় : বানান ভুল ও প্রকৃতশব্দ ভুল। 
বানান ভুলে কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ অর্থহীন বর্ণপঙ্ক্তিতে রূপান্তরিত হয। প্রকৃতশব্দ ভুলে কোন 
অর্থপূর্ণ শব্দ অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য একটি অর্থপূর্ণ শব্দে পরিবর্তিত হওয়ায় বাক্যটি অসংলগ্ন বা 
অর্থহীন হয়ে পড়ে। হাতে লেখা ও টাইপ করা পাঠ্যবস্তুর নমুনা থেকে এই সমস্ত ভুলের উদাহরণ 
জোগাড় করে বিশ্লেষণ করলে ভুলের প্যাটার্ন বা রূপরেখা পাওয়া যায়। এই রূপরেখা শুধু 
তাত্বিক জ্ঞানবৃদ্ধিই করে না, কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্রে টাইপ করা রচনার বানানভুল ধরা ও শুদ্ধ 
করার স্বয়ংক্রিয় সফটওয়ার নির্মাণ করতে সাহায্য করে। এই জাতীয় ভুলের নমুনা থেকে পরিসংখ্যান 
নিয়ে প্রথম বাংলা বানানশুদ্ধি সফটওয়ার বর্তমান লেখকের পরীক্ষাগারে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই 
বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য অন্যত্র প্রকাশিত (চৌধুরী, ২০০২, Chaudhuri, 2001), তবে বাংলা 
বানানভূলের কয়েকটি প্রবণতা এইরকম : কে) হাতে লেখা বা টাইপে অধিকাংশ বানানভুল 
প্রতিস্থাপন ($॥০$৮৷৮০৷) জাতীয়, অর্থাৎ এক বর্ণের বদলে অন্য বর্ণ বসে ভুল ঘটায়, খে) 
শব্দের প্রথম বর্ণে ভুল প্রায় হয় না, (গ) সমোচ্চারিত বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে ভুল হয় সবচেয়ে 
বেশি, ঘে) ছোট অর্থাৎ অল্প দৈর্ঘ্যের শব্দে একটিমাত্র স্থানেই সাধারণত ভুল হয়, বড়ো চোরের 
বেশি বর্ণ আছে এমন) শব্দে বেশি (দুই বা ততোধিক) ভুল হয়, (9) যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে প্র, ধর, জ্ঞ, 
ক্ষন, ন্ম ইত্যাদি বানানে ভুল হয় বেশি, চে) যুক্তবর্ণে স্থান বিনিময় করেও ভুল হয় প্রচুর, ছে)র,ড়, 
ঢ়, য় ইত্যাদির বিন্দু সংস্থাপনের জ্রান্তিতে বেশ কিছু শব্দভুল দেখা যায়। 

এই ধরনের আরও অনেক পরিসংখ্যান নেওয়া যায় ভাষানমুনা থেকে। বস্তুত গণনীয় 
ভাষাচর্চা এখন একটি বলিষ্ঠ গবেষণার বিষয়, যা একাধারে ভাষার অন্তর্নিহিত তত্ব আবিষ্কার এবং 
অন্যদিকে ভাষার নানা উন্নত প্রায়োগিক উপযোগের অমোঘ হাতিয়ার হয়ে দীঁড়িয়েছে। ভারতীয় 
তথা বাংলা ভাষায় গণনীয় ভাষাচর্চা এখনো অবহেলিত, নমুনানির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণও 
বেশি নেই। বর্তমান রচনাটি নিবেদিত হল সেইসব গবেষকদের উদ্দেশ্যে, যারা বাংলার ন্যায় 
সৃজনশীল ভাষায় গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত যুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাহায্যে নানা 
চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করবেন। 


উল্লেখপঞ্জি 
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মলিক, ভক্তিপ্রসাদ, এবং নারা, টি, সম্পাদিত, ১৯৯৬ সভ্যতার সংকট : ভাষাতাত্বিক সংখ্যাতাত্বিক বিশ্লেষণ, 
কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়! 
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সরকার, অজরচন্দ্র, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, ১৩৩৯ বাংলা টাইপ ও কেস, প্রবাসী, (বানান বিতর্ক নেপাল মজুমদার 
সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯২ পুনর্মুদ্রিত)। 
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বহুধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ 


নীলাদ্রিশেখর দাশ 


১ ভূমিকা 
শব্দের বহুধার্থকতা (19109101567) বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র 
অনুসারে অর্থের পার্থক্য বা ভিন্নতা। এই অর্থভিন্নতা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিবেশের (context) 
কারণে অথবা কোনো প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব ব্যতিরেকেও ঘটতে পারে। তাই বহুধার্থকতা 
বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে, কোনো একটি শব্দ তার অর্থের ভিন্নতা বা 
পার্থক্য প্রকাশ করতে পারে তার মূল অর্থের বিস্তার বা ব্যাপ্তির কারণে। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর 
ধরে শব্দের বহুধার্থকতা শব্দার্থবিজ্ঞানের 06%1091 5০179811005) অন্যতম প্রধান মাথাব্যথার কারণ 
হয়ে দীঁড়িয়েছে। কারণ বহুধার্থকতার ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা গেলেই আমরা শব্দের ছ্যর্থকতা 
নিরূপণ (word sense disambiguation), প্রকৃত অর্থ উদ্ধার (actual meaning extraction), 
ভাষা শিক্ষা 08050850 [ernin8), শব্দের ধারণাগত শ্ৰেণীবিভাজন (conceptual! 
categorisation of Words), ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (language processing) প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য সমাধানসূত্রের সন্ধান পেতে পারি। 

যে-কোনো সাধারণ ভাষাব্যবহারকারী খুব সহজেই বুঝতে পারে লেখার মধ্যে কোনো 
শব্দের অর্থের ভিন্নতা আছে কিনা। কিন্তু সে বুঝতে পারে না সেই শব্দের কতগুলি অর্থপার্থক্য 
রয়েছে বা অনেকগুলি অর্থের মধ্যে কোন্‌ বিশেষ অর্থে সেই শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো প্রতিবেশে 
ব্যবহৃত হয়েছে, যদি না সেই শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত প্রতিবেশ সম্পর্কে তার সামগ্রিক জ্ঞান 
থাকে। দেখা গেছে কেবল প্রাতিবেশিক তথ্য নয়, ভাষাবহির্ভূত (০৮181701510) নানা তথ্য, 
সঠিক জ্ঞানভাপ্তার (0070108০ 693০) ও অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য যেগুলি প্রধানত শব্দের 
প্রাতিবেশিক পরিমণ্ডলের (contextual 00117010975) মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকে না সেগুলিও 
শব্দের প্রকৃত অর্থ জানার জন্য খুবই দরকারি। 

এই প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করব অভিজ্ঞানবাদের আলোয় বাংলা লিখিত ভাষাংশকে২ 
(০0093) কাজে লাগিয়ে বাংলায় ব্যবহৃত বহধার্থক শব্দের প্রকৃত চরিত্র বোঝার। আমরা জানতে 
চাইছি কী কী কারণে এবং কীভাবে কোনো শব্দ বহুধার্থক হয়ে যায়, বহুধার্থক হয়ে গিয়ে কী করে 
সে ধারণার বিভিন্নতা নির্দেশ করতে পারে, এর ফলে ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে কী ধরনের সুবিধা বা 
অসুবিধা দেখা দিতে পারে, এবং কোন্‌ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা কোনো বন্ধার্থক শব্দের 
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অর্থের বিভিন্নতা বুঝে ফেলতে পারি। এখানে আমরা একটা সাধারণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা 
করেছি যেখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বহুধার্থক শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ জানার জন্য 
আমাদের উচিত সাধারণ ভাষাংশ ব্যবহার করা। কারণ ভাষাংশই একমাত্র ক্ষেত্র যেখান থেকে 
আমরা যে-কোনো বহ্ধার্থক শব্দের সমত্ত সম্ভাব্য প্রাতিবেশিক সংবাদ (contextual 
information) সংগ্রহ করতে পারি। দেখা গেছে স্থানগত প্রতিবেশের 09০৫] context) মধ্যে 
পুপ্রীভূত তথ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের চিনিয়ে দিতে পারে কোনো শব্দ বছধার্থক কিনা, 
কিংবা বহ্ধার্থক হলে তার কোন অর্থটি এই বিশেষ প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে এই প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। তখন আমাদের সেই শব্দের বাক্যগত 
প্রতিবেশ (০০৪1 ০০০৪১), বিষয়গত প্রতিবেশ 09109] ০076৮), বিশ্বগত প্রতিবেশ (1০০৭! 
context) ছাড়াও অন্যান্য আরো প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। 

এখানে আমরা জানার চেষ্টা করব কীভাবে শব্দের বহুধার্থকতা সৃষ্টি হয় এবং তারা 
কীভাবে সম্পর্কিত। আমরা আরও জানার চেষ্টা করব কীভাবে অনেকগুলি অর্থের মধ্যে একটি 
বিশেষ অর্থ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রবন্ধের ২য় অনুচ্ছেদে আমরা 
বহুধার্থক ও সমার্থক শব্দের মধ্যে একটা সাধারণ পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করব, এবং 
৩য় অনুচ্ছেদে বহুধার্থক শব্দ নিয়ে আলোচনার ছোট একটা ইতিহাস তুলে ধরব। ৪র্থ অনুচ্ছেদে 
থাকবে বাংলা বহুধার্থক শব্দের সাধারণ চালচিত্র। ৫ম অনুচ্ছেদে চেষ্টা করব বন্ধার্থক ও বহুলার্থক 
শব্দের (00000017005 words) মধ্যে একটি পার্থক্যের সীমারেখা টানতে, এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে 
ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত বহুধার্থক শব্দগুলির সাধারণ চরিত্র ও প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করব। ৭ম 
অনুচ্ছেদে আলোচনা করব কী কী কারণে কোন ভাষায় বহুধার্থক শব্দ পাওয়া যেতে পারে। ৮ম 
অনুচ্ছেদে আলোচনা করব ভাষাংশ, প্রতিবেশ ও বহ্ধার্থকতার মধ্যে অবস্থিত অন্তর্নিহিত (inherent) 
সম্পর্ক। এর সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন প্রতিবেশ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা । সব শেষে, ৯ম অনুচ্ছেদে 
বন্ধার্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ জানার জন্য একটি সাধারণ মডেল তৈরির চেষ্টা করব। 


২ বুধার্থকতা ও সমার্থকতা 


বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাষা নিয়ে গবেষণার প্রাথমিক কাল থেকেই দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ 
করে আসছেন যে শব্দের সঙ্গে অর্থের এক জটিল ও বহুমাত্রিক (nultidimentiona!) সম্পর্ক 
রয়েছে। তারা লক্ষ করেছেন যে, কোনো একটি বিশেষ শব্দ বহুধার্থক হতে পারে যার দ্বারা সেটি 
নানা ক্ষেত্রে নানা বিষয়, ধারণা বা বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে। তেমনি, একটি বিষয়, ধারণা বা 
বস্তু ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ছারা নির্দেশিত হতে পারে। প্রথমটিকে আমরা বলে থাকি 
শব্দের বহুধার্থকতা 0901/5979) এবং দ্বিতীয়টিকে আমরা বলি শব্দের সমার্থকতা (Synonymy) ! 
বনধার্থকতা ও সমার্থকতা ধারা ভিমত ডি গতি নীড়ের ১নং রেখচিত্র থেকে 
সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। 
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| 


শব্দ একাধিক ভিন্ন শব্দ 


ভিন্ন বিষয়, বস্তু, বা ধারণা একটি বিষয়, বস্তু, বা ধারণা 


বহ্ধাৰ্থকতা সমার্থকতা 


ৰ 
l= $= 

Ey 

ব 


রেখচিত্র ১ : বহুধাৰ্থকতা ও সমার্থকতার মধ্যে সাধারণ পার্থক্য 


উপরের ১নং রেখচিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে একটি শব্দকে আমরা বন্ধার্থক বলব 
তখনই যখন দেখব সেই শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, বস্তু বা ধারণাকে নির্দেশ 
করতে পারছে। এখানে শব্দের বাহ্যিক গঠনের (orthographic 000) কোনো প্রকার পরিবর্তনকে 
বিবেচনার মধ্যে আনা হবে না বা শব্দটি থেকে নবগঠিত শব্দগুলিকে (derived words) 
আলাদা শব্দ হিসাবে ধরা হবে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা তার প্রাথমিক গঠনটাকে (emma 
0077) বিচারের মধ্যে রাখব। অন্যদিকে, সমার্থক শব্দ বলতে আমরা বুঝব সেই সমস্ত শব্দগুলিকে 
যারা তাদের বাহ্যিক গঠনের দিক থেকে ভিন্ন হওয়া সত্তেও সবাই মিলে একটি বিশেষ বিষয়, বস্তু 
বা ধারণাকে নির্দেশ করবে। যেমন, বাংলায় ব্যবহৃত নর, মানুষ, বাতি লোক, জন, আদমি 
ইত্যাদি শব্দগুলি । এগুলি সব সমার্থক শব্দ, কারণ এদের ব্যুৎপত্তি ও গঠন আলাদা হলেও সাধারণ 
অর্থে এরা কেবল একটি অর্থ বা বিষয়কেই নির্দেশ করে থাকে। ফলে বহুধার্থকতার সঙ্গে 
সমার্থকতাকে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম বলা যেতে পারে। যাই হোক, সমার্থকতার 
বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হলে এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। 


৩ ইতিহাস ও বর্তমান 


প্রাচীন ভাষাবিদরা দেখিয়েছেন যে শব্দের বহ্ধার্থকতার পিছনে, কাজ করছে বিশেষ কিছু কারণ 
যেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখলে বহ্ধার্থকতা বোঝার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যের 
জোগান পাওয়া সম্ভব। এই .কারণগুলির কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যাবে রাজা (১৯৬৩), ফার্থ 
(১৯৫৭), রেভিন ও লিকক (২০০০) এবং অন্যান্যদের লেখায় । আধুনিক কালে শব্দের বহ্ধার্থকতা 
ভাষাবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধি (artificial 11911201102) ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে। এর পথ ধরেই 


১৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বহুধার্থকতার আলোচনা উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে সমাজভাষাবিজ্ঞানের পিজিন ও 
ক্রেওলের আলোচনায় মালয়েশিয়ান ইংলিশ পিজিন ভাষায় গ্রাস £53) শব্দটি দিয়ে বোঝানো 
হয় সেই সমস্ত জিনিসকে যেগুলির পাতলা প্রান্তদেশ (919৫6) আছে বা যেগুলি কোনো ভূতলে 
(50০৪) জন্ম নিতে পারে। ফলে গ্রাস শব্দ দিয়ে কেবল ঘাস নয়, চুল, দাড়ি, গৌফ ইত্যাদিও 
বোঝানো হয়ে থাকে)। ধীরে ধীরে বছধার্থকতার আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছে বাগর্থবিজ্ঞান উেলমান 
১৯৬২,লিয়নস্‌ ১৯৬৩, লিচ ১১৭৪, ইউল ১৯৮৫,টড ১৯৮৭, পামার ১৯৯৫, পিংকার ১৯৯৫, 
ক্রাইডলার ১৯৯৮, ক্রুজ ২০০০, আ্যালান ২০০১), শব্দার্থবিজ্ঞান (ক্রুজ ১৯৮৬), জ্ঞানাআুক 
ভাষাবিজ্ঞান কোইকেনস ও জোয়াদা ২০০১), মনোভাষাবিজ্ঞান (গিবস্‌ ও অন্যান্যরা ১৯৯৪), 
কম্পিউটারনির্ভর ভাষাবিজ্ঞান (রেভিন ও লিকক ২০০০), ডিস্‌কোর্স, শব্দতত্ব (কোলম্যান ও 
কে ২০০০), অভিধানতত্ত্ব ল্যোন্ডাউ ২০০১) ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখায়। 

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহ্ধার্থক শব্দ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের এই সমস্ত শাখায় বিস্তৃত 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ শব্দের অর্থের পরিবর্তনের কারণ ও গতিপ্রকৃতি যেমন আমাদের বুঝতে 
সাহায্য করেছে, তেমনি সাহায্য করেছে আমাদের ভাষাবোধের (1৭94496 ০0£1100) ধরনধারণ 
জানতে। অন্যদিকে, এই সমস্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ সাধারণ ভাষা শিক্ষা ও 
্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আমাদের আলোচনা মূলত দাঁড়িয়ে আছে 
এই বিষয়ে এতদিনকার আহত জ্ঞানের উপর। আমরা এখানে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত বহ্ধার্থক 
শব্দগুলির মধ্যে থেকে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দকে নির্দিষ্ট করে বেছে নেব। তারপর, তাদের গঠন 
ও ব্যবহাররীতি অনুসন্ধান করে এমন কিছু তথ্য ও নিয়ম বের করার চেষ্টা করব যেগুলিকে 
কাজে লাগিয়ে আমরা ভাষাপ্রযুক্তির যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জোগান 
দিতে পারি। ' 


৪ বাংলার চালচিত্র 


বাংলায় শব্দের বহুধার্কতা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শব্দের বহুধার্থকতা 
যে-কোনো স্বাভাবিক ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য (পামার ১৯৯৫ : ১০৮)। প্রতিটি ভাষাতেই 
এমন কিছু শব্দ আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ৫1), ধারণা (concept), বোধ (59032) বা 
বিষয়কে (0178) নির্দেশ করতে পারে। এই সমস্ত শব্দের এই গুণটির জন্য আমরা খুব উপকৃত, 
কারণ এগুলির বহুধার্থকতার সুযোগ নিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের নিজের প্রয়োজনমতো 
ব্যবহার করতে পারি বা প্রয়োজনে ভিন্ন ধারণার দিক নির্দেশ করতে পারি। যেমন ধরা যাক, 
বাংলা খাওয়া শব্দটির কথা! আক্ষরিক অর্থে এক একটার অর্থ : আহার করা। কিন্ত প্রয়োজনে 
এর অর্থের ব্যাপ্তি হতে পারে দিণান্তবিস্ৃত। আমাদের সাধারণ বাংলা ভাষাংশ থেকে হিসাব করে 
দেখেছি এই খাওয়া শব্দটি কমপক্ষে তিরিশটি ভিন্ন ধারণা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলির 
মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য রয়েছে। আরো মনোগ্রাহী উদাহরণ হিসাবে নীচের বাক্যগুলির দিকে 
একটু চোখ ফেরানো যাক যেখানে বাংলা মাথা শব্দটি তিনটি বিশেষ অর্থে নিম্নলিখিত তিনটি 
বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। | 
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১ কে) ছবিটা আলমারির মাথায় আছে। 
১ (খ) কথাটা আমার মাথায় আছে। 
১ (গ) বাড়িটা রাস্তার মাথায় আছে। 


উপরের উল্লিখিত বাক্যগুলিকে আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে ১(ক) বাক্যে মাথা বলতে 
আলমারির উপরিতলকে বোবাচ্ছে, কিন্তু ১(খ) বাক্যে মাথা শব্দটির দ্বারা ব্যক্তির স্মৃতির কথা 
বোঝাচ্ছে। আর ১€গ) বাক্যটিতে মাথা কথাটির দ্বারা আমরা রাস্তার শেষ সীমানা বা প্রান্তের 
একটা ধারণা পাচ্ছি। এবারে প্রশ্ন কী করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে বোঝানোর জন্য আমরা এই 
মাথা শব্দটি ব্যবহার করলাম। এবং এর সঙ্গে আরো যে প্রশ্নটি লুকিয়ে আছে তা হল তিনটি 
বাক্যের ক্ষেত্রেই কোনো সাধারণ বাঙালি পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে কিন্ত বুঝে নিতে অসুবিধে 
হচ্ছেনা যে মাথা শব্দটি উপরি-লিখিত তিনটি বাক্যে তিনটি ভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করছে। এটা 
কী করে সম্ভব হচ্ছে? শব্দের বা বাক্যের মধ্যে কি এমন কোনো সংবাদ লুকিয়ে আছে যা আমাদেরকে 
শব্দটির প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থটি বুঝে নিতে সাহায্য করছে? নাকি, এই সংবাদ লুকিয়ে আছে 
এমন কোনো ভাষাবিজ্ঞান বহির্ভূত (6%08110801500) ক্ষেত্রে কিংবা আমাদের অন্য কোনো 
জ্ঞানভাণ্ডারে যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারছি শব্দটির প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ? 

জ্ঞানাত্মক ভাষাবিজ্ঞান (cognitive 116015005) এই সমস্যা সমাধানের একটা পথ 
বলে দিতে চেয়েছে। এখানে মনে করা হচ্ছে যে মাথা একটি আদিরূপ শব্দ (prototype word) 
যার একটি মূল অর্থ (০০76 7)680178) আছে (আলাঙ্কো ২০০০ : ৩৭)! এছাড়াও এর মধ্যে 
লুকিয়ে আছে আরও অনেকগুলি সম্পর্কিত ধারণার বীজ যেগুলি বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে 
প্রাধান্য লাভ করে। উপরের এই ধারণাটাকে বোঝার জন্য নীচের ২নং রেখচিত্র আমাদের সাহায্য 
করতে পারে। 


রেখচিত্র ২ : আদিরূপ শব্দের অর্থের ধারণার বিস্তার 


১৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


উপরের ২নং রেখচিত্র থেকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে মাঝখানে অবস্থিত বৃত্তটি হল একটি 
আদিরূপ শব্দ (prototype wণrd) যার একটি মূল অর্থ (core meaning) রয়েছে। এর চারদিকে 
যে সমস্ত ছোট ছোট বৃত্তগুলি আছে সেগুলি হল এই আদি অর্থের পরিবর্ধিত অর্থ বা ধারণা, 
যেগুলি মূল আদিরূপ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু কিছুটা দূরবর্তী । আর যে বৃত্তগুলি একেবারে 
বাইরের দিকে রয়েছে, তারা প্রথম দিকে ছোট ছোট বৃত্তগুলির মতোই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে 
তারা আদিরূপ শব্দ থেকে এতটাই দূরে সরে গেছে যে এখন তারা নিজেরাই এক একটি আদিরূপ 
শব্দ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। এবং এটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে ভাষাব্যবহারকারীরা 
সমধর্সী ধারণা বা বিষয়কে বোঝাবার জন্য অন্য কোনো শব্দের উপর নির্ভর না করে এই বিশেষ 
শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। এভাবেই কোনো একটি একার্থক শব্দ ব্যবহারকারীর ভাষাব্যবহারের 
বৈচিত্র্যের কারণে বন্ধার্থক হয়ে উঠতে পারে। বাংলা মাথা শব্দের ক্ষেত্রেও ঠিক এরকম একটা 
ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। শব্দটির মূল অর্থের বিস্তৃতি এবং আমাদের ধারণার 
বিস্তৃতি একে বহুধার্থক করে তুলতে পারে। এর ফলে মাথা শব্দটিকে উপরের তিনটি বাক্যে 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণাতে বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না। 

এখানে ব্যবহৃত মাথা শব্দটি বহ্ধার্থক কারণ এটি তিনটি আলাদা বাক্যে আলাদা আলাদা 
অর্থে ব্যবহৃত তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ভরসা করতে হচ্ছে শব্দটির 
আগে ও পরে যারা বসে আছে তাদের উপর । আমরা যদি শব্দটির প্রতিবেশ থেকে একে বিচ্ছিন্ন 
করে নিই, তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে শব্দের অর্থের বিভিন্নতা জানা সম্ভব নাও হতে পারে। 
এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে বাংলায় মাথা শব্দটি কেবল এই তিনটি ভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিন্তু নয়। এর আরো অনেক অর্থভিন্নতা রয়েছে। তবে সেগুলি সমস্তই 
তার প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল (সুযোগ পেলে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে)। 
এইভাবে কোনো একটি বন্ধার্থক শব্দ অনেকগুলি অর্থভিন্নতা নির্দেশ করতে পারে যেগুলি 
উদ্দিষ্ট শব্দটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণিক গুণাবলি, পদ হিসাবে ব্যবহার, বাক্যগত ও অর্থগত 
বৈশিষ্ট্য, বাক্ধারাগত ব্যবহার ইত্যাদি নানা শর্তের উপর নির্ভরশীল (সিনক্লেয়ার ১৯৯১ : 
১০৫)। আমাদের অনুমান, এই ধরনের বহুধার্থক শব্দ হয়তো বাক্যের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোনো 
অসুবিধার সৃষ্টি করে না, ফলে একে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাও থাকতে পারে। কিন্তু ভাষা 
শিক্ষা, অভিধান তৈরি, দ্যর্থকতা নিরূপণ, যন্ত্রানুবাদ (machine 087519110), ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, 
শবজাল (word 090 ও অর্থজাল (semantic net) নির্মাণ প্রভৃতি কাজে এই শব্দগুলির আচার 
আচরণ ও চরিত্র জানা খুবই দরকারি। 


৫ বন্ধার্থক শব্দ ও বহুলার্৫থক সেমোচ্চারিত ও সমরূপ) শব্দ 


প্রায়ই দেখা গেছে যে বহ্ধার্থক শব্দ নিয়ে আলোচনা করার সময় বহুলার্থক শব্দ অর্থাৎ সমোচ্চারিত 
সমরাপ শব্দের (10001791703 homographic words) আলোচনা এসে পড়ে । অবশ্য এভাবে 
চলে আসার পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই দুটি বিষয় 
সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের এবং একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। খুব সোজা 
ভাবে বুঝতে গেলে আমাদের দুটি বিষয়ের মধ্যে তফাতটা কোথায় তা জেনে নেওয়া দূরকার। 
বহুধার্থকতার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটি বিশেষ শব্দ তার ব্যবহারিক প্রতিবেশের ভিন্নতার 


বহধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৫১ 


জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করছে। কিন্তু বছলার্থক শব্দের বেলায় আমরা দেখি 
দুই বা ততোধিক একই রকম গঠনের ও উচ্চারণের শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ও অসম্পর্কিত অর্থ নির্দেশ 
করছে (ফেলবাউম ২০০০ : ৫২)। আসলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে শব্দগুলির আকৃতিগত সামঞ্জস্য 
বা মিলের জন্য! বহুলার্থক শব্দের সাধারণ চরিত্র বোঝার সুবিধার্থে আমরা বাংলা ভাষাংশ থেকে 
নীচের বাক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি যেখানে মাল শব্দগুলি বহুলার্থক শব্দ 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের মধ্যে অর্থগত কোনো মিল নেই। 

২ কে) শহরটা মালভুমির পাদদেশে গড়ে উঠেছে। 

২ খে) সাপের ওষুধ আছে মালের কাছে। 

২ গে) তার কুত্তির হাতেখড়ি মালের আখড়ায়। 

২ €ঘে) গলায় মুক্তার মাল, কোমরে বাঘের ছাল। 

২(৬ঙ) দু পেগ মাল পড়তেই টালমাটাল অবস্থা। 

২ চে) এত মাল একা বইতে পারব না। 
উপরের উল্লিখিত বাক্যগুলিতে মাল শব্দটির ব্যবহার দেখে আমাদের মনে হতেই পারে যে মাল 
শব্দটি সম্ভবত বহুধাৰ্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, বিষয় বা বস্তুকে নির্দেশ করছে। আসলে কিন্তু এমনটা সত্যি ঘটেনি। এখানে ছটি 
মাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা যদিও এদের বাহ্যিক গঠনের ও 
রূপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য 91181) আমরা লক্ষ করতে পারি। নীচের ১নং টেবিলে প্রদত্ত 
তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা সহজেই এদেরকে বহুলার্থক শব্দ বলে চিহ্নিত করতে পারি। 

২ কে) মাল বি: উঁচু ভূমি [< সংস্কৃত -মা+ল]। 

২ খে) মাল বি : সাপের ওঝা [< সংস্কৃত - মাল + ল]। 

২ গে) মাল বি : মল্পযোদ্ধা [< সংস্কৃত - মল্ল ]। 

২ ঘে) মাল বি : মালা [< সংস্কৃত - মাল্য ]। 

২ ডে) মাল বি: মদ [< ফারসি - মল্]। 

২ চে) মাল বি : জিনিসপত্র [< আরবি - মাল ]। 

টেবিল ১ : বাংলায ব্যবহৃত মাল শব্দের অর্থগত ও ব্যুৎপন্তিগত পার্থক্য 


উপরের ১নং টেবিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বাংলায় ছয়টি মাল শব্দ 
রয়েছে যাদের বাহ্যিক গঠন ও উচ্চারণ একই রকম হলেও তারা বহুধার্থক নয়। তারা মূলত 
বহুলার্থক শব্দ যাদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি অসম্পর্কিত। 

ঠিক একইভাবে ধরা যাক, বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত জিন শব্দটির কথা। ভাষাংশ থেকে 
প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখতে পাচ্ছি এই শব্দটি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আমাদের 
মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে এই শব্দটি কি বহুধার্থক-_যার ফলে ভিন্ন প্রতিবেশে একই শব্দের ভিন্ন 
অর্থ পাচ্ছি। নাকি পাঁচটি অর্থই ভিন্ন জিন নামক শব্দ থেকে প্রাপ্ত-_ঘটনাক্রমে যাদের বাহ্যিক 
গঠন ও উচ্চারণ একই রকমের। এই সমস্যার সহজ সমাধান লুকিয়ে আছে সাধারণ অভিধানের 
মধ্যে প্রদত্ত তথ্যে। সাধারণ বাংলা অভিধান থেকে নিম্নলিখিত তথ্য (টেবিল ২) নিয়ে দেখা যাক 
আমাদের সিদ্ধান্ত কোন্‌ দিকে যায় : 


১৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৩ কে) জিন বিণ.) : জয়শীল, জয়ী [< সংস্কৃত জি + ন ত)]। 

৩ খে) জিন (বি.) : দৈত্য [< আরবি -জিন্]। 

৩ (গ) জিন বি.) :অশ্বপৃষ্ঠে পেতে বসার আসন [< ফারসি - জিন্]। 

৩ ঘে)জিন বি.) : মোটা সৃতার ঠাস-বুনুনি কাপড়বিশেষ [< ইং -1980] 1 
৩ ডে) জিন বি.) : এক প্রকার মদ [< ইং - jin]। 

টেবিল ২ : বাংলায় ব্যবহৃত জিন শব্দের বুৎপত্তিগত ও অর্থগত পার্থক্য 


উপরের ২নং টেবিলে প্রদত্ত আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে বাংলায় 
ব্যবহৃত জিন শব্দটি কোনো বহ্ধার্থক শব্দ নয়। আসলে বাংলায় রয়েছে পাঁচটি ভিন্ন জিন শব্দ 
যাদের বাহ্যিক গঠন ও উচ্চারণ একই রকম, কিন্তু এদের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগ (999) 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। শব্দটি যদি বহুধার্থক হত, তাহলে শব্দটির ব্যুৎপত্তি একটাই হত। শুধু প্রতিবেশের 
কারণে অর্থের ভিন্নতা দেখতে পেতাম। 

এই আলোচনা থেকে আমাদের একটা সুবিধা হয়েছে। সেটি হল, কোনো একটি লেখায় 
এরকম বহু সমোচ্চারিত সমরূপ শব্দের দেখা পাওয়া গেলেও প্রথমেই আমরা তাদেরকে বহুধার্থক 
শব্দ বলে ভুল করে ফেলব না। তেমন সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে তাদের ব্যুৎপত্তি গঠন ইত্যাদি 
আলোচনা করে দেখলেই তাদের আসল রূপটা ধরে ফেলতে পারব এবং এর ফলে ভাষায় 
ব্যবহৃত প্রকৃত বহ্ধার্থক শব্দগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে ফেলার কাজ আমাদের অনেকটা 
সহজ হয়ে যাবে। তার চেয়েও যে ব্যাপারটা আমাদের আরও বেশি করে দরকারি বলে মনে হয়' 
সেটি হল শব্দার্থবিজ্ঞানের 09108] 59101870105) আলোচনায় এই দুই ভিন্ন জাতের শব্দগুলিকে 
তাদের নিজস্ব চরিত্র ও ব্যবহার অনুসারে যথার্থভাবে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে 
পারব। | 

ভাষাংশ থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে শুধু বিভক্তিহীন শব্দ নয়, 
কখনও কখনও কিছু কিছু বিভক্তিযুক্ত শব্দও বছ্ধার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার মতো সম্ভাবনা 
সৃষ্টি করে, যদিও আদতে তারা বছধার্থক নয়। তাদের গঠন ও রূপগত বিশ্লেষণ থেকে আমরা খুব 
সহজেই বুঝতে পারি যে তারা ঠিক আগের শব্দগুলোর মতোই বহুলার্থক সেমোচ্চারিত সমরূপ) 
শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এই দলে আমরা সেই সমস্ত শব্দগুলিকে রাখতে পারি যাদের মূল 
গঠনের ($e) সঙ্গে একই রকমের বিভক্তিচিহ্র যোগ হওয়ার কারণে নবগঠিত শব্দগুলি 
(derived words) আপাতপক্ষে বহুধার্থক হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। খুব সোজাভাবে 
বলতে গেলে বলা যায় যে এদের ভ্রান্ত বহুধার্থকতার পিছনে রয়েছে বিভক্তির চিহ্নের সমরূপতা 
বা একই রকমের আকৃতি । এরা ঠিক কীভাবে এই জটিলতা সৃষ্টি করছে তা আমরা একটু আলোচনা 
করে দেখতে পারি। 

বাংলাতে বেশ কিছু সমরূপ (007080%1০) শব্দ আছে যাদের ব্যুৎপত্তি আলাদা কিন্ত 
গঠন এক রকমের। এদের সঙ্গে যখন একই রকম দেখতে কোনো বিভক্তি যোগ হয় তখন 
তাদের আকৃতিও প্রায় একই রকমের! যেমন ধরা যাক, বাংলা কর শব্দটির কথা। এই শব্দটির 
সঙ্গে এ বিভক্তি যোগ করে আমরা পাব : করে । প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমাদের 
পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী। কারণ শব্দটি এই বিশেষ বিভক্তিযুক্ত অবস্থায় 


বনুধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৫৩ 


সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, এবং বিশেষ্য হিসাবে কম করেও ছটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ 
করতে পারে। কী কী ধরনের অর্থ নির্দেশ করতে পারে তার একটা সাধারণ ছবি নীচের ৩নং 
টেবিল থেকে পেতে পারি। 





১ EE 
রি পল তন 


টেবিল ৩ :বাংলা করে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থভিন্নতা 


উপরের ৩নং টেবিল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে বিভক্তির গঠনগত সাদৃশ্যের কারণে যে বিভক্তিযুক্ত 
শব্দগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাদের বাইরের রূপটা একই রকম যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন পদের অন্তর্গত। 
বিভক্তিযুক্ত হওয়ার আগে আমরা জানি না প্রতিবেশহীন অবস্থায় কর শব্দটি পদ হিসাবে বিশেষ্য, 
নাকি ক্রিয়া। কিন্তু যদি এর সঙ্গে বিশেষ্যর বিভক্তি যোগ করা যায় তবে আমরা এর বিভক্তিযুক্ত 
পদকে বিশেষ্য হিসাবে চিনতে পারব। আর যদি এর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করা হয় তবে 
বিভক্তিযুক্ত পদকে ক্রিয়া হিসাবে চিনতে পারব। নীচের উদাহরণগুলির গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ 
করে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। 


৪ কে) কর + -এর €ি.-বিভক্তি) > করের (বিশেষ্য) 

৪ খে) কর + -ছে (ক্রি.-বিভক্তি) > করছে (ক্রিয়া) 
উপরের উদাহরণ থেকে করের (৪ক) শব্দটিকে বিশেষ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি কারণ তার 
সঙ্গে বিশেষ্যের বিভক্তি (-এর) যুক্ত রয়েছে। একইভাবে করছে (৪খ) শব্দটিকে আমরা ক্রিয়াপদ 
হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি কারণ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ক্রিয়াবিভক্তি (-ছে)। তাহলে দেখতে 
পাচ্ছি দুটো শব্দের ক্ষেত্রেই শব্দের বিশেষ বিভক্তিচিহৃগুলি আমাদের সঠিকভাবে জানিয়ে দিচ্ছে 
বিভক্তিযুক্ত শব্দগুলি কোন পদের হবে। এইভাবে, বিভক্তির গঠন ও ব্যবহার দেখেই আমরা 
অনেক ক্ষেত্রে শব্দের প্রকৃত পদপরিচয় এবং সম্ভাব্য অর্থ জেনে নিতে পারি। 

কিন্তু, প্রতিবেশমুক্ত (০ne%৫ 2০০) পরিস্থিতিতে -এ বিভক্তি যোগ করে যে ছটি 
বিভক্তিযুক্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তেনং টেবিল) তাদের বেলায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না যে 
নবগঠিত শব্দগুলি বিশেষ্য নাকি ক্রিয়াপদ এবং তাদের প্রকৃত অর্থ কী হতে পারে। উপরের ৩নং 


১৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


টেবিল থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিটি ক্ষেত্রে করে শব্দটি তৈরি হয়েছে -এ বিভক্তি 
যোগ করে। কিন্ত আমরা বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান থেকে জানি যে এই -এ বিভক্তির আকৃতি 
এক হলেও অর্থ কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এক নয়। ১নং উদাহরণে -এ বিভক্তি যে অর্থ নির্দেশ 
করছে সেই অর্থ কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় পাওয়া যাচ্ছে না। এই কথা একইভাবে অন্যান্যদের 
বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তাদের আকৃতিগত মিলের কারণে আমাদের বুঝে নিতে 
অসুবিধা হচ্ছে যে শব্দটি কোন্‌ অর্থ নির্দেশ করতে পারে। তাই প্রকৃত অর্থ জানতে হলে আমাদের 
যেতে হবে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাসে এবং শব্দটির রূপতাত্বিক 00117010218) বিশ্লেষণে, 
যেখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ-করতে পারব। ঠিক একইভাবে, দরকার 
পড়লে শব্দের প্রতিবেশমুক্ত ও ভাষাবিজ্ঞান বহির্ভূত (60411501500) বিশ্লেষমে, যেখান থেকে 
আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারব। ঠিক একইভাবে, দরকার পড়লে শব্দের 
প্রতিবেশমুক্ত ও ভাষাবিজ্ঞান বহির্ভূত (০৮0৪187201500) অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে 
(রেখচিত্র ৩) আমরা জেনে নিতে পারি শব্দটি প্রতিবেশমুক্ত পরিস্থিতিতে সমোচ্চারিত সমরূপ 
শব্দ কিনা এবং তাদের মধ্যে অর্থভিন্নতা রয়েছে কিনা। 





| 
ব্যাকরণগত তথ্য 


রেখচিত্র ৩: সমরূপ শব্দ চেনার জন্য প্রতিবেশ মুক্ত তথ্যের ব্যবহার 


৬ বহ্ধার্থক শব্দের প্রকৃতি 

হিসাব করে দেখা গেছে আমাদের বাংলা লিখিত ভাষাংশের মধ্যে বহুধার্থক শব্দের ব্যবহার 
নেহাৎ কম নয়। তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বেশ কিছু একার্থক শব্দ ব্যবহার কৌশলে 
বহুধার্থক হয়ে গেছে। এই ধরনের প্রবণতা সব চেয়ে বেশি লক্ষ করা গছে গল্প, উপন্যাস, 
ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ জাতীয় কল্পনামূলক (1881801৮) এবং সৃজনমূলক (০81০) রচনার 
ক্ষেত্রে। সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান বা অন্যান্য বিজ্ঞানসম্পর্কিত লেখায় এমন প্রবণতা 
তুলনামূলকভাবে অনেকাংশে কম। কারণটা সহজেই অনুমেয় । বিজ্ঞানের (লেখকরা তাদের বক্তব্যকে 
প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শব্দের মূল বা প্রচলিত অর্থের উপর মূলত নজর রেখেছেন। কিন্তু কাল্পনিক 
বা সৃষ্টিমূলক রচনার লেখকরা চেষ্টা করেছেন এক শব্দের মধ্যে বহু ধারণাকে স্থান দিতে বা নতুন 
ধারণার জন্ম দিতে! ফলে তাদের লেখার মধ্যে শব্দের অর্থভিন্নতার প্রবণতা অনেক বেশি। যাই 
হোক, বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত বহুধাৰ্থক শব্দগুলোর মূল চরিত্রটা বুঝতে গিয়ে আমরা নীচে 
উল্লিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করতে পারছি : 


বন্ধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৫৫ 


(১) ভাষাংশে ব্যবহৃত বহ্ধার্থক শব্দের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একটা সাধারণ হিসাব অনুযায়ী 
আনুমানিক প্রায় ৫ শতাংশ শব্দ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়তে পারে । এদের মধ্যে বেশিরভাগ 
শব্দই বিশেষ্য, বিশেষণ, কিংবা ক্রিয়া যারা আমাদের মূল শব্দভাপ্তারের একটা বড় অংশ 
জুড়ে বিরাজ করছে। 

(২) প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে বহ্ধার্থকতার সংখ্যা কিন্তু একই রকম নয়। বেশ কিছু শব্দের 
বহ্ুধার্থকতার সংখ্যা অন্যান্য শব্দের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন, বাংলা মাথা শব্দটি প্রায় 
তিরিশ বা তার বেশি সংখ্যক ভিন্ন ধারণাকে নির্দেশ করতে পারে, কিন্তু সে তুলনায় মুখ 
শব্দটি এতটা পারে না। তার ধারণার ভিন্নতার সংখ্যা ২০ বা তার কিছু বেশি। 


(৩) প্রতিটি বহুধার্থক শব্দের একটি মূল অর্থ (০06 mening) রয়েছে যেটাকে আমরা 
আধুনিক শব্দার্থবিজ্ঞানের মতানুসারে শব্দের প্রাথমিক অর্থ (primary meanin৪) বলতে 
পারি। সাধারণত, এই মূল অর্থটাই সাধারণ অভিধানে উল্লিখিত থাকে। পরবর্তী স্তরে 
নতুন নতুন অর্থগুলি আসে শব্দগুলির ব্যবহারিক ক্ষেত্র বা প্রতিবেশ থেকে। 


(8) যে সমস্ত শব্দ সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যেই বহুধার্থক হওয়ার প্রবণতা 
বেশি। সম্ভবত, বহুক্ষেত্রে বহুভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষমতাই তাদেরকে বন্ুধার্থক হতে 
সাহায্য করে। 


(৫) কোনো শব্দ তার শব্দগত শ্রেণী (195108] 01835) পরিবর্তন করেও বন্ধার্থক থাকতে 
পারে। যেমন বলা যায়, কোনো বন্ুধার্থক বিশেষ্য পদ কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণ হিসাবে 
ব্যবহৃত হলেও তার বহুধার্থকতা অনেক সময় ক্ষুগ্ন হয় না। 


উপরে উল্লিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেছে বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত শব্দগুলির ক্ষেত্রে€। 
স্বভাবতই আমাদের প্রশ্ন কী কারণে এরকম অবস্থা দেখা যাচ্ছে? অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে 
কি এমন কোনো কারণ আছে যার ফলে এমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছি? আমরা একটু খুঁজে দেখার 
চেষ্টা করতে পারি। 

এই সমস্ত বহুধার্থক শব্দগুলোর প্রকৃতি বোঝার জন্য প্রথমে আমরা ভাষাংশ থেকে 
সমস্ত বনুধার্থক শব্দকে অলাদা করে নিয়েছি। বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত 
শব্দগুলো বিভক্তিহীন এবং বিভক্তিযুক্ত- দুরকমেরই হতে পারে। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে রয়েছে 
বেশ কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া যাদের সঙ্গে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত থাকতে অথবা 
নাও থাকতে পারে। বিভক্তির চিহ্ন থাকার না থাকার উপরে এদের বহুধার্থক প্রকৃতি নির্ভর করে 
না। এক্ষেত্রে কিন্তু তাদের বহিরাকৃতির কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছি না। 

অবশ্য এরকম শব্দের সংখ্যা বাংলা ভাষাংশে তেমন বেশি নয়। শব্দার্থের এই ধারণাগত 
বিস্তৃতি বোঝাতে কখনো কখনো বাংলা অভিধানে একই শব্দকে ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করার কারণে 
ভিন্ন শব্দ (6707 W০৪৭) হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। যাই হোক, আলোচনার সুবিধার্থে 
নীচের ৪নং টেবিলে আমরা এমন দশটি বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণের তালিকা দিয়েছি যেগুলির 
ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাংশের মধ্যে সব চেয়ে বেশি অর্থপার্থক্য বা বহুধার্থকতা লক্ষ করা গেছেঃ। 


১৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 





টেবিল ৪ : বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ যাদের ২০ বা তার বেশি অর্থপার্থক্য রয়েছে। 


উপরের ৪নং টেবিলটার দিকে একবার চোখ বোলালেই আমরা দেখতে পাব যে যাদেরকে 
আমরা বহ্ধার্থকতার কারণে এখানে জড়ো করেছি তারা প্রায় প্রত্যেকেই খুব ছোট আকৃতির, 
এবং অন্যান্য শব্দের তুলনায় এদের ব্যবহার আমাদের ভাষায় তুলনামূলকভাবে বেশি। আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের নানা কথাবার্তা ও লেখালিখির মধ্যে এদের প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। সম্ভবত 
এদের এই বহুমাত্রিক ব্যবহারই এদেরকে বন্ধার্থক হতে সাহায্য করেছে। এখন এই শব্দগুলো 
কত রকমের প্রতিবেশে ও অর্থে বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত হয়েছে সে উদাহরণ দেওয়া এই 
প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়ৎ। কিন্তু বোঝার সুবিধার্থে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থবৈচিত্র্ 
রয়েছে এমন একটি বিশেষ্য (মাথা) ও একটি বিশেষণের (কাঁচা) বহ্ধার্থকতার নমুনা নীচে দেওয়া 
হল যার থেকে একটা সাধারণ আভাস পাওয়া যেতে পারে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
অর্থবৈচিত্র্যের নমুনাগুলি কনকর্ডেন্সের (০০7০০1৫৫7০০)৬ মাধ্যমে বাংলা ভাষাংশ থেকে সংগ্রহ 
করা হয়েছে। 


শব্দ : মাথা 

পদ : বিশেষ্য 

মূল অর্থ : মত্তক 
অর্থবৈচিত্র্য : মোনুষ বা প্রাণীর) মস্তক, (অপ্রয়োজনীয়) জিনিস, (অবাস্তব) চিন্তা, 


(আস্বাবপত্রের) উ পরিতল, (গ্রামের) প্রধান, (পাহাড়ের) শীর্ষদেশ, 
(আঙুলের) ডগা, (ঘাসের) শীর্ষভাগ, জেলের) উপরিভাগ, (রাস্তার শেষ) 
প্রান্ত, (বহু রাস্তার) মিলনস্থল, তৌক্ষ) বুদ্ধি, ক্ষেরের ধারালো) প্রান্ত, 
(কাজকর্মের) জ্ঞান, (কোনো বিষয়ের উপর ) দখল, (বিষয়) জ্ঞান, (নৌকার) 


বহ্ধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৫৭ 


প্রান্তদেশ, বিছানার) প্রান্ত, (রাষ্ট্রের) প্রধান, (অফিসের মুল) পরিচালক, 
(কোম্পানির) মালিক, (ফোড়া বা ব্রণের) মুখ, (সমান), উচ্চতা, (কলমের) 
ঢাকনা, (দৃপ্ত) চালচলন, দাস্ভিকতা, (মুদ্রার) এক পাশ, (ঘটনার) পরম্পরা, 


ইত্যাদি। 
শব্দ :কীচা 
পদ : বিশেষণ 
মূল অর্থ : অপক্ক 
অর্থবৈচিত্র্য : অপর (ফল), রান্না করা হয়নি এমন (মাছ, মাংস ইত্যাদি), মাটির 


(রাস্তা), মাটির (ঘর), মৌখিক (কথাবার্তা), অশ্লীল (ভাষা), সবুজ (ঘাস, 
শাকসবজি ইত্যাদি), ল্প (বয়স), অপরিণত (বুদ্ধি), অদক্ষ (ব্যক্তি), নড়বড়ে 
(হাত), প্রাথমিক (খসড়া), বাজে (কাজ), সহজে ধুয়ে যায় এমন (রঙ), 
আকরিক (সোনা বা রূপো), কালো (চুল), ভেজা (কাঠ), কম (ওজন), 
সহজলভ্য (অর্থ), অসম্পূর্ণ নিদ্রা), প্রাথমিক (উপাদান), নোংরা (মুখ), 
অপটু (লেখা), ইত্যাদি। 
এই দুই শব্দের অর্থের বৈচিত্র্য দেখে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বন্ধধার্থকতার কারণে 
একটি শব্দ একটি ভাষায় কত শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আরো মজার 
বিষয় হল এই যে এই বহুধার্থকতা ব্যাপারটা কেবল একপদীয় শব্দ নয়, বহুপদীয় শব্দ এবং 
সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য! যখনই এই সমস্ত শব্দ একই রকমের বিভক্তি 
ব্যবহার করেছে তখনই এদের মধ্যে বহুধার্থকতার একটা সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই 
সম্ভাবনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতিবেশ মুক্ত অবস্থায় দেখা গেছে। প্রতিবেশের মধ্যে 
থাকলে কিন্তু এমনটা দেখা যায়নি কারণ বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ তাদের অর্থের দ্বারা উদ্দিষ্ট 
শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দেশ করে দিতে পারে। 


৭ বনুধার্থকতার কারণ 

বনছধার্থকতার কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক বলে 
মনে হয়েছে সেটি হল : কেন কিছু শব্দ বহুধার্থক হয়ে উঠছে যখন অন্যান্যরা পারছে না। এর 
সঙ্গে আর যে কথাটা আমাদের ভাবাচ্ছে তা হল :কী সেই কারণ যার ফলে কোনো শব্দ বহুধার্থক 
হয়ে যেতে পারে? দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্ন তোলা যতটা সোজা উত্তর পাওয়াটা তেমন সোজা 
নয়। তাহলেও যে কারণগুলি প্রথম দর্শনেই আমরা নির্দিষ্ট করে নিতে পারি সেগুলিকে আমরা 
দুটো প্রধানভাবে ভাগ করে নিতে পারি : (১) ভাষাবিজ্ঞানসম্মত কারণ, এবং (২) ভাষাবিজ্ঞান 
বহির্ভূত কারণ। 

৭.১ ভাষাবিজ্ঞানসম্মত কারণ 

যে সমস্ত ভাষাবিজ্ঞানসম্মত কারণ প্রায় প্রতিটি প্রধান স্বাভাবিক ভাষাতে লক্ষ করা যায় সেগুলি 
হল নিম্নরূপ : 

(১) শব্দের পদের পরিবর্তন বছ্ধার্থকতার একটি প্রধান কারণ। পদ পরিবর্তনের ফলে একটি 
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শব্দ নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে, যদিও সেই নতুন ধারণা শব্দটির আদি অর্থ থেকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সেই নতুন অর্থ আদি অর্থের একটি দূরবর্তী কিন্তু সম্পর্কিত 
ধারণা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মূল অর্থের যদি ধারণাগত বিস্তার (conceptual 
95028151027) ঘটানো যায় তাহলে হয়তো এই নতুন ধারণাকে তার মাঝে খুঁজে পাওয়া 
যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক বাংলা ছাড়াশব্দটি। পদ পরিচয়ে শব্দটি আমাদের 
সাধারণ অভিধানে ক্রিয়া-বিশেষণ হিসাবে উল্লিখিত (যেমন, তোমাকে ছাড়া আমার 
চলবে না)যা ছাড় ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধাতু হিসাবে এই ক্রিয়াপদটির অর্থ হল 
: মুক্ত করা (যেমন, এই জটিলতার জট ছাড়াতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে)। 
শব্দটিকে বাংলা ভাষাংশে আমরা পেয়েছি আরও দুটি ভিন্ন কিন্তু সম্পর্কিত ধারণার 
নির্দেশক হিসাবে। 


(এক) কোথাও কোথাও ছাড়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ্য হিসাবে (যেমন, কাঙালি 
চিন্তিত, বলদগুলো ঘরে ফিরলেও ছাড়াটা ফেরেনি)। এখানে ছাড়া বলতে 
বোঝানো হয়েছে পরিণত বয়সের বকনাকে (বাছুর) যে মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে 
স্বাধীন হয়ে গেছে। 

(দুই) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাড়া শব্দটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, সকালের 
ছাড়া কাপড়টা এখনো বাথরুমে পড়ে আছে) | এখানে ছাড়া শব্দের অর্থ : 
পরিত্যক্ত। | 

শব্দটির পদ পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে 

শব্দটির পদ পরিবর্তনের কারণে ধারণার বিস্তৃতি ঘটলেও প্রতিটি নবনির্মিত ধারণাই একে অপরের 
সঙ্গে এবং আদি অর্থের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কিত। একেই বলা যেতে পারে পদ 
পরিবর্তনের কারণে শব্দের আদি অর্থের ধারণাগত বিস্তার যা কিনা শব্দটিকে বহুধার্থক হতে 
সাহায্য করেছে। বোঝা যাচ্ছে নতুন প্রাপ্ত সমস্ত ধারণাই মূল ধাতুর যে অর্থ তার থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। নীচের ৪নং রেখচিত্র থেকে এই ধারণার বিস্তার সম্পর্কে একটা সাধারণ 
হিসাব পাওয়া যেতে পারে। 


ছাড়া = বকনা (বি) 


ছাড়া = মুক্ত ছাড়া = ব্যতিরেক 
(বিণ) (ক্রি = বিণ) 





রেখচিত্র ৪ : পরিবর্তনের ফলে ছাড়া শব্দের অর্থবোধের পরিবর্তন 


বনধার্থক+ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৫৯ 


(২) বাংলার মতো সমাসবহুল ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের বনুধার্থক হওয়ার আর একটি বড় কারণ 
হল সেই বিশেষ শব্দটির সমাস গঠনে ভূমিকা । দেখা গেছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কোনো 
বিশেষ শব্দ সমাসের পূর্বপদ বা পরপদ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সে তার মূল অর্থ 
হয়তো হারিয়ে ফেলেছে কিংবা সম্পূর্ণ নতুন অর্থ লাভ করেছে। এই ঘটনা হামেশাই 
ঘটে বহুব্রীহি এবং কর্মধারয় সমাসের ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বাংলা ভাষাংশ 
থেকে মুখ শব্দটির নানা ধরনের সমাসবদ্ধ পদ তৈরি করার সময় তার অর্থের কী 
ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি (৫নং টেবিল)। 





টেবিল ৫: মুখ শব্দের সমাসবদ্ধ পদ রূপে অর্থ পবিবর্তন 


উপরের ৫নং টেবিলে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে সমাসবদ্ধ পদের 
পূর্বপদ হিসাবে ব্যবহার কালে মুখ শব্দটি তার আদি অর্থের মুখরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন 
আদি অর্থ রক্ষা করতে পারছে না সেটি জটিল প্রশ্ন। এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে সমাসবদ্ধ পদ 
তৈরির জটিল রসায়নের আবর্তে । এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। যাই হোক, 
তবে আশার কথা হল শব্দটি তার আদি অর্থ আবার পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। সমাসবদ্ধ 
পদগুলিকে একটু গভীরভাবে দেখলে কোথাও না কোথাও মুখের আবছা আভাস আমাদের 
মনের চোখে ভেসে ওঠে। এখানেই মুখ শব্দটার বহুধার্থক হয়ে ওঠার সার্থকতা! 


(৩) শব্দের বহুধার্থকতার অন্যতম প্রধান কারণ হল শব্দ সহস্থানিকতা (lexical collocation) | 
দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে একটি একার্থক শব্দ খুব সহজেই বন্ধার্থক হয়ে উঠতে 
পারে। আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, শব্দ সহস্থানিকতা থেকে যে নতুন অর্থ পাওয়া 
যাচ্ছে তা হয়তো আগে কখনও পাওয়া যায়নি। উল্লেখনীয় ব্যাপার হল এ ধরনের সহাবস্থানে 
এক ধরনের অর্থগত স্থানান্তর (০77911110 511) লক্ষ করা যায় যেখানে কোনো একটি 
শব্দ ডে/1) অন্য একটি শব্দের (৷) সঙ্গে সহস্থানিকতার কারণে এক নতুন অর্থ লাভ 
করে। দেখা গেছে কী সাধারণভাবে অথবা কী যান্ত্রিকভাবে যেভাবেই আমরা সেই শব্দের 
চে$1) অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করি না কেন, যতক্ষণ না আমরা তার সঙ্গে সহাবস্থিত 
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শব্দের ছে) অর্থ সংযুক্ত করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে 
বহুধার্থকতার খোজ পেতে আমাদের পার্শ্ববর্তী শব্দের অর্থের উপর জোর দেওয়ার 
দরকার হয়ে পড়ে। 

(8) চতুর্থ যে কারণটি শব্দের বহুধার্থকতা সৃষ্টি করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে সেটি হল 
শব্দের প্রতিবেশ (০০৪২৫)! সত্যি বলতে কী প্রতিবেশকেই সম্ভবত বহুধার্থকতার প্রধান 
উৎস বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত শব্দসমুহের বন্ধার্থকতার প্রথম ও 
প্রধান কারণ হল তাদের ব্যবহারিক প্রতিবেশ। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যটি ইংরেজিসহ অন্যান্য 
ভাষাতেও (রেভিন ও লিকক ২০০০, কাইকেন্স ও জোয়াদা ২০০১) প্রবলভাবে লক্ষ 
করা গেছে। প্রতিবেশ কোনো শব্দের অর্থ এমনভাবে বদলে দিতে পারে যে সেই 
পরিবর্তিত অর্থ ধরতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিবেশের উপর নজর দিতে হবে। 
তা না হলে প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ উদ্ধার করা যাবে না। 


৭.২. ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত কারণ 


ভাষাবিজ্ঞানসম্মত কারণ ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত কিছু কারণের জন্য কোনো শব্দ বহুধার্থক 
হতে পারে। অবশ্য এই সমস্ত কারণ কোনো শব্দের ব্যবহারিক প্রতিবেশ থেকে পাওয়া সম্ভব নয় 
কারণ এগুলির অবস্থান কোনো টেক্সটের মধ্যে নয়, বরং যে ভাষাসমাজ থেকে শব্দটি আলোচনার 
জন্য নেওয়া হয়েছে তার বহুধাবিভক্ত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাকে খোঁজ 
করতে হবে। সাধারণভাবে এই কারণগুলি নানা জায়গা বা পরিবেশ থেকে আসতে পারে। 
আমাদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এতিহাসিক, নৃতাত্বিক, ভৌগোলিক এবং এবংবিধ নানা 
বিষয়ের মধ্যে এই কারণগুলি লুকিয়ে থাকে। এগুলি ভাষা-নি্দিষ্ট ((anguage 9১০০12০) হওয়ার 
কারণে একজন মাতৃভাবী ব্যক্তির (native 12050880 507) কাছে যতটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, 
ভিন্নভাষীদের কাছে ততটা স্পষ্ট নাও হতে পারে। এই সমস্ত ভাষাবহির্ভূত কারণগুলিকে ঠিকঠাক 
জানা ও বোঝার জন্য আমরা উদ্দিষ্ট শব্দের ভাষাবহির্ভূত বিশ্বগত প্রতিবেশের 108] context) 
উপর ভালো করে নজর দেব যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করতে পারি। বিস্তৃত আলোচনা 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। 


৮ ভাষাংশ, প্রতিবেশ ও বহুধার্থকতা 


শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের পিছনে প্রতিবেশের অবদান অনেক দিন আগেই স্বীকৃত হয়েছে। 
প্রায় ২৫০০ বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি (৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তার বাক্যপদীয় 
বইতে জানিয়েছিলেন যে, কোনো শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রতিবেশের কারণে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত 
কিংবা পরিবর্ধিত হতে পারে। ফলে সেই শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে আমাদের সেই শব্দের 
ব্যবহারিক প্রতিবেশের দিকে নজর দিতেই হবে ভোর্মা ও কৃষ্ণস্বামী ১৯৮৯ : ৩৩০)। পশ্চিমি 
গবেষকদের মধ্যে বিখ্যাত নৃতত্তববিদ ব্রনিঙ্নাভ ম্যালিনোস্কি সম্ভবত প্রথম দাবি করেন যে, কোনো 
একটি শব্দের অর্থ তার প্রতিবেশের উপর খুবই নির্ভরশীল (১৯২৩ : ৩০৭)। বাগর্থবিজ্ঞানে 
(semantics) প্রতিবেশের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন : 


বনুধার্থক১ শব্দেব প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৬১ 


“the meaning of any single word is to a very high degree 
dependent on its context...a word without linguistic context is a 
mere figment and stands for nothing by itself, so in reality of a 
spoken living tongue, the utterance has no meaning except in the 
context of situation” (Bronislaw Malinowsky 1923 : 307) 


প্রায় একই কথা বলেছেন অন্য ভাষাবিজ্ঞানী ফার্থ (১৯৫৭ : ২১)। যুক্তি দিয়ে তিনি আলোচনা 
করে দেখিয়েছেন যে, কোনো শব্দের অর্থ জানতে হলে সেই শব্দের সঙ্গে আর যে সমস্ত শব্দ 
একসঙ্গে রয়েছে তাদের অর্থ ও চরিত্র জানা জরুরি। একইভাবে লিয়নস্‌ (১৯৬৩ : ৮০), ক্রুজ 
(২০০০ : ৫১), ও অন্যান্যরা শব্দের বহুধার্থকতা বোঝার জন্য তাদের ব্যবহারিক প্রতিবেশের 
উপর জোর দেওয়ার উপরে মত প্রকাশ করেছেন। এদের যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ থেকে আমরা যা 
বুঝতে পারি তা হল শব্দের অর্থ পরিবর্তন নির্ভর করে কোন্‌ স্থানে সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং সেই প্রতিবেশ কীভাবে তার গঠনগত (morphological), অন্বয়গত (syntanctic), শৈলীগত 
(idiomatic), ও ব্যবহারগত (f॥uncti০n৭]) চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় তুলে ধরতে 
পারছে তার উপর (মিন্ট ১৯৯১)! মুল কথা হল প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কোনো 
শব্দের যে অর্থ আমরা পাব তা হল তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা তার ব্যবহারিক প্রতিবেশে নাও 
ধরা থাকতে পারে। ফলে সেই শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থটি কী তা আমরা জানতে পারব 
না। 
এ. কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে বনুধার্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ 
"জানতে হলে তাদের ব্যবহারিক প্রতিবেশ আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু আমরা তো 
জানি যে প্রতিবেশ ভিন্ন হলে বা বদলে গেলে শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়ে যাবে। তাহলে কোনো 
শবের বন্ধার্থকতার পরিচয় পেতে গেলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ বিশ্লেষণ করে দেখতে 
হবে, এবং এই প্রতিবেশের সংখ্যা কম হলে চলবে না। এখন প্রশ্ন এতগুলি প্রতিবেশের সন্ধান 
পাব কোথায়? মন থেকে তা আর সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব 
হলেও কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাহলে উপায়? 

এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া গেছে ভাষাংশে। কেবলমাত্র ভাষাংশই 
আমাদেরকে জোগান দিতে পারে এমন অসংখ্য প্রতিবেশের সন্ধান যা আমাদের কল্পনায়ও আসতে 
পারে না। ভাষাংশ তার নিজের চরিত্রগুণেই কোনো বহ্ধার্থক শব্দের সমস্ত সম্ভাব্য প্রাতিবেশিক 
ব্যবহারের নমুনা ধরে রাখতে পারে । কম্পিউটারের কনকর্ডেন্স (০07০০9780০০) পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে আমরা এক জায়গায় জড়ো করে নিতে পারি সমস্ত উদাহরণ। তারপর সেগুলিকে বিশ্লেষণ 
করে জেনে নিতে পারি কতগুলি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, আমরা 
বাংলা ভাষায় মাথা শব্দটি কতবার কোন্‌ কোন্‌ প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানতে চাই। 
সমস্ত উদাহরণ এক জায়গায় পেলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে শব্দটির অর্থ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি 
অনুধাবন করতে। এর সহজ সমাধান হল বাংলা ভাষাংশের উপর কনকর্ডে্স পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে সেই সমস্ত বাক্যগুলিকে আলাদা করে ফেলা যেখানে মাথা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার 
পর সেই উদাহরণগুলিকে আলোচনা করে আমরা জেনে নেব মাথা শব্দটির অর্থবিস্তারের পরিধি 
(range of meaning variation) কতটা, অর্থ পরিবর্তনের ধরনটা (pattern of meaning 
ch৭n৪6) কেমন, অর্থপরিবর্তনের নতিমাত্রা (nature of semantic gradience) কী ধরনের, 
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কী কী কারণে মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটছে (factors behind meaning variation), কোন্‌ 
প্রতিবেশী শব্দের কারণে এই পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে (effect of neighbouring words in 
meaning change) ইত্যাদি নানা জরুরি বিষয়! 

আধুনিক ভাষাংশ ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে সাধারণ নিত্যব্যবহৃত মান্য 
অভিধানগুলি কোনোভাবেই ভাষাংশে ব্যবহৃত শব্দের বহুধার্থকতার পরিধির সন্ধান দিতে পারে 
না কিলগারিফ ২০০১)। এর ফলে ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত কোনো শব্দের বন্ধার্থকতার সংখ্যা খুব 
সহজেই অভিধানে উল্লিখিত অর্থের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে (ফিলমোর এবং আ্যাটকিস 
২০০০)। তাই ভাষাংশকে বহুধার্থকতার সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে মেনে নিতে 
আমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই কারণ এখান থেকে কেবল বব্ধার্থকতার সংখ্যা সম্পর্কে 
তথ্য নয়, কোন্‌ ধরনের প্রতিবেশে শব্দের কী অর্থ হচ্ছে তাও জানা যায়। বলা যেতে পারে 
আমাদের এতকালের কাল্পনিক উদাহরণ সংগ্রহের কষ্ট ও অহমিকা থেকে ভাষাংশ আমাদের 
রেহাই দিয়েছে। এখন আর কোনো শব্দের নতুন প্রতিবেশের সন্ধানে আমাদের কল্পনার রাজ্যে 
রথ ছোটাতে হবে না, মনে মনে তৈরি করতে হবে না নতুন জুতসই (কিন্তু কষ্টকল্পসিত) বাক্য। 
এখন হাতের কাছে ভাষাংশ আছে। তার থেকে খুঁজে নিলেই চলবে। 

তবে, প্রতিবেশ নির্ধারণ ও চিহ্নিত করা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ তর্ক চলছে 
কারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো শব্দের প্রতিবেশ নির্ধারণ করার জন্য এখনও তেমন কোনো 
উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি বা উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথমদিকে অনুমান করা হয়েছিল যে, 
প্রতিবেশ নির্ধারণ করার কাজটা মূলত ভাষা ব্যবহারকারীর সহজাত (00511%৩) ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। তবে বর্তমানে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্মিত ভাষাংশ এই কাজটা করে দিতেপারছে। 
এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে বিশেষভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত কিছু বিশেষ ভাষাংশ যেখানে 
কোনো বিশেষ বহুধার্থক শব্দের ব্যবহারিক প্রাধান্য অন্যান্য সাধারণ ভাষাংশ থেকে অনেক বেশি। 
যাই হোক, কীভাবে ভাষাংশ থেকে প্রতিবেশ নির্ধারণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার 
আগে আমরা জেনে নিতে চাই প্রতিবেশ কাকে বলে এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী। 

সোজা কথায় প্রতিবেশ মানে প্রসঙ্গ ৷ কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানগতভাবে প্রতিবেশ (context) 
বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সংযুক্ত (কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন) ভাষিক পরিমগ্ডল (environment) 
যেখানে ভাষার যে-কোনো উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে। ভাষার এই উপাদান হতে পারে তার 
স্বনিম (Phoneme), রূপিম (morPheme) কিংবা অন্য কিছু যেমন শব্দ, পদ, খণ্ডবাক্য 
(০198$০), বাক্য ইত্যাদি। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এখানে আমরা শুধু শব্দের কথাই 
ধরব। এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, কোনো একটি শব্দের সমস্ত প্রকার ভাষাতাত্বিক, ব্যাকরণগত 
ও অর্থগত তথ্য শব্দটি যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংযুক্ত প্রতিবেশ (immediate context) 
থেকে পাওয়া যাবে। এমনও হতে পারে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য বা সংবাদ উদ্দিষ্ট শব্দটির 
সংযুক্ত প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লুকিয়ে রয়েছে আলোচ্য বাক্য, প্যারাগ্রাফ বা বিষয়ের 
মধ্যে। তেমন ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনায় আনতে হবে সেই সমস্ত বাক্য, প্যারাগ্রাফ কিংবা 
বিষয়কেও। এই বিস্তৃতিকে মাথায় রেখে আমরা শব্দের প্রতিবেশকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ 
করে নিতে পারি : কে) স্থানগত প্রতিবেশ 0০০৪] ০০০০০, খে) বাক্যগত প্রতিবেশ (focal 
c০ntext), গে) বিষয়গত প্রতিবেশ 00108] ০0716) এবং ঘে) বিশ্বগত প্রতিবেশ (৪1০৮৭! 
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০07093)। কীভাবে এই চারটি প্রতিবেশ কাজ করে এবং কীভাবে তাদের প্রভাব শব্দের বহুধার্থকতা 
তৈরি করতে এবং প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় তা নীচে আলোচনা করা 
হয়েছে। 


৮.১ স্থানগত প্রতিবেশ 

স্থানগত প্রতিবেশ বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি কোনো একটি টেক্সটের কোনো একটি প্যারাগ্রাফের 
অন্তর্গত কোনো একটি বাক্যে ব্যবহৃত কোনো একটি শব্দের সংযুক্ত প্রতিবেশকে। সাধারণত, 
এই প্রতিবেশে থাকে একটি উদ্দিষ্ট শব্দ পৃ" = 8:2০ W০৪৭) এবং তার সামনে ও পিছনে 
ব্যবহৃত প্রতিবেশী শব্দ যাদেরকে নিয়ে তৈরি হবে একটি শব্দবন্ধ (105108] 01001)। উদ্দিষ্ট 
শব্দের অর্থের সঙ্গে প্রতিবেশী শব্দগুলোর অর্থের বিশ্লেষণ করেই এখান থেকে আমরা জানতে 
পারব উদ্দিষ্ট শব্দটির অর্থপার্থক্য ঘটছে কিনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্থানগত প্রতিবেশ 
থেকে প্রাপ্ত সংবাদ আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারে এবারে দেখা যাক স্থানগত প্রতিবেশ 
থেকে কী ধরনের তথ্য আমরা পেতে পারি। 

প্রথমত, স্থানগত প্রতিবেশ থেকে আমরা জানতে পারি উদ্দিষ্ট শব্দটি তার আগে বা পরে ব্যবহৃত 
শব্দের সঙ্গে কোনো প্রকার প্রয়োগগত বা বাগ্ধারাগত সম্পর্ক (idiomatic 75111017) গড়ে 
তুলেছে কিনা। একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে । নিচের ৫€ক) বাক্যে ব্যবহৃত খাওয়া ও 
পরা শব্দদুটির সহাবস্থান থেকে আমরা বুঝতে পারব যে শব্দদুটি তাদের নিজস্ব ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থের সীমা ছাড়িয়ে এক নতুন শৈলীগত অর্থ লাভ করেছে যা সম্ভব হয়েছে তাদের নিত্য 
সহাবস্থান সম্পর্কের জন্য। 

৫ (ক) তার খাওয়া-পরার খরচ খুব বেশি নয়। 

অন্য কোনো প্রতিবেশের দিকে মনোযোগ না দিয়েই আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে খাওয়া 
শব্দটি এই বাক্যে কেবলমাত্র আহার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এর অব্যবহিত পরেই পরা 
শব্দটির সঙ্গে এর সহাবস্থান নির্দেশ করছে যে এখানে খাঁওয়াপরা শব্ধবন্ধের মানে হল জীবনধারণ। 
অবশ্য এখানে শব্দের শৈলীগত অর্থের সীমা ছাড়িয়ে যদি আমরা অন্য কোনো আলংকারিক 
(9814%) অর্থ পেতে চাই তবে শব্দের আক্ষরিক ও শৈলীগত দ্যোতনার বাইরে গিয়ে জ্ঞানাত্মক 
অভিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে গেদার ২০০০)।তার সঙ্গে লাগবে যন্ত্রপাঠ্য অভিধানে (mnachine- 
readable dictionary) সংরক্ষিত বিশেষ শব্দের অন্বয়গত আরও নানা তথ্য ও সংবাদ। যন্ত্রপাঠ্য 
অভিধানে ধরে রাখা পূর্ব প্রক্রিয়াকৃত ভাষাংশ, শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা, বিশ্বগত তথ্য, ব্যবহার- 
নিয়ন্ত্রক তথ্য, প্রাতিবেশিক সংবাদ, প্র্যাগম্যাটিক তথ্য, এবংবিধ নানা সংবাদ শব্দটির আলংকারিক 
অর্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। 
উদ্দিষ্ট শব্দ তার ব্যবহারিক প্রতিবেশের কাছে কতটা সংবেদনশীল সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট 
ধারণা না থাকলে প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, স্থানগত প্রতিবেশ থেকে আমরা জানতে পারি উদ্দিষ্ট শব্দ তার সামনে বা পরে বসা 
শব্দের সঙ্গে কোনো প্রকার সহাবস্থানজনিত সম্পর্ক (collocationa! ralation) গড়ে তুলছে কি 
না। আরও জানতে পারব এই সহাবস্থান কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘটেছে, নাকি এটি সম্পূর্ণ 
আপতিক (৪০০10077191) সম্পর্ক। সহাবস্থানের সবচেয়ে দরকারি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, দুটি শব্দের 


১৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সমাপতন একটি বিশেষ অর্থ বা দ্যোতনা নির্দেশ করবে যা শব্দদুটির নিজের নিজের আক্ষরিক 
অর্থের (9 _171618]98255) যোগফল থেকে পাওয়া যাবে না। যার অর্থ হল প্রথম শব্দ (%/1) 
এবং দ্বিতীয় শব্দ (৷) পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানের ফলে এক বিশেষ ধরনের স্থানগত 
প্রতিবেশ 001) তৈরি হবে যেখান থেকে পাওয়া যাবে এক বিশেষ অর্থ (5S = special 
3899) যা কিনা তাদের প্রকৃত অর্থের যোগফলের চেয়ে আলাদা। মজার ব্যাপার হল এই যে, 
প্রথম শব্দটি ডে/1) আবার তৃতীয় (৬3) বা চতুর্থ শব্দের (4) সঙ্গে সহাবস্থানগত সম্পর্ক গড়ে 
তুলে নতুন স্থানগত প্রতিবেশ (0.022/4) গড়ে তুলতে পারে যাদের বিশেষ অর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় 
শব্দের সহাবস্থান থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে আলাদা। নীচের ৬নং টেবিলে কিছু উদাহরণ দিয়ে 
দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে শব্দ সহাবস্থান নতুন অর্থ নির্দেশ করতে পারে। 





টেবিল ৬ :শব্দের সহাবস্থানজনিত কারণে শব্দের নতুন অর্থ লাভ 


তৃতীয়ত, এমনকি যেখানে কোনো প্রকার শৈলীগত বা সহাবস্থানজনিত কোনো বিশেষ সম্পর্ক 
নেই সেখানেও দুটি শব্দের স্থানগৃত প্রতিবেশ থেকে আমরা জানতে পারি উদ্দিষ্ট শব্দটির কোনো 
অর্থ পরিবর্তন ঘটছে কিনা। অবশ্য সেই পরিবর্তন ধরতে গেলে আমাদের কিছু ভাষাবিজ্ঞান- 
বহির্ভূত বিশ্বগত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। তবে তার জন্য আমাদের পুরো বাক্যটার অর্থ 
বিশ্লেষণ করার দরকার পড়বে না, কেবল উদ্দিষ্ট শব্দের অব্যবহিত আগে যে শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে তার চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই উদ্দিষ্ট শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ ধরে ফেলা 
সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে নিচের তিনটি বাক্য আলোচনা করা যেতে পারে। 

৫খে) আমরা ভাত ডো!) খাই(T'W)। 

৫€গ) আমরা দুধ (01) খাই (Tw)। 

৫(ঘ) আমরা সিগারেট (W;) খাই(TW)। 
উপরিলিখিত তিনটি বাক্যে খাই শব্দটির ব্যবহার একই রকম পরিবেশে (90101707600 হলেও 
তার অব্যবহিত আগে অবস্থিত তিনটি ভিন্ন শব্দের (ভাত, দ্ধ, ও সিগারেট) কারণে খাই শব্দটির 
স্থানগত প্রতিবেশ ও অর্থ আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত জ্ঞান ও তথ্যকে 
কাজে লাগিয়ে আমরা বিচার করে দেখতে পারি কীভাবে এই তিনটি শব্দ একে অপরের থেকে 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা হয়ে গেছে। 


বনধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৬৫ 


ভাত দুধ সিগারেট 
[কঠিন পদার্থ] [তরল পদার্থ] [কঠিন পদার্থ! 


[চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য] [পান করার যোগ্য] [ফৌকার যোগ্য] 





এখন এই শব্দগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত তথ্যের দ্বারা বিশ্লেষণ করে আমরা 
জানতে পারছি যে ৫খে) বাক্যে খাই শব্দের অর্থ হল ভোজন করা কারণ তার আগে ব্যবহৃত 
ভাত শব্দটি কোনো শক্ত খাদ্যকে ভোজন করাকেই নির্দেশ করছে। তেমনি, ৫(গ) বাক্যে ব্যবহৃত, 
দুধ শব্দটি আমাদেরকে নির্দেশ করছে যে এই বাক্যে ব্যবহৃত খাই শব্দের অর্থ পান করা, ভোজন 
করা নয়। কারণ দুধ তরল পদার্থ হওয়ার কারণে আমরা তাকে পান করতে পারি, কিন্তু ভোজন 
করতে পারি না যেমনভাবে ভাতের বেলায় সম্ভব হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে ৫(ঘ) বাক্যে 
ব্যবহৃত সিগারেট শব্দটি আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এই বাক্যে ব্যবহৃত খাই শব্দটার অর্থ 
হল ধূমপান করা, শুধু পান করা বা ভোজন করা নয়। কারণ, আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকেই 
জানি যে সিগারেট কখনো চিবিয়ে খাওয়া যায় না (পাগলেও খায় না, তবে মাঝে মাঝে পাগলের 
অভিনয় করতে গিয়ে কাউকে কাউকে সিগারেট চিবিয়ে খেতে দেখা গেছে) বা সেটা পান করেও 
খাওয়া যায় নী। এইভাবে, উদাহরণ দিয়ে দেখানো সম্ভব যে খাই শব্দটি উপরের তিনটি বাক্যে 
তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে তার অব্যবহিত আগে বসা শব্দগুলোর 
সঙ্গে এই শব্দটির যে স্থানগত প্রতিবেশ গড়ে উঠেছে তাদের কারণে। খাই শব্দের অর্থ বিস্তার বা 
বহ্ধার্থকতা নিচের ৫নং রেখচিত্র দিয়ে কিছুটা বোঝানো সম্ভব : 


[লন] - [ন] 
[=] - [=] 
লন] [হা] - [জা 


রেখচিত্র ৫ : প্রতিবেশী শব্দের প্রভাবে খাই শব্দের অর্থবোধের বিস্তার 


Eating 


Drinking 


উপরের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যুক্তি হল, কোনো বহ্ধার্থক শব্দের প্রকৃত 
প্রাতিবেশিক অর্থ জানতে হলে তার স্থানগত প্রতিবেশের উপর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া 
দরকার। যদি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া যায় তখন অন্য সমস্ত প্রতিবেশের দিকে 
নজর দিতে হবে। 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৮.২ অন্যান্য প্রতিবেশ 


বন্ধার্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের বেলায় আমাদের স্থানগত প্রতিবেশের উপর নজর দিলেই 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলে যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বনুধার্থকতা ঠিক 
ধরা যাচ্ছে না তখন আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশের দিকে নজর দিতে হবে এদের মধ্যে বাক্যগত 
প্রতিবেশ (2০০81 ০০০0০%) বলতে আমরা বুঝি. সেই বাক্যের কথা যেখানে উদ্দিষ্ট শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়েছে। দরকারের সময়ে আমরা বাক্য থেকে শব্দটির যাবতীয় অন্বয়গত তথ্য কাজে 
লাগাতে পারি। ভাষাংশের উপরে কনকর্ডেন্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা উদ্দিষ্ট শব্দটি যে সমস্ত 
বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেই বাক্যগুলিকে আলাদা করে বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি 
যে শব্দটি বাক্যের অন্বয়গত কারণে নতুন কোনো অর্থ নির্দেশ করছে কিনা। এর ফলে আমরা 
কেবল উদ্দিষ্ট শব্দের সামনে ও পিছনে অবস্থিত শব্দগুলির চালচলন জানতে পারব এমন নয়, 
উদ্দিষ্ট শব্দ থেকে দূরে কিন্তু একই বাক্যের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য শব্দের ভূমিকাও ভালোভাবে 
বিচার করে নিতে পারব। ধরা যাক নীচের বাক্যটির (৫৩) কথা। | 


৫(ঙ)ভালো যে তুমি আমায় কতই বাস্বো সে আমি ভালোই জানি। 


উপরের ৫৬) বাক্যে ভালো শব্দের প্রাতিবেশিক অর্থ বুঝতে হলে আমাদের তার পরে ব্যবহৃত 
যে শব্দটি নিয়ে মাথা ঘামালে চন্সবে না। আমাদের আর একটু দূরে গিয়ে বাসো শব্দটিকে ধরতে 
হবে। তাহলেই ভালো শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ উদ্ধার করতে পারব। এখানে দেখা যাচ্ছে 
শব্দের অর্থ উদ্ধারের জন্য স্থানগত প্রতিবেশ নয়, বাক্যগত প্রতিবেশ বেশি কার্যকর ভূমিকা 
পালন করছে। 

অন্যদিকে বিষয়গত প্রতিবেশ (01০81 ০0009) বলতে আমরা বুঝি সেই বিষয়বস্তু 
যাকে নিয়ে কোনো লেখা (৫০%) তৈরি হয়েছে। সহজভাবে বলা যায় এখানে আমরা টপিক বা 
আলোচনার বিষয়বস্তুকে ধরতে চাইছি। স্থানগত প্রতিবেশ ও বাক্যগত প্রতিবেশ যদি আমাদের 
উদ্দিষ্ট শব্দের নিদিষ্ট অর্থের সন্ধান দিতে না পারে তবে আমাদেরকে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে 
হবে। ধরতে হবে সেই প্যারাগ্রাফ বা টেক্সটের মূল দ্যোতনা। সেখান থেকে হয়তো আমরা 
পেয়ে যেতে পারি শব্দের আসল প্রাতিবেশিক অর্থ। তন্বগতভাবে, স্থানগত ও বাক্যগত প্রতিবেশের 
চাইতে এই প্রতিবেশের কার্যকারিতা অনেক বেশি। কারণ এখানে উদ্দিষ্ট শব্দটি তার আসল 
প্রাতিবেশিক অর্থ ধরার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি পারিপার্শ্বিক তথ্যের জোগান দিতে 
পারে। নিচের উদাহরণটি (৫চ) আলোচনা করলেই বোঝা যাবে বিষয়গত প্রতিবেশের ভূমিকা। 


৫ চে) খালি পেটে খাবেন না। খাওয়ার আগে কিছু খেয়ে নিন। পারলে জল মিশিয়ে খান । খুব 
ভালো হয় যদি বরফ মিশিয়ে খেতে পারেন। 


উপরের (৫চ) বাক্যে বাংলা খা ধাতুর পাঁচটি রূপ (খাবেন, খাওয়ার, খেয়ে, খান এবং 
খেতে) পেয়েছি যেগুলিকে দেখে প্রথমেই মনে হচ্ছে এদের মধ্যে কোনো অর্থপার্থক্য নেই। 
সবাই মিলে কিছু একটা খাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এদের মধ্যে 
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একটা গভীর অর্থপার্থক্য রয়েছে যা এদের গঠনগত বিশ্লেষণ, পদ, বিভক্তি বা এদের স্থানগত ও 
বাক্যগত প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না। আমরা বুঝতে পারছি না খা- 
ধাতুর বুল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কী খেতে বলা হচ্ছে। ফলে আমাদের প্রথম বাক্যটির সীমা 
ছাড়িয়ে পরবর্তী বাক্যগুলোর দিকেও নজর দিতে হচ্ছে। শেষ বাক্যটি বাদ দিয়ে বাকি বাক্যগুলোর 
মধ্যে ব্যবহৃত খা-ধাতু জাত শব্দগুলোর অর্থ বিচার করলে প্রথমেই মনে হবে এটি যেন কোনো 
ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যেখানে কোনো রোগীকে নির্দিষ্ট ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে কিছু নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। এরকম নির্দেশ হামেশাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা ওষুধের গায়ে লেখা 
নির্দেশাবলিতে দেখতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু শেষ বাক্যে ব্যবহৃত খা-জাত শব্দ ও তার আগে 
ব্যবহৃত বরফ শব্দটি আমাদের সমস্ত হিসাব গণ্ডগোল করে দিয়েছে৷ আমরা বুঝতে পারছি 
এখানে ওষুধ খাওয়ার কথা নয়, সম্ভবত কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের মদ খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, কোনো ওষুধের সঙ্গে বরফ মিশিয়ে খাওয়ার চেয়ে কোনো মদের 
সঙ্গে বরফ মিশিয়ে খাওয়া অনেক বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এখানে অর্থের এই যে 
বিশেষীকরণ ঘটছে তার অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত জ্ঞানের উপর, 
যাকে কাজে না লাগালে অর্ধোদ্ধারের কাজ বিদ্বিত হতে পারে। ফলে দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো 
বহুধাৰ্থক শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ অনেক সময়ই তার বিষয়গত প্রতিবেশের মধ্যে লুকিয়ে 
থাকতে পারে যা তার স্থানগত ও বাক্যগত প্রতিবেশ থেকে আমরা পেতে পারি না। 

সব শেষে আমাদের বিশ্বগত প্রতিবেশের (21081 ০০71০) কথা মাথায় রাখতে হবে। 
এই প্রতিবেশের তথ্য অনেকটাই আমাদের ভাষাগত ধারণার বাইরে যে জগৎ তার থেকে আহত। 
সোজা কথায় এই প্রতিবেশ নির্দেশ করে ভাষার রেজিস্টার, ডিসকোর্স, ভাষাব্যবহারকারীর 
জনতাত্বিক (5010£40110) তথ্য ইত্যাদি নানা ধরনের বিষয়কে । এই সমস্ত তথ্য উদ্দিষ্ট শব্দ ও 
তার অর্থের মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে কিনা তা বুঝতে সাহায্য করে। তন্গতভাবে এই 
বিশ্বগত প্রতিবেশ উদ্দিষ্ট শব্দ, বিষয় ও বিশ্বজ্ঞানের (৬/001010%/1908০) মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত 
সম্পর্ক গড়ে তোলে যার প্রভাবে উদ্দিষ্ট শব্দটি নতুন অর্থ লাভ করতে পারে। কোনো কোনো 
ভাষাবিজ্ঞানীর মতে বিশ্বগত প্রতিবেশ যে ধরনের তথ্য জোগান দিতে পারে সেগুলি হল : বিশ্ব 
ও সময়, কো-টেক্সট (০০-1০)৬, পরিস্থিতি (51181107) এবং ব্যাখ্যা (01270981107) (আযালান 
২০০১ : ২০)। আমাদের যুক্তিতে এদের সঙ্গে যোগ করা উচিত : ডিসকোর্স, প্র্যাগম্যাটিকৃস এবং 
সমাজবিজ্ঞানের তথ্য । সমাজবিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য আসবে জনতান্ত্বিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, নৃতাত্বিক, এবং এবংবিধ নানা ক্ষেত্র থেকে। এদের সম্মিলিত তথ্যই আমাদের শেষ 
অস্ত্র যা প্রয়োগ করে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে পারি কোনো শব্দের বহু অর্থের মধ্যে 
কোন্‌ অর্থটি বিশেষ প্রতিবেশে নির্দেশ করা হুয়েছে। সাধারণত, কোনো শব্দের বহুধার্থকতার 
বিস্তৃতি এবং প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নির্দেশকরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষাব্যবহারকারীর বিশ্বগত 
জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতার উপর নির্ভর করে। যাদের ভাষাজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বজ্ঞান অপরের 
চেয়ে বেশি তারা অনেক তাড়াতাড়ি ও সঠিকভাবে কোনো শব্দের বহুধার্থকতা ধরতে পারেন। 
যেমন, কোনো ব্যক্তি যার মাতৃভাষা বাংলা এবং যিনি বাংলার জনজীবন, সমাজজীকন এবং 
ভাষাজীবনকে গভীরভাবে জানেন তার পক্ষে বাংলা খাওয়া শব্দের বহুধার্থকতা যত তাড়াতাড়ি 
ও সহজভাবে বোঝা সুস্ভব তত সহজভাবে অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 
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এই প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তি হল এই- নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্মিত ভাষাংশ শব্দের বন্ধার্থকতা বোঝার 
ও উদ্ধারের জন্য সমস্ত প্রকার প্রতিবেশের জোগান দিতে পারে যা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া 
সম্ভব নয়। ভাষাংশ ভাষাতাত্বিক (গঠনগত, শব্দগত, পদগত, ব্যাকরণগত, অন্বয়গত ইত্যাদি) 
এবং ভাষাবহির্ভূত (স্থান, কাল, পাত্র, বিষয়, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ব্যবহার, সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্ব 
ইত্যাদি) উভয় প্রকার তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে যা কাজে লাগিয়ে আমরা জানতে 
পারব কোনো শব্দ বহুধার্থক কিনা, বহ্ধার্থক হয়ে থাকলে কতগুলি অর্থ নির্দেশ করছে, অর্থের 
বিস্তৃতি কতটা, অর্থগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের মাত্রা কতটা, প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থটি কী, 
এবং কী কারণে এই বিশেষ অর্থ। নীচের অনুচ্ছেদে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে 
ভাষাংশের মধ্যে স্তরীভূত বিভিন্ন প্রতিবেশ থেকে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা যেতে পারে। 


৯ প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থোদ্ধারের উপায় 


বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী একটি শব্দের বহ্ধার্থকতা হতে পারে নানা কারণে--শব্দের 
মরফোলজিক্যাল গঠন, ব্যুৎপত্তি, আভিধানিক অস্তিত্ব, পদ হিসাবে ব্যবহার, ব্যকরণগত ব্যবহার, 
সমার্থক ও বিপরীতার্থক পরিচয়, প্রতিবেশগত উপস্থিতি, বাক্যগত প্রয়োগ, শব্দ সহাবস্থানগত 
অন্বয় ইত্যাদি ভাষাতাত্বিক কারণে। এছাঁড়াও ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত কারণ যেমন, ডিসকোর্স, 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বিশ্বজ্ঞান ইত্যাদিও শব্দের অর্থ পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ হিসাবে কাজ 
করতে পারে। তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, কোনো অর্থ জানতে হলে সব সময়ই যে 
সমস্ত কারণকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে হবে তা কিন্তু নয়। তার জায়গায় আমরা একটি নতুন 
পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি যাকে আমরা এইমস্‌ (AIMS = Access of Information from 
Multiple Sources) পদ্ধতি বলে অভিহিত করতে পরি। এই পদ্ধতিতে আমরা একটি শব্দের 
সমস্ত প্রতিবেশগত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ জেনে নিতে পারি। 
এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রতিবেশের তথ্য প্রয়োগ করার উপর জোর দেবার চেষ্টা 
করেছি। 

একটি সাধারণ প্রতিনিধিত্বমূলক ভাষাংশ থেকে আমরা অনেকগুলি শব্দ পাব যেগুলি 
বহ্ধার্থক হতে বা নাও হতে পারে। তাই প্রথমেই আমাদের কাজ হবে কোনো বিশেষ শব্দ 
বন্ছধার্থক কিনা অর্থাৎ প্রতিবেশ অনুসারে শব্দটি নতুন নতুন অর্থের দ্যোতনা নির্দেশ করছে কিনা 
সেটি জেনে নেওয়া। শব্দটি বছ্ধার্থক কিনা জানার জন্য আমরা দুটো জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় 
তথ্য সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে পারি : অভিধান, এবং প্রতিবেশ। সাধারণ বা ব্যুৎপত্তি অভিধান 
থেকে আমরা জানতে পারব শব্দটির বহ্ধার্থকতা এখানে স্বীকৃত হয়েছে কিনা ৷ যদি দেখি অভিধানে 
কোনো শব্দের অর্থের অনেকগুলি সাব-এন্ট্রি দেওয়া আছে তবে বুঝে নিতে পারব যে শব্দটি 
বন্ধধার্থক। 

এছাড়া শব্দটির প্রতিবেশগত প্রয়োগ থেকে জেনে নিতে পারি এটি বহ্ধার্থক হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। এখানে ভাষাংশ থেকে জানতে পারি যে, কোনো একটি শব্দ এক নম্বর 
প্রতিবেশে এক অর্থ নির্দেশ করছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিবেশে অন্য আর এক অর্থ নির্দেশ করছে। 
যেই মুহূর্তে আমরা ভাষাংশ থেকে জানতে পারছি শব্দটি বহুধার্থক, his প্রশ্নগুলো 
প্রাসঙ্গিক হয়ে দাড়াবে : 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


(১) শব্দটির কতগুলো অর্থভিন্নতা রয়েছে৷ 
(২) কোন অর্থে এই প্রতিবেশে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এবং 
55555 


বিগ টা ড্র রাবার 
প্রতিবেশগুলিই আমাদের জানিয়ে দেবে কোন্‌ বিশেষ অর্থে শব্দটি কোন্‌ প্রতিবেশে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং সেই অর্থটি কাদের কারণে সেখানে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ এবং 
কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আমরা নীচের ৭নং রেখচিত্রে দেবার চেষ্টা করেছি 
যেখান থেকে বোঝা সম্ভব যে, কোনো বন্ধার্থক শব্দ কীভাবে প্রতিবেশের বিভিন্ন স্তরকে কাজে 
৪২858 
আমরা সহজেই শব্দের অর্থটি জেনে নিতে পারি। ' ' 


জি জিত 

বে 

EE 
শত 


__ রেখচিত্র ৭ : প্রকৃত অর্থোদ্ধারের জন্য ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেশ-নির্ভর তথ্য ' 


উপরের ৭নং রেখচিত্রে প্রদত্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখেছি যে বাংলা ভাষাংশে ব্যবহৃত প্রায় 
সমস্ত বহ্ধার্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে আমাদের তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ 
এখানে আমরা দুধরনের তথ্য ও জ্ঞান ব্যবহার করছি : ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত প্রাতিবেশিক তথ্য, 
এবং ডিসকোর্স, টেক্সট থেকে প্রাপ্ত ভাষা-বহির্ভূত তথ্য ও জ্ঞান। এছাড়া যখনি দরকার পড়ছে 
আমরা শব্দটির প্রতিবেশ-মুক্ত (০০7155-0৩০) তথ্য, আভিধানিক তথ্য ও অন্যান্য সম্পর্কিত 
(যেমন, আলংকারিক (৪80৮০), প্রয়োগগত (idi০m৭ti০), উপমাত্মক (metaphoric), 
শৈলীগত (5779০ ইত্যাদি) তথ্যও ব্যবহার করতে পারছি। ফলে প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ বুঝে 
নিতে আর কোনো অসুবিধা নেই। 


১০' শেষ কথা ' 


পণ্ডিতদের মতে একটি ব্যাকরণসম্মত শব্দ হল বিভিন্ন রকম ভাষাতাত্বিক তথ্যের এক সঞ্জাত ও 
পু্জীভূত রূপ। এই তথ্যাবলি আহত হয়েছে শব্দটির ধ্বনিতত্ব, রূপতন্ত, রূপ-ধ্বন্তিত্ব, শব্দতত্তব, 


বহুধাৰ্থক’ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৭১ 


বাগর্থ, অন্বয়, রূপান্বয় (2)0707)0-59778,), টেক্সট, ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তি, উপমা (metaphor), 
ডিসকোর্স, প্র্যাগম্যাটিক্স, ব্যবহার, বিশ্বজ্ঞান এবং অন্যান্য উৎস থেকে (পিংকার ১৯৯৫ : 
৩৪৪)। তাই কোনো একটি শব্দের বাহ্যিক গঠন বা লিখনরীতি (0101059179) দেখে কখনোই 
এত রকম সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে যদি আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারকে কাজে 
লাগিয়ে কোনো বছধার্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করি তবে কম্পিউটারকে 
উপরিলিখিত সমস্ত প্রকার তথ্যের যথাযথ জোগান দিলেই চলবে না, সেই তথ্য সে যাতে 
ঠিকভাবে প্রয়োগ করে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে এই 
পদ্ধতি তৈরির সম্ভবত সহজতম পথ হল একটি যন্ত্রপাঠ্য অভিধান তৈরি করা যার বিভিন্ন শাখাপ্রান্তে 
(7০0০) সমস্ত প্রকার তথ্য নির্দিষ্ট কার্যকর পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা যাবে সহজে কাজে লাগাবার 
জন্য। 

তত্গতভাবে, বহুধার্থক শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে যুক্তি আমাদের সামনে 
কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী তুলে ধরেছেন সেটি হল : বন্ধার্থক শব্দের সমস্ত অর্থ বিস্তৃতভাবে 
ব্যাখ্যা করার দরকার নেই (মোরাভিক ২০০১)। তীদের বক্তব্য হল যদি আমরা কোনো শব্দের 
সমস্ত ও প্রচ্ছন্ন 00157081) অর্থবৈচিত্র আগে থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করি তাহলে এর ফলে 
ভাষার সৃজনশীলতা 0):9৫০0%1) এবং নমনীয়তা (fei) নষ্ট হতে পারে। বন্ধার্থকতা 
ভাষার একটি বিশেষ শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য । শব্দের প্রতিটি অর্থভিন্নতার ক্ষেত্রেই যদি আমরা একটি 
নতুন অর্থ লক্ষ করি এবং তাকে যদি শব্দটির অর্থজালের (9০008011006) মধ্যে আটকাতে চাই 
তাহলে আমাদের শব্দভাণ্তার ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা প্রচণ্ড 
অসুবিধার সামনে পড়বে। কারণ প্রতিটি শব্দের জন্য তাদেরকে অনেকগুলি করে অর্থ জানতে 
হবে। তাছাড়া নমনীয়তা না থাকলে প্রতিটি নতুন প্রতিবেশে শব্দের নতুন অর্থ জ্ঞাপনের যে 
সৃজনশীলতা তা মার খেতে পারে। এবং সবচেয়ে জরুরি হল শব্দের বহ্ধার্থকতা বজায় রাখতে 
পারলে আমরা নতুন প্রতিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণা প্রকাশ করার জন্য একই শব্দকে নতুন 
অভিজ্ঞানে ব্যবহার করতে পারব। 

সত্যি কথা বলতে কি এদের এই যুক্তি আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু 
সমস্যাটা অন্য জায়গায় । শব্দার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটেশনাল ভাবাবিজ্ঞান, ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, শব্দের 
ছ্যর্থকতা নিরূপণ (word sense disambiguation)“, প্রকৃত শব্দবোধ উদ্ধার (actual word 
sense extraction) প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট করে জানা দরকার কোন্‌ বহ্ধার্থক শব্দ 
কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বা কোন্‌ বিশেষ অর্থকে নির্দেশ করছে। না হলে যান্ত্রিক অনুবাদ, তথ্য 
নিষ্কাশন (information retrieval), বিষয় বিশ্লেষণ (content 2081513), শব্দজাল নির্মাণ 
(wordnet design), পার্সিং (05109), ভাষা শিক্ষা, টেক্সট আযালাইনমেন্ট (text alignment), 
পার্ট অফ স্পিচ ট্যাগিং (98-০1-5০০০ tagging) প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সম্মুখীন 
হতে হবে। তাছাড়া সাধারণ বাগর্থবিজ্ঞান এবং জ্ঞানাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে (cognitive linguistics) 
যদি আমাদের শব্দার্ধের নতিমাত্রা (semantics ৪r৭dience) এবং শব্দার্থের অনির্দিষ্কতা 
(indeterminacy) নামক দুটি পরীক্ষিত তন্বকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে 
অবশ্যই শব্দের বনুধার্থকতা আমাদের বিস্ৃতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়া দরকার। 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী : আই. এস. আই, কলকাতা ঃমৃণালকান্তি নাথ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; 
এবং পিটার বশ : ওত্মাব্রক বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি। 


টীকা: 


১ 


ইংরেজি লেক্সিক্যাল পলিসেমির (19,০81 701)5977) বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে প্রথমে বহুলাৎর্ক 
শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর বুঝতে পারলাম, 
বহুলাথক শব্দটির চেয়ে বহ্ধার্থক শব্দটি অনেক বেশি কার্যকরী ও যথার্থ। ইংরেজি হোমোনিমাস 
(09079057005) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে বহুলার্থক শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই 
পরিবর্তনের সমস্ত কৃতিত্ব তাই অধ্যাপক সরকারের প্রাপ্য। 

আমাদের আলোচনার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি আই.এস:আই-তে নির্মিত বাংলা ভাষাংশ যার 
শব্দসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ (৪ মিলিয়ান)। এই ভাষাংশে রয়েছে বিভিন্ন মাপের প্রায় ২০০ টেক্সট যা 
সংগৃহীত হয়েছে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন বইপত্র ও খবরের কাগজ 
থেকে। সব মিলিয়ে এই ভাষাংশ প্রায় ৮৫টি সাবজেক্ট ও বিভাগ থেকে সংকলিত। এই ভাবাংশ 
নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে দাশ ও চৌধুরীর (২০০০) প্রবন্ধে। 

আরও উদাহরণ হিসাবে জানানো যায় যে আমাদের বাংলা ভাষাংশে বাবু শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে 
১০টি, বিশেষণ হিসাবে ৫টি, শেষ শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ১৩টি এবং বিশেষণ হিসাবে ১৯টি, ফাঁক 
শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ১৫টি এবং বিশেষণ হিসাবে ১৫টি, ঠিক শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ৬টি, বিশেষণ 
হিসাবে ১৬টি, এবং ক্রিয়া-বিশেষণ হিসাবে ৩টি, ভালো শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ৫টি এবং বিশেষণ 
হিসাবে ১১টি ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করেছে। এদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থভিন্নতা ঘটেছে এদের ব্যবহারিক 
প্রতিবেশের ভিন্নতার জন্য। 

এখানে প্রদত্ত সংখ্যাতান্তিক হিসাবটি আমাদের ভাষাংশ থেকে সংগৃহীত ভাবাংশের আকৃতির ক্ষুদ্রতার 
কারণে এই হিসাবটিকে এত ছোট দেখাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস ভাষাংশের আকৃতি যদি আরো বড় হয় 
তবে অবশ্যই এই সংখ্যাটি আরো বেড়ে যাবে৷ 

বাংলায় বেশ কিছু অনুসর্গ (০902০511075) আছে যারা স্থানভেদে ব্যবহারের কারণে বন্ধার্থক হতে 
পারে যদিও তাদের অর্থের ভিন্নতার বিস্তৃতি বিশেষ্য বা বিশেষণগুলোর মতো এত ব্যাপক নয়। 
আমাদের ভাষাংশ থেকে হিসাব করে দেখেছি উপর শব্দটি ৭টি, কাছে শব্দটি ৭টি, পাশে শব্দটি ৮টি, 
দিকে শব্দটি ৬টি, সাথে শব্দটি ৬টি, পরে শব্দটি ৫টি বা তার বেশি অর্থভিন্নতা নির্দেশ করতে পারে। 
প্রকরণগতভাবে, কনকর্ডেন্স হচ্ছে একটি টেক্সটের কোনো বিশেষ শব্দের এক ইনডেক্স। কোনো 
বিশেষ শব্দ কোন্‌ কোন্‌ প্রতিবেশে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা খুঁজে বার করার জন্য এই পদ্ধতিকে 
কাজে লাগানো হয়। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা খুব সহজে নিদিষ্ট শব্দ ও তার ব্যবহারিক 
প্রতিবেশগুলিকে কোনো বিশাল ভাষাংশ থেকে আলাদা করে নিতে পারি। এর ফলে উদ্দিষ্ট শব্দের 
প্রতিবেশ সংক্রান্ত 'এমন বহু তথ্য আমরা পেতে পারি যা অন্য কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব নয়! 
কনকর্ডেব্স পদ্ধতি,তার নির্মাণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ্‌ রয়েছে গারসাইড,লিচ ও স্যাম্পসন 
(১৯৮৭), বগুরায়েভ ও পান্তেভক্সি (১৯৯৬), ম্যাকেনরি ও উইলসন (১৯৯৬), বাইবার, কনরাড ও 
রেপেন (১৯৯৮), বোটলে, ম্যাকেনরি ও উইলসন (২০০০) ও অন্যান্যদের আলোচনায়। 
কো-টেক্সট (০০-05৮) বলতে সেই টেক্সটের কথা বলা হয়েছে যা কোনো বিশেষ শব্দের অব্যবহিত 
আগে ও পরে রয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে আযালানের (২০০১ : ২০-২১) আলোচনায়। 

শব্দের হ্যর্থকতা নিরূপণ (০৪. 95099 ৫1381101238701) সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ব, মডেল ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে কম্পিউটেশনাল লিঙগুইস্টিক্‌স (২৪ :১, ১৯৯৮) এবং কম্পিউডার্স 
ত্যান্ড দি হিউম্যানিটিজ (৩৪ : ১,২০০০) নামক দুটি আন্তর্জাতিক জার্নালের বিশেষ সংখ্যায়! 


বহ্ধার্থক১ শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থ নিরূপণ / ১৭৩ 


সূত্রনির্দেশ : 

আলাঙ্কো, পি. কে.। ২০০০। “মেকানিজমস্‌ অফ সিমান্টিক্‌স চেঞ্জ ইন নাউনস্‌ অফ কগনিশন :এ জেনারেল 
মডেল”। অন্তর্গত : জে. কোলম্যান ত্যান্ড, সি. জ. কে (সম্পাদিত) লেঙ্গিকোলজি, সিমান্টিকৃস, 
আ্যান্ড লেজিকোগাফি। পৃ. ৩৫-৫২। আমস্টারডাম-ফিলাডেলফিয়া : জন বেঞ্জামিল্স কোম্পানি। 

আযালান, কে. ২০০১। ন্যাচারেল ল্যাঙ্গুয়েজ সিমান্টিকস। অক্সফোর্ড : র্যাকওয়েল পাবলিশার্স 

বাইবার, ডি. এস. কনরাড ত্যান্ড, আর. রেপেন। ১৯৯৮। কপার্স লিঙ্গুহীস্টিকৃস : ইনভেস্টিগেটিং ল্যানুয়েজ 
স্টীকচার জ্যান্ড ইউজ্। কেম্বিজ : কেম্বিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। 

বগুরায়েভ, বি. জ্যান্ড জে পাত্তেভক্সি (সম্পাদিত)। ১৯৯৩৬। কপার্স প্রোসেসিং ফর লেক্সিক্যাল আ্যাকুহীজিশন। 
কেন্িজ, ম্যাস : এম. আই. টি. প্রেস! 

বোটলে, এস. পি., এ. এম. ম্যাকেনরি আ্যান্ড এ. উইলিসন (সম্পাদিত)। ২০০০। মাশ্টিলিঙ্গুয়াল কপোর্বা ইন 
টিচিং আ্যান্ড রিসার্চ! রোদোপি : আমস্টারডাম-অটালাম্টা, জি.এ.। " 

কোলম্যান, জে, জ্যান্ড সি. জ. কে (সম্পাদিত)। ২০০০। লেজিকোলজি, সিমান্টিকৃস ত্যার্ড লে্সিকোহাকি। 
আমস্টারডাম-ফিলাডেলফিয়া : জন বেঞ্জামিস পাবলিশিং কোম্পানি। 

জুজ, এ.। ১৯৯৬। লেঙ্গিক্যাল সিমান্টিকৃুস। কোম্বিজ : কোম্বিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। 

জু, এ.। ২০০০। মিনিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ : আযান ইনট্রোডাকশন টু সিমান্টিকৃস ত্যান্ড প্াগমাটিকৃস। অক্সফোর্ড: 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। 

কাইকেন্স, এইচ, ত্যান্ড বি. জোয়াদা সম্পাদিত) ২০০১। পলিসেমি ইন কগনিটিভ লিঙ্ুইস্টিকুস। 
আমস্টারডাম-ফিলাডেলফিয়া : জন বেঞ্জামিল। 

দাশ, এন. এস. আ্যান্ড বি. বি. চৌধুরী। ২০০০। দি প্রোসেস অফ ডিজাইনিং এ মাস্টিডিসিপ্লিনারি 
মনোলিঙ্গুয়াল স্যাম্পেল কর্পাস। ইন্টারন্যাশনাল জানার্ল অফ কপার্স লিঙ্গুইস্টিকুস। ৫৫২) : ১৭৯- 
১৯৭। 

ফেলবাউম, সি.। ২০০০। “অটোট্রোপোনিমি”। অন্তর্গত : ওয়াই রেভিন আ্যান্ড সি. লিকক (সম্পাদিত) 
পলিসেমি : থিওরিটিব্যাল ত্যান্ড কম্পিউটেশনাল আযাপ্রোচেস। নিউ ইয়র্ক” অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি 
প্রেস ইসল। পৃ: ৫২-৬৭। 

ফিলমোর, সি. জে. আ্যান্ড বি.টি. এস. য়্যাটকিল্স। ২০০০। “ডেসব্রাইবিং পলিসেমি : দি কেস অফ ক্রল”। 
অন্তর্গত : ওয়াই রেভিন আ্যান্ড সি. লিকক (সম্পাদিত) পলিসেমি : থিওরিটিক্যাল আ্যান্ড 
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ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাক্তার 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা 


কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 


“ম্যালেরিয়া রোগটা ভাল জিনিষ নয়--ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে শ্রীমতী ম্যালেরিয়াকে 
অর্াঙ্গিনী করবার চেষ্টা করলে ও দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গিনী হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ প্রেয়সীরা 
হৃৎকমলে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। কিন্ত শ্রীমতী ম্যালেরিয়া হচ্ছেন যকৃত্বাসিনী, গ্রীহাবিনোদিনী। 
কবিরা বলে থাকেন প্রেয়সীর আবির্ভাবে হৃদয়ে ঘন ঘন স্পন্দন উপজাত হয়, কিন্ত ম্যালেরিয়ার 
আবির্ভাবে সৰ্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হতে থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে মিলন হলে বারে বারে সে ফিরে 
ফিরে আসে ।”-_-১৯২৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটার হলে রবীন্দ্রনাথ 
ত্যান্টি ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। পরে ২৪ 
ফেব্রুয়ারি স্নেহপাস্রী রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিতে ম্যালেরিয়া নিয়ে কিঞ্চিৎ পরিহাস করেছেন। 
আসলে সে সময় বাংলাদেশের সর্বত্র ম্যালেরিয়া এক তীব্র আকার গ্রহণ করেছিল।৯ 
কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসেও সেই ভয়াবহ চিত্ররূপ বর্ণিত 
হয়েছে। অরক্ষণীয়া উপন্যাসে হুগলি জেলার হরিপাল অঞ্চলকে বলা হয়েছে “ম্যালেরিয়ার 
ডিপো’। জ্ঞানদার মামীর মুখ দিয়ে বলানো হলো, “ভয় যা তা এ ম্যালোয়ারীর, একবার ধরলে 
আর তাতে বস্তু রেখে ছাড়ে না। এ বছর দিন কুড়ি হল তোমার মামাকে ধরেছে__এরই মধ্যে 
যেন শতজীর্ণ করে ফেলেছে, আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ গায়ে তার 
ঠিক থাকবে না।”২ 
সাহিত্যিকদের এই কাল্পনিক সংলাপ অবশ্য বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরই ভিত্তি করে রচিত। 
সেইধরনের একটি বাস্তব চিত্র আ্যাম্টি ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাসিক মুখপত্র 
সোণার বাংলার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। “বর্তমান বাংলা” শিরোনামে 
প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের লেখক ছিলেন কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
“সোণার বাংলার গৌরবময়ী অতীত স্বপ্নকাহিনীর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোজন [য]; কারণ 
অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতি মুমূর্ষু বর্তমানের মধ্য দিয়া অদূর ভবিষ্যতে বাংলার 
নবজীবনসঞ্চারের কোনো আশার ইঙ্গিত করে না। কৃষিপ্রধান বাংলার প্রাণ পল্লীমাতার 
ক্রোড়েই পরিপুষ্ট হইত। সেই পল্লীগুলিই এখন শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত হয়েছে [য]1... 
২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার উত্তর পশ্চিম কোণে “বল্লী” বিলের দক্ষিণে 
কৈজুড়ী-গ্রাম। ইহাতে প্রায় ৫০০ মুসলমান ও পৌণু [য] ক্ষত্রিয় কৃষক গৃহস্থের বাস। 
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এই নিরলস কৃষককুলের সেবায় প্রীত হইয়া উর্বর ভূমিলক্ষ্মী তাহাদিগকে শস্যসস্ভারে 
সমৃদ্ধ করিতে কোন বৎসরেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই সকল অজ্ঞান ও 
অবোধ পল্লীসন্তানের উদগ্ন লালসা ও আলস্যের ফলে যখন তাহাদের চক্ষের সম্মুখেই 
গ্রামের সম্পত্তি নদী খাল, বিল ও বীওড় ক্রমশই কচুরীপানা ও দামশৈবালে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিল, গ্রামের মধ্যে অসংখ্য ডোবা, পুষ্করিণী ও জঙ্গলের সৃষ্টি হইল তখন হইতেই 
গ্রামের পঞ্চভূত বিচার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য 
করিল। বহুবর্ষের পুপ্তীভৃূত আবর্জ্জন [য] অন্তরালে বর্ধিত মহামারী ১৯২৩ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে আবির্ভূত হইয়া কৈজুরী গ্রামের ৭০০ অধিবাসীর প্রাণ সংহার করিয়া 
অজ্ঞান পল্লীবাসীদিশকে সন্্স্থ [য] করিয়া তুলিল।...শুধু যে ২৪ পরগণা এবং তাহার 
নিকটবস্তী জেলাসমূহের পল্লীগুলিই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহা নহে, এমন কি উত্তরবঙ্গে 
রাজসাহী জেলার খরস্রোতা পদ্মার শাখা ও উপশাখার তটস্থিত পল্লীগুলিতেও যাহা 
পূর্বে স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও অর্থে সমৃদ্ধ ছিল,_এই দেশব্যাপী ধ্বংসলীলার অভিনয় 
পোতাজিয়া গ্রাম খানিও এখন অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন। যতদূর অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাহাতে 
ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর এইসব গ্রামের ধ্বংসের মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়” 
অথচ এই ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার কোনো সুবন্দোবস্ত বাংলাদেশে ছিল না। 
শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি’ গল্পের ডাক্তার নীলমণি সরকারের মতো চিকিৎসকের তখন রমরমা । 
মত্ত। আর সেই কারণেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়তে লাগল।৪ 
সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিতেও এই রোগ নিয়ে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশিত হতো। 
দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তার সাপ্তাহিক বিদূষক পত্রিকাতে লিখলেন 'চাষার ম্যালেরিয়া বিলাপ’: 
আমি সারা সকালটি শুয়ে শুয়ে এই ম্যালেরিয়া জ্বরে কেঁপেছি 
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু প্রভু আর, 
শুধু মাদুরেতে শুয়ে কাথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে কেঁপেছি, 
তখন ধুঁকিতেছিল সে ম্যালেরিয়া বিষে, টি চি করে পাশে পড়িয়া, 
তখন বাড়িতেছিল সে, উদরের শ্ীহা পেটটা ডাগর করিয়া 
তখন “বল হরিবোল'-_তুলিল পটল, আমারি মত কে অভাগা 
শুনে যে মধুর ধ্বনি কর্তা-গৃহিণী ভ্রতবেগে আমি কেঁপেছি! 
প্রভু কীপুনি আমার নহে শুধু খাই রোজ আধপেটা বলিয়া, 
আছে পচা জলে প্রীতি, মশকের গীতি__-অস্তর বাহির জুড়িয়া, 
আছে সবার উপরে মাথা তব প্রভু, উপেক্ষা কভু ঘৃণা গো, 
ধর চৌবণ্রি হাজার সহিত চাষার অস্তিম নিঃশ্বাস রেখেছি? 
এই পদ্য সংবাদের প্রকাশকাল ১৭ই চৈত্র, ১৩২৯, পত্রিকার ১ম বর্ষের ১১শ সংখ্যাতে দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের ‘আমি সারা সকালটি বসে বসে”-র এই প্যারডিটি প্রকাশিত হয়। আসলে বাংলার অধিকাংশ 
কৃষকের জীবনের সঙ্কটের মূল কারণ ছিল ম্যালেরিয়া । অথচ এর বিরুদ্ধে ছিল না কোনো প্রতিরোধ । 


ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা / ১৭৭ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই 
রোগ সমস্ত দেশটাকে মনমরা করে দিয়েছে।”* 

ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশের বুকে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামাজিক প্রতিরোধ 
আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে আ্যান্টি ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি আত্মপ্রকাশ করে। 
এই সংস্থার কর্ণধার হিসাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ম্যালেরিয়া 
প্রতিরোধের বার্তা পৌছে দিয়েছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতস্ব বিভাগের অধ্যাপক 
ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৯ ধ্রিস্টাব্দে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 
পানিহাটী পৌর এলাকার অন্তর্গত সুখচর গ্রামে তার জন্ম। পারিবারিক ব্যবসা দেশীয় চিনি 
উৎপাদন হলেও গোপালচন্দ্রের পিতা নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডাক্তার। তাই গোপালচন্দ্রও 
সুখচরে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ডাক্তারি পড়তে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। 
সম্ভবত ১৮৮৭ সালে তিনি এম বি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। 

সুচিকিৎসক হিসাবে কলকাতা তথা মফস্সল অঞ্চলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন 
ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং যন্ষ্মারোগের চিকিৎসাতে তিনি বিশেষ 
দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি নিয়মিত গবেষণা 
করতেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবেও তীর বিশেষ 
পরিচিতি ছিল। স্যার লিওনার্ড রজার্সের সহকারী হিসাবে তিনি কালাজ্বরের চিকিৎসাপদ্ধতি 
নিয়ে মৌলিক গবেষণা করতেন। 

ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ে ডাক্তার গোপালচন্দ্র যৌবন থেকেই বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার 
বিভিন্ন লেখার মধ্যে সেই উদ্বেগের কথা তিনি প্রকাশ করতেন। রাজ্যব্যাপী বৃহৎ ম্যালেরিয়া 
নিবারণী সভা স্থাপনের যে উদ্যোগ তিনি পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করেছিলেন তার মূলে ছিল সেই 
উদ্বেগই। কারণ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, “বাঙ্গলায় বৎসর বৎসর দশ লক্ষ লোক 
অকালে ম্যালেরিয়ায় মরে কেন? বাঙ্গালার বিশ হাজার গ্রামের মধ্যে উনিশ হাজার গ্রাম ম্যালেরিয়া 
পীড়িত। এর কারণ এই যে, ম্যালেরিয়া কিরূপে নষ্ট করা যায় তা বেশীর ভাগ লোক আদৌ 
জানে না। এই জ্ঞানের উদ্রেক করবার জন্য Sanitary) 007501670০9 জগরিত করবার জন্য 
ম্যালেরিয়া-নিবারণ-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে। যেদিন সকলে এ সম্বন্ধে জানবে, সেদিন আমাদের 
দেশ হতে ম্যালেরিয়া যাবে, সেদিন আমাদের আবার সুখের সংসার হবে, সেদিন আমাদের 
সমিতির কাজ নিষ্পত্তি হবে।”” 

এই লক্ষ্য নিয়েই গোপালচন্দ্রের উদ্যোগে তার গ্রাম সুখচর ও পার্শ্ববর্তী পানিহাটিতে 
প্রথম ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল। তবে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠ্ঠনর 
আগে প্রায় দশ বছরের একটি প্রস্তুতি পর্ব ছিল। 

১৯০৮ সালে কলকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে 
'নিন্নবঙ্গে প্রতিষেধক রোগসমূহ’ নামে একটি বন্তুতা দেন। এতে অবশ্য কাজ হল সামান্যই। 
কলকাতার দেশী ও বিদেশী চিকিৎসক পরিমগুলে রোগটি নিয়ে মৃদু আগ্রহের সঞ্চার হল। 
আসলে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসাপদ্ধতিও সেসময় সুনির্দিষ্ট ছিল না। ১৮৮০ সালে ডাক্তার 
ল্যাভেরান প্রথম ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন। এর ১৮ বছর পরে কলকাতার প্রেসিডেলী 


১৭৮/ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


জেনারেল হাসপাতালে গবেষণা করতে গিয়ে স্যার রোনাম্ড রস এনোফেলিস মশা কিভাবে এই 
রোগ ছড়ায় তা প্রমাণ করেন। সেই কারণেই ১৯০৮ সালের সেই ভাষণের প্রতিক্রিয়া ছিল 
সামান্য। - 

দি রর ১৯০৯-১০ সালে চিত্তসুখ সান্যাল 
বি. ই ও ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার’ নামে এক 
দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের প্রারস্তেই লেখকঘ্বয় তাদের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন: 
“১ম-__আমাদের দেশে উত্তরোত্তর লোকক্ষয় হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ। ২য়-_যদি 
হইয়া. থাকে তাহার কারণ অনুসন্ধান। ৩য়-__যে রোগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা দূরীভূত করা 
যায় কি না। ৪র্থ-_এঁ রোগ দমন করিবার.জন্য পৃথিবীতে অনান্য হি উন্নত 
হইয়াছে তাহার ফলাফল ও বঙ্গে তাহার প্রয়োগের জন্য প্রার্থনা ৷” . 

দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রায় শেষে তারা মন্তব্য করেছিলেন, লকিভ আমরা বি'করিতেছি। যাহাদিযের 
ঘরে ঘরে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ, তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট । সম্মুখে প্রভূত কার্য্য ভ্বপীকৃত ক্ষুদ্রকষুদ্ 
পুস্তিকা বিতরণ করিয়া লোকসমাজকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক লষ্ঠন ও অন্য উপায়ে 
উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ও সুলভে ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে 
গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত বা পয়ঃপ্রণালী সামান্য চেষ্টাতেই পরিষ্কার হইতে পারে। গ্রামবাসীদিগকে 
এই. বিষয়ে প্রণোদিত করিতে হইবে। শিক্ষিতসমাজের এইগুলি কঠোর কর্তব্য।”*  . * 

কিন্তু এই ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজন সংগঠনের । তাই তিনবহছরের মধ্যে ১৯১২ 
সালের ২৯ মে তারিখে ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. বি, ডাক্তার সরসীলাল. সরকার, 
এম. বি ও চিত্তসুখ সান্যাল বি. ই. গ্রাম্য সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
লড়াই শুরু করলেন। ৭২ নম্বর হ্যারিসন রোডে কলকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে প্রথম ম্যালেরিয়া 
সমিতি স্থাপিত হল। সিদ্ধান্ত হল সমিতির কাজ হবে নিয়মিত প্রচার কার্য চালানো। i 

তবে প্রচারের প্রয়োজনে সেই সময়েই নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। 
তাই ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. বি. সম্পাদিত স্বাস্থ্য পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রচারের 
কাজ চলতে লাগল। পত্রিকাতে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাতেই রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর 
এম বি 'বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা ও তাহার কারণ’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে 
গোপালমচন্দ্র লিখেছিলেন, “বাঙ্গালা দেশ হইতে যাহাতে জনশক্তির সাহায্যে ম্যালেরিয়া বিদূরিত 
হয় সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি হইতে বাঙ্গালার 
প্রত্যেক পল্লীসমিতিকে অর্থসাহায্য ক্রা হইবে। রাজনীতির সহিত এ সমিতির কোনো সংশ্রব নাই 
এবং এ সমিতি গবর্ণমেণ্টের বেনামী কারবার নয়। আমরা গ্রাম হইতে ট্যাক্স আদায় করি না বরং 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামের সমিতিগুলিকে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বাচনিক বা কায়িক উপদেশ দিয়া 
এই সমিতি দেশের কাজ করেন।...বাঙ্গালার প্রত্যেক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামে একটি করিয়া 
শাখা ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক সমিতি গঠন.করিবার জন্য পল্লীবাসীগণকে আহান করিতেছি।”১০' 

১৯১৪ সালে গোপালচন্দ্র তার নিজের গ্রাম সুখচরে প্রথম গ্রাম্মসমিতি স্থাপন করেন। 
১৯১৮তে সমিতির কাজ প্রকৃত-অর্থে শুরু হলো। সে সময় সমিহিত সোদপুর ও পানিহাটি 
গ্রামেও সমিতি গড়ে উঠল। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার,জন্য ডাক্তার ভূপতিনাথ মিত্রকে তিনটি 


ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাক্তার গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা / ১৭৯ 


গ্রামের রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসাবে কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় 
পৌরসভার সাহায্যে আগাছা পরিস্কার, পুকুর ও অন্যন্য জলাশয়গুলির সংস্কারের কাজ শুরু হয়। 
গ্রামবাসীরা এইসব কাজেই স্বেচ্ছাশ্রম দিতেন। এর ফলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বছরে ম্যালেরিয়া 
রোগাক্রান্তের সংখ্যা অনেক কম ও তৃতীয় বছরে এই তিনটি গ্রামে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হয়নি। 
এই তিনটি গ্রামে সমিতির সাফল্যে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই বার্তা পৌছে গেল যে 
সমিতির মধ্য দিয়ে এই মহামারীকে দূর করা সম্ভব। দ্রুত গতিতে সমিতির সংখ্যাও বাড়তে শুরু 
করল। ১৯১৮ সালে সমিতির সংখ্যা ছিল ৮টি। ১৯২০তে ২৬; ১৯২৩-এ ৮৩; ১৯২৪-এ ৩৬০, 
১৯২৬-এ ৮০০ গ্রামে সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে দেখা গেল বাংলার ২৭টি 
জেলাতেই ম্যালেরিয়া সমিতির শাখা গড়ে উঠেছে। এই জেলাগুলি ছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
চব্বিশ পরগণী, যশোহর, মূর্শিদাবাদ, খুলনা, নদীয়া, কলকাতা ও বর্ধমান বিভাগের বর্ধমান, হাওড়া, 
হুগলি, বীরভূম, মেদিনীপুর, বীকুড়া, দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এবং ঢাকা বিভাগের 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল। এদের মধ্যে চব্বিশ পরগণার ২৭০, যশোহরের ১২৬, 
খুলনার ২৪৫, বর্ধমানের ১৪২ ও ছগলীর ১৬৮টি গ্রামে সে সময়ে সমিতির শাখা ছিল।১১ 
এই সমস্ত গ্রাম্যসমিতিগুলিতে বছরে একবার হিসাব পরীক্ষা ও বার্ষিক সভা হত। তারই 
প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কলকাতায় বসত কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতির 
বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্পচন্দ্র রায়, সি. ভি. 
রামন, চার্লস ম্যাকলিওড, সি. এ বেন্টলি, স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । কেন্দ্রীয় 
সমিতির প্রতিনিধিরা নিয়মিত গ্রাম্য সমিতিগুলিতে পরিদর্শন ও ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে প্রচারে 
‘অংশ নিতেন। প্রথমদিকে একান্ত সহযোগী কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে নেতৃত্ব দিলেও 
পরে গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমিতির পরিধি বাড়লে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। 
১৩৪১ বঙ্গাব্দে বর্ধমান বিভাগের প্রচারের কাজ দেখতেন যুগলপদ সেন, প্রেসিডেন্সি 
বিভাগে প্রচারের কাজ করতেন পণ্ডিত শ্রীপতিরাম রায়। এছাড়া ব্রজেশ্বর রায়. ও ডাক্তার রঘুনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে প্রচারের কাজ পরিচালনা করতেন। ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডাক্তার অমূল্যচরণ মিত্র, ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দে, ডাক্তার ননীলাল ঘোষও প্রচারে অংশ নিতেন। 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচারে অংশ নিতেন। এছাড়া তিনি রেডিওতে 
বক্তৃতা, বিভিন্ন সভায়, সম্মেলনে বন্তৃতা দিয়ে সমিতির কথা প্রচার করতেন। 
সমিতি ও তার স্বেচ্ছাসেবকদের বার্ষিক কাজের উপর মুল্যায়ন করে কেন্দ্রীয় সমিতি 
পুরস্কার দিতেন। প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এইসব পুরস্কার বিতরিত হত। 
এর মধ্যে প্রচারকদেরও যেমন পুরস্কার থাকত তেমনি সমিতির বেতনভূক্ত চিকিৎসকদের জন্যও 
পুরস্কার থাকত। সমিতি চার পাঁচটি গ্রামের জন্য এঁদের নিয়োগ করত। স্বেচ্ছাসেবকদেরও কাজের 
জন্য পুরস্কৃত করা হত। ১৯২৪ সালে যে কটি পুরস্কার চালু হয়েছিল সেগুলি হল স্যার কৈলাস 
স্বর্ণ পদক, বিজয় সিং স্বর্ণপদক, স্যার হরিরাম গোয়েনকা স্বর্ণপদক, ডাক্তার বেন্টলি স্বর্ণপদক, 
ভলান্টিয়ারদের জন্য রৌপ্যপদক ও অবিনাশ গাঙ্গুলী স্মৃতি পদক। . . 
ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি গ্রামের উদ্বৃত্ত জমিতে যাতে জঙ্গল না হতে 
পারে তার জন্য ফলের ও সবজি গাছ পৌঁতার জন্য উৎসাহিত করা হলো। তার জন্য তৈরী হল 
বঙ্গদেশীয় উদ্যান ও কৃষক সমিতি। এঁরা গ্রামে গ্রামে কৃষি খামার তৈরী করে উদ্বৃত্ত জমির সমস্যা 
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সমাধান করলেন। 

রিনার লিজার হা ররর 
চাষকে জনপ্রিয় করা হল। গোপালচন্দ্র বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখালেন যে তে-চোকো, পুঁটি, ল্যাটা, 
মৌরলা জাতীয় মাছ চাষ করলে জলে মশার উপদ্রব কমে। এছাড়া খাদ্যেরও চাহিদা মেটে। 
এভাবেই একাধারে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান ও অন্যদিকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির নানা পদ্ধতি 
প্রচার করে বাংলার গ্রামে গ্রামে সমবায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতিগুলি জনপ্রিয় বং শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে থাকল। 

গোপালচন্্র এবং ভার সহকারীরা শক্য করলেন যে এইসব কর্মসুচি সত্বেও বেশ কিছু 
গ্রামের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ'করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এগুলির সঙ্গে নদী কিংবা খালের সম্পর্ক 
রয়েছে। দেখা গেল বিভিন্ন প্রয়োজনে বাঁধ দিয়ে নদীর বহনযোগ্যতা অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। 
এদের বহতা না করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। অথচ এর সঙ্গে বহ্ুব্যক্তিন্র বাণিজ্যিক 
স্বার্থ জড়িত। তাই তাদের বাধাও প্রবলতর আকার নিতে পারে। 

গোপালচন্দ্র একাজে কয়েকজনের বিশেষ সাহায্য পেলেন। ইঞ্জিনিয়ার অনাদি মিত্র নদীর 
নাব্যতা বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ শুরু করলেন। বেশ কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীও 
এই উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। ডাক্তার সি. এ. বেন্টলি সেচবিভাগের ভ্রান্ত নীতিকে 
সঙ্গে যুক্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউডের উদ্যোগে নীলনদের 
সেচকার্ধে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী স্যার উইলিয়ম উইলকক্সও ১৯২৯ সালে বাংলার বছ 
অঞ্চল ঘুরে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে তিনি তার 
মতপ্রকাশের জন্য আমন্ত্রিত হন। Ancient System of Irrigation in Bengal শীর্ষক গ্রন্থে 
তিনি নদীবীধকে শয়তানী বাঁধ’ নামে অভিহিত করান। - 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারাও বেতার যোগে বাঁধের অপকারিতা নিয়ে প্রচার শুরু করলেন। অন্যদিকে 
গোপালচন্দ্রও চুপ করে ছিলেন না। তিনি ১৯৩৫ সালে The Malaria Problem of Tidal 
Zone in Bengal শীর্ষক পুস্তক রচনা করে এই বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।১২ 
অতঃপর কেন্দ্রীয় সমিতির প্রচারকরা বিভিন্ন এলাকাতে নদী সংস্কারের দাবীর সমর্থনে প্রচার শুরু 
বরা হান নিচনিতিন সহিত সুহান এহ নযা ও যর তাজ হতে 
থাকে । 

১৫ “হা রাত TE CE TEE ETE OE 
বার্ষিকী বিবরণীতে জানা যায় যে, দামোদর নদীর সংস্কারের মধ্য দিয়ে হুগলি, হাওড়া ও বর্ধমান 
জেলার ম্যালেরিয়া সমস্যার সমাধানের জন্য গোপালচন্দ্র দামোদর সংগ্রাম নামে এক পুস্তিকা 
রচনা করেন। ওই বছর সম্মেলনে খুলনার সেখ সোলেমান খাঁ তার জেলার কোনাই, মিঠাখালি, 
লাবণ্য, সাহাপুর, জৌকার নদী ও দীতভাঙ্গা, বল্পী, কামকোলা প্রভৃতি বিল ও নৌখালি খালের 
সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রায় এক হাজার গ্রামের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব দেন। মাজুপাড়া 
সমিতির সুরেশচন্দ্র রায় মথুরা বিল সংস্কারের দাবি তোলেন। হুগলি জেলার বালীগড়ি সমিতির 
সেখ আব্দুল বারি মল্লিক কানা দামোদরের সংস্কারের কথা বলেন। সরস্বতী নদীর সংস্কারের দাবি 


ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাক্তার গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা" / ১৮১ 


তোলেন হুগলির দেবানন্দপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ মুলী। ইছামতীর বহতা নিয়ে প্রস্তাব দেন পাবনা 
জেলার মালক্ষী গ্রামের সুরেশচন্ত্র লাহিড়ী। নগেন্দ্রকুমার দে বর্ধমানের সাতগাছিয়া অঞ্চলের 
সমস্যা সমাধানের জন্য ভল্পুকা নদী সংস্কারের প্রস্তাব দেন। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম্য সমিতির পক্ষ 
থেকে প্রায় ৫০টি নদী ও খালের সংস্কারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।১০ 

কেবলমাত্র প্রস্তাবই নয়, তীব্র আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির 
নেতৃত্ে। পুলিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরস্বতী নদী সংস্কার কার্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। 
এছাড়াও দামোদর সহ বিভিন্ন নদী সংস্কারের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সমিতি বহু জেলাতে ম্যালেরিয়া 
সমস্যা সমাধানে সাফল্য অর্জন করে। 

এই বহুমুখী কাজের পিছনে প্রচারের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কেবলমাত্র বক্তৃতা ও ম্যাজিক 
-ললষ্ঠন দিয়েই নয় গোপালচন্দ্র অনুভব করেছিলেন নিজেদের কথা বলবার জন্য একটি নিজস্ব 
পত্রিকা থাকা দরকার। সেই হিসাবেই ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে সোণার বাংলা পত্রিকার 
১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও 
ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মুদ্রিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই “সোণার বাংলা” শীর্ষক 
সম্পাদকীয়তে বিপিনচন্দ্র পাল দেশের জনসাধারণের দুর্দশার জন্য সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা 
করলেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হল: “সাহিত্যরস সৃষ্টি 
সোনার বাংলার উদ্দেশ্য নহে। সে অভাব বাংলার নাই) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শুষ্ক উপদেশ দিয়া “সোনার 
বাংলা” নিরস্ত নহে। যে পদ্ধতি কর্ম্মশক্তি দ্বারা পরীক্ষিত গিংবা গবেষণা বা সুচিন্তা হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে সোনার বাংলায় তাহাই আলোচিত হয় 1৮১৪ 

পত্রিকাটি তৃতীয় বর্ষ থেকে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির মুখপাত্র 
ছিল না। এটি একই সঙ্গে বেঙ্গল হোম ক্রফটার্স এসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে 
শুরু করে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা অর্থাৎ কার্তিক ১৩৩৪-এর সম্পাদকীয়তে 
মন্তব্য করা হয়: “তৃতীয় বর্ষের প্রথম হইতেই সোনার বাংলা শুধু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া 
নিবারণী সমবায় সমিতির মুখপাত্র না হইয়া বেঙ্গল হোম ক্রফটার্স এসোসিএসনেরও মুখপত্র 
রূপে ব্যবহৃত হইবে। এই সমিতি ১৯২৭ সালের মে মাসের ৩০শে তারিখে সমবায় আইন 
অনুসারে রেজেস্্রিকৃত হইয়াছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির গৃহেই ইহার 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক ডাক্তার রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বাহাদুর ইহার সভাপতি ও উক্ত সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ মিত্র বি এস সি 
ইহার সম্পাদক হইয়াছেন।”১৫ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ১৯১২-তে প্রতিষ্ঠিত 
হলেও ৫ জুলাই ১৯১৯ সালে সমবায় হিসাবে তা নিবন্ধীকৃত হয়। এর কয়েকদিন আগে ৮ 
এপ্রিল কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে এক সভায় ডাক্তার সি এ বেন্টলির সভাপতিত্বে 
কেন্দ্রীয় সমিতির এর বৈঠক হয়। এ বৈঠকেই সমিতির সমবায় হিসাবে নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্ত 
অনুমোদিত হয়েছিল। 

সোনার বাংলা পত্রিকাতে সমিতির সংবাদ, বিভিন্ন গ্রাম্যসমিতির পরিচয়, সম্পাদকীয় 
ছাড়াও পল্লিসংস্কার, স্বাস্থ্য ও কৃষিবিষয়ক নানা প্রবন্ধ, কবিতা, এমনকি নাটকও প্রকাশিত হত। 
কোনো কোনো সময়ে পত্রিকায় সঙ্গে বিশেষ ইংরেজি বিভাগও যুক্ত হত। এতে মুলত দেশের ও 
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বিদেশের নানা বিশেষজ্ঞদের রচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে গোপালচন্দ্ 
ছাড়াও ছিলেন কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমারী দেবী, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ক্ষেত্রধন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তসুখ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ দে সহ সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । সবমিলিয়ে 
স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে সোনার বাংলা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা। 

পত্রিকার প্রথম পর্বে বিপিনচন্দ্র পাল যুক্ত থাকলেও পরে ডাক্তার গোপালচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসাবে চিত্তসুখ সান্যাল ও পরে নগেন্দ্রনাথ দে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন 
করেন। 

কেবলমাত্র পত্রিকাই নয প্রচারের জন্য নাটককে ব্যবহার করেছিলেন সে যুগের সচেতন 
্বাস্থ্যকর্মীরা। ঘোলা গ্রামের সমবায় সমিতির সদস্যরা “বাংলার শত্রু’ নামে একটি নাটক রচনা 
করেন। সেই নাটক বিভিন্ন গ্রামে তাঁরা মঞ্চস্থ করতেন। একবার কলকাতা শহরেও'তারা এই 
নাটক অভিনয় করেন। এই প্রসঙ্গে সোনার বাংলায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়: “এবার 
কলিকাতা শিশুসপ্তাহে ঘোলা ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সভ্যগণ “বাংলার শত্রু’ নামক ম্যালেরিয়া 
নিবারণী নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এ শিশুসপ্তাহের উদ্যোগী সভার 
বর্তী শ্রীমতী লেডি জ্যাকসন ঘোলা সমিতির সম্পাদক শ্রীসুনীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসাপত্র 
দিয়েছেন ।৮১৬ 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোপালচন্দ্র ও তার ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির বিশেষ যোগাযোগ 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় সমিতির সভায় একবার সভাপতিত্ব করেছিলেন। অপরদিকে 
শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন এলাকাতে ম্যালেরিয়া নিবারণেও গোপালচন্দ্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। হ্যারী টিশ্বার্স, শ্রীমতী গ্রেটচেন, শ্রীযুক্ত এলমহার্স্ট ও কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বীরভূমের এ এলাকার গ্রামগুলি থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য 
বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। “শান্তিনিকেতন সাময়িকপত্রে এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত একটি সংবাদে 
জানা যায় :“বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার শাখার কেন্দ্র সুরুলের সহিত আমাদের পাঠকগণের পরিচয় 
আছে। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) উক্ত বিভাগের সাংবাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল! 
উক্ত দিবস প্রাতঃকালে সুরুলের বনাঙ্গনে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ উপাসনার কার্য করেন,.তৎপরে 
ধর্মমঙ্গল ও মুসলমানি গান প্রভৃতি হয়, সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
গোপালমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চলচ্চিত্রের দ্বারা ম্যালেরিয়ার বাহন মশার হাত হইতে কি করিয়া 
ত্রাণ পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে উপদেশপুর্ণ এক বক্তৃতা দেন।”১৭ 

১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও গোপালমন্দ্ 
আমন্ত্রিত হন। ৮ এপ্রিল ১৯২৬ সালে স্বামী শ্রীবাসানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 
তিনি “সংক্রামক ব্যাধি ও সমাজ সেবা” শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 

১৯৫৩ সালে এই কর্মযোগীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ সমস্ত সংবাদপত্রেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা ২১ অক্টোবর, ১৯৫৩ সালে 'পরলোকে ডাঃ গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জী’ 
শীর্ষক সংবাদে মন্তব্য করেছিল: “বাংলার প্রবীণ চিকিৎসক রায়বাহাদুর ডাঃ গোপালমচন্দ্র চ্যাটার্জী 
গত ১৬ই অক্টোবর বেলা ২টা ৫ মিনিট সময়ে মহাষ্টমীর দিনে ১/২এ, প্রেমঈ্দ বড়াল স্ট্রাটস্থ 
বাসভবনে ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মারা যান। ডাঃ নীলমাধব চ্যাটাস্ীরি পুত্র ডাঃ গোপালমন্ত্র চ্যাটার্জী ২৪ পরগণার সুখচর গ্রামে 


ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা / ১৮৩ 


জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির (যাদবপুর) 
অনারারী লেকচারার ছিলেন। তিনি ২২ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি 
ও ব্যাকটিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক ছিলেন, তিনিই কালাজ্বর বীজাণুর আবিষ্বর্তা, বাঙ্গালায় 
ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ 
এন্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনি উক্ত সমিতির মুখপাত্র 
“সোনার বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাহার দুই পুত্র, এক কন্যা ও বছ নাতি নাতনি রাখিয়া 
গিয়াছেন।৮১৮ 

দেশ স্বাধীন হবার পরেই ম্যালেরিয়া নিবারণের বিষয়টি সরকারি দায়িত্ব হিসাকে, স্বীকৃত 
হয়। তাই গোপালচন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু পল্পীসমিতির কাজ সে সময় অনিয়মিত হয়ে 
পড়ে। ১৯৫৩-য় তার মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সমিতিও উঠে যায়। এর কাগজপত্র বংশধরদের 
অযত্ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমনকি সোনার বাংলা পত্রিকার একটি সংখ্যাও তার বর্তমান বংশধর 
অধ্যাপক বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাতে পারেননি। এই পত্রিকার কিছু সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ ও চৈতন্য লাইব্রেরিতে রয়েছে। গোপালচন্দ্র বেশকিছু বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে 
কেবলমাত্র The Malaria Problem of the Tidal Zone of 772৫1 বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে 
রয়েছে। পুস্তকতালিকাতে থাকলেও Romance of the Gangetic Delta শীর্ষক বইটি জাতীয় 
্রস্থাগারে যথাস্থানে রক্ষিত নেই। তাই আগ্রহী পাঠককে সেই বইটি পাঠে বঞ্চিত হতে হয়। 
এভাবেই ধীরে ধীরে বিস্মৃত হচ্ছেন ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আজ যখন ম্যালেরিয়া 
নবনব আকারে ঘাতক ব্যাধি হিসাবে নতুন করে আবির্ভূত হচ্ছে, কলকাতা শহরের নানা রাস্তায় 
পৌরস-স্থা প্রচারমূলক নানা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছেন তখন কিন্তু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
কথা সকলের মনে পড়া উচিত। বাংলার মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরাধীন দেশে তিনি 
প্রথম জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সংগঠিত করেন ও সফল হন। তাঁর সেই সাফল্য আজও ম্যালেরিয়ার 
বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের পথ দেখাতে পারে। 
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পত্রসংখ্যা : ৩০ 
পাটনা 
২৫। ৬1৫৫ 

প্রিয়বরেষু 

আপনার উৎসর্গ-করা বই১ পেয়ে আনন্দিত হয়েছি, লজ্জা ও পেয়েছি। বাঙলা সাহিত্যের 
এমন কোনো সেবা আমি করতে পারিনি যার জন্য আমি প্রকাশ্যে এতখানি সম্মান-পাত্র হতে 
পারি। বন্ধুবান্ধবের মজলিসে, শ্যামপুকুর চন্দননগরে আপনি আমাকে যে আন্তরিকতা দেখান তাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট । তবু কৃতজ্ঞতা জানবেন। 

এখানে যা অসহ্য গরম তাতে বড় লেখা লিখি কি প্রকারে? তাই ছোট লেখার জন্যই তৈরী 
থাকবেন। যদিস্যাৎ হয়ে যায় তা হলে তো ভালোই। তবু এমন তো মনে হয় না, যে আমি যে 
কাগজে লিখি তার দশ/বারো পাতার চেয়ে বেশী হবে৷ 

আপনি “রতুমালা'র২ জন্য যে উপক্রমণিকা লিখবেন (অর্থাৎ এজাতীয় বইয়ের কি প্রয়োজন 
ইত্যাদি) সেটি আমাকে পাঠালে আমার পক্ষে 17109001107 লেখার সুবিধে হয়। অন্তত পক্ষে 
সেটি পাঠাবেন, যা রত্বমালা বেরবার সময় প্রথম কিস্তির সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। আমি অতি অবশ্য 
এবং সানন্দে মুখবন্ধ লিখে দেব। 

বারাসতী চাটুষ্যেত্র বইগুলো সন্বন্ধে আলোচনা লিখে শীঘ্রই পাঠাবো। 

আপনার উপন্যাসখানাৎ আজ পড়বো । ইতিমধ্যে এ বইয়ের একখানা, আপনার স্বাক্ষর 
সম্বলিত, পাঠাবেন__- 

Mrs. R.Ali, 


Qamarunnesa Girls' School. 
Dacca, Ramna. 


আশা করি, লোকটিৎ কে চিনতে পারছেন। 


* 


আপনি জানেন না, দুশ্মন্‌ চিকুনদ্‌ অগর মেহের্বান্‌ বাশদ্‌ দৌন্তু £ দুশমন কি করবে যদি 
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দোস্ত মেহেরবান থাকে? অবশ্য যে মহাজনরা আমার নিন্দা করেন তাদের দুশ্মন্‌ বলে আমি 
অযথা সম্মান দেখাতে চাইনে। এঁরা আমার কি করতে পারেন? আমি কি রবীন্দ্র পুরস্কার চাই, না 
গড়ের মাঠের সভাতে প্রধান হবার কামনা করি যে এরা 018) করে তাতে বাগড়া দেবেন। আমি 
খুশী, বহুসহত্র বাঙালী যুবক যুবতী আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, আনন্দ-অভিনন্দন জানায়। 
আমার দুঃখের অন্ত নেই, ওদের সব চিঠির উত্তর আমি সব সময় ভালো করে দিতে পারিনে। 
একটি ছোকরা একদিন লিখছিল সে “মধুগঞ্জের’* পটভূমি ধরতে পেরেছে, সেটা তার জন্মভূমি। 
এবং অনুরোধ জানিয়েছিল, আমি যেন যথাসময়ে খবর দিই, যাতে করে “অবিশ্বাস্য” পুত্তকাকারে 
বেরলেই সে প্রথম খণ্ডই কিনতে পারে। সে চিঠি হারিয়ে যায়। উত্তর দিতে পারলুম না বলে, 
আমার এখনো মনে কষ্ট হয়। “কা তব কান্তা--কত বড় অন্যায় কথা। এরাই আমার কান্তা। আর 
যাঁরা আমাকে দেখতে পারেন না, তাদের দোষই বা দিই কি প্রকারে? হয়তো তাঁদের কোনো স্বার্থ 
যদি স্বার্থোদ্ধার হয়--ওদিকে বাঙালী-পাঠক স্যানা বলে ওঁদের কথার কান না দিয়ে আমার বই 
কিনে গেল বলে আমার কোন ক্ষতি হ'ল না__তবে তাই হোক। 

আমার এক গুণ-গ্রাহী বন্ধু আছেন। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম, তিনি আমাকে যতখানি 
আশমানে চড়ান, আমার লেখা ততটা ভালো নয়। সেইটে “সপ্রমাণ' করার জন্য আমি তৃতীয় 
পক্ষের সালিশি-_অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ কটু-কাটব্যের কাটিঙ্‌__তাকে পাঠিয়েছিলুম। 
এই সজ্জন কিন্তু অতিশয় অসহিধুঃ। উত্তরে কি লিখেছেন, দেখুন। চিঠিখানা ফেরৎ পাঠাবেন। 

এই বারে নিবেদন, লক্ষ্মীছাড়া নিরঞ্জন" আমার চার-ভলুম মহাভারত যে কখনো ফেরৎ 
দেবে সে আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। “হতভাগার বাপ নিব্বংশ হোক’ বিদ্যাসাগর মশায়ের 
উক্তি)। অতএব আপনি দয়া করে আমাকে ফের পাঠাবেন কি? সব চেয়ে ভালো হয়, যদি অবীধাই 
অবস্থায় শুধু ফর্মগুলো চার খণ্ডে পাঠান। আমি তাহলে দপ্তরীযোগে উত্তম চামড়াতে অত্যত্তম 
পদ্ধতিতে বাঁধিয়ে নিই। ছবিগুলোর ও দরকার নেই। প্যাকিং যেন সযত্বে হয়; নতুন] পাতার 
কোনগুলো (০৪5 Er হয়ে যায়। সে আর কিছুতেই সারে না। মরে যাওয়ার পর আমার কেতাব- 
পত্র কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু এচার ভলুম আমি ফিরোজকে” উপহার দিয়ে যাবো। 

আপনি এখানে কবে আসছেন? 

আপনি হয়তো জানেন না, আমি ব্ল্যাক-মেলিঙে ঝাণ্ু* ওস্তাদ। যদি ভয় দেখাই, কিন্ধে 
কিরে কাটি, আপনি না এলে আমি আপনাকে পূজোর লেখা দেব না? জানি, জানি, জানি, আমার 
‘নেকা’ না থাকলে ও তোমার কাগজ দিব্যি বেরুবে, কেউ দেখবে না আমার লেখা নেই, কিন্তু 
দোস্তো, তোমার কলিজাটা যে কচর্‌ কচর্‌ করবে, তার কি? 

কিম্বা যদি বলি, তুমি এলে শুধু তোমাকেই পুজোতে লেখা দেব, তবে কি? এটা ব্লাক- 
মেলিঙ নয়, এটা sentiment, 00৫0০070670 ফুসলানো। 

আমার পাচক সংহিন্দু। তার হেঁসেল আমার বাসস্থল থেকে এক ফার্লঙ শেন্দার্থে নয়) 
দূরে। পাছে ঢুকতে না দেয়, সেই ভয়ে আমি কখনো ওখানে যাইনি। অথচ লোকটা যাবতীয় রান্নাই 
করে থাকে। অতএব, মায়া এবং গৃহিণীও যদি আসে তাদের ও কোনো অসুবিধা হবে না। 


মাগঙ্গা একটু দুরে। আমি নেমাজ পড়ার পূর্বে ওজু ভেলশুদ্ধি)-র জন্য নিত্যি নিত্য 


পত্রগুচ /১৮৭ 


গঙ্গাস্নানে যাই। মা-গঙ্গার ০8758 
কি গঙ্গান্নানে লোভ নেই? ০ 


বিবেচনা করো, বৎস। - | 
আশীর্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনান্তে 

মুজতবা 

* সাম্বাজারে সেখা, মাইরি! 

ইয়ার্কি পেয়েও)? 
পত্রসধখ্যা : ৩১ 
ট্রেনে, দিল্লীর পথে 
১৯। ৭1৫৫, 
প্রিয়বরেষু 


আপনার চিঠি পেয়ে আমি একখানা দীর্ঘ পত্র লিখি। মনে হচ্ছে আপনি সেটি পড়েননি। 

অপনার অভিধানের উপক্রমণিকা লেখার জন্য কি ব্যবস্থা করলেন? 

দিল্লী পৌছে জলে-ডাঙার আগামী কিস্তি পাঠাবো। 

আমাকে কালীপ্রসন্নের “মহাভারত” পাঠালেন না? রঞ্জন আমার চার ভলুম গাপ্‌ করেছে। 
আমার কোনো ক্ষেদ নেই। যদি পড়ে তবে ছোকরার এলেম হবে। কিন্তু আমি মহাভারতাভাবে 
মহাকাতর। 


প্রিয়বরেষু 
কাল আপনাকে চিঠি লিখেছি। আজ রেজিস্ট্রি করে জলে-ডাঙা পাঠালুম। অশাকরি কুশলে 
আছেন। 
প্রীতি নমস্কারান্তে 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ৩২ 
Personal ঃ | MANGLES 
এখন ছাপাবেন না। চাকরী 4, Mangles Road. 
ছাড়ার পর যা-খুশী করতে পারেন 4 পাটনা, 
) ৫1৯1 ৫৫ 
বন্ধুবরেষু 


রেজিস্ট্রি ডাকে 'জলে-ডাগ্জর” আরেক প্রস্ত আজই পাঠালুম। প্রাপ্তিসংবাদ দয়া করে 
জানাবেন। আমার কাগজে সাড়েএগারো পাতা। 
আমার শরীর এখন অত্যন্ত কাতর! কিন্তু শারীরিক কারণে নয়। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর 
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টাইরা১ আমার সঙ্গে একাধিকবার এমনই নীচ ব্যবহার করেছেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তারা 
আমাকে চান না। তবুও আমি টিকে থাকতে পারতুম। কারণ আমি তাদের দয়াতে চাকরী পাইনি। 
পেয়েছি, 050-এর যাচাই পরখের পর। টাইরা যদি পারতেন তবে আজই আমাকে তাড়াতেন। 
কিন্তু মাঝখানে এ যে ননদীয়া,__00107 Public Service Commission ! 600 Candidate 
এর ভিতর আমি চারের অন্যতম। UPSC কি সহজে মানবে যে তারা ভুল যাচাই করেছিল! 

কিন্তু আমার মনের শান্তি গেছে। 

তাই স্থির করেছি, চাকরী ইস্তিফা দিয়ে, কলকাতায় বসে বাকী জীবন মা-সরস্বতীর সেবায় 
কাটাবো। এতদিন চেষ্টা করেছিলুম, লক্ষ্মীর সামান্যতম অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে সরস্বতীর 
সেবা করতে। কিন্তু হ'ল না। বুঝলুম, সরস্বতী বেটি বড্ডই ঈর্ষাপরায়ণা। আমি লক্ষ্মীকে যে কম্‌ 
সেকম্‌ নড্‌ করি তাতেই তিনি রেগে টং। তার বাপ ব্রহ্মাকে চটিয়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে 
তুলেছে। 

অতএব, লক্ষ্মীকে একদম ছাড়তে হ'ল। 

বেকার এবং বে-কার (without Car motor 0০) হয়ে কলকাতায় ফিরছি। 

ইতিমধ্যে দুঃসংবাদ : আমি পুজোর জন্য কিছুই লিখতে পারবো না। শুধু ‘বসুমতী’ নয়, 
অন্য কোনো কাগজেও না। “জলেডাঞ্জর* বাচ্চাদের নিরাশ করতে চাইনে বলে অতি কষ্টে এ কিস্তি 


সমাপ্ত করেছি। 
আমি শধ্যাশায়ী। 
একাম্নো বছরে চাকরী ছাড়া কি সহজ কর্ম? 
অপরাধ নেবেন না। 
ভবদীয় 
মুজতবা 
পত্রসংখ্যা : ৩৩ 
পাটনা 
৪1 ১১। ৫৫ 
প্রিয়বরেষু, 


হয়েছিল। বেরিয়ে আসার সময় যথেষ্ট 086 নিইনি বলে চোখ দুটো জখম হয়েছে। সারতে কদিন 
লাগবে বলতে পারিনে। এ চিঠিটাও আন্দাজে আন্দাজে লিখছি। অতএব হয়ত এ issue miss 
যাবে। উপায় দেখছিনে। অথচ লেখাতে মাথা বজ্বজ্‌ করছে। বড় নিরুপায় হয়ে আছি। 
এমাসের ‘বসুমতী’ পাইনি। পাওয়া কি সম্ভবে? 
অপরাধ নেবেন না। 
গুণমুগ্ধ 
মুজতবা 


পত্রগুচ্ছ / ১৮৯ 


পাটনা 
৭1১২1 ৫৫ 
প্রিয়বরেষু, 
কালরাতে তার পেলুম। 
দু'মাস হতে চললো ভূগছি। চোখের জ্যোতি এখনও বড় ক্ষীণ। “জলেডাঞ্জর” কথা অহরহ 
ভাবছি এবং কী যন্ত্রণা পাচ্ছি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কাল রাত্রেই অতি কষ্টে দু'পাতা লিখেছি; 
আজ রাত্রে আবার বসবো। 


শুক্র কিম্বা শনিবার দিন পাঠাবো। 
আপনাকে অসুবিধেয় িজিছিরিাজা রান নেই। 
পত্রান্তরে দীর্ঘতর 
গুণমুগ্ধ 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ৩৫ 
পাটনা 
৯।১২। ৫৫ 
প্রিয়বরেষু, 


এইমাত্র আপনাকে অল্প__অতি অল্প-_জলে-ডাঙায় পাঠালুম* ‘বুড়ী-ছোঁয়ার’ মত। 
সোমবার দিন আরো পাঠাবো- রববারে সময় পাবো বলে। 

চোখে কষ্ট হচ্ছে। তবু চেষ্টা করছি। 

ভালোবাসা জানবেন। আমি ২০। ২২ ডিঃ নাগাদ কলকাতা আসবো- এক দিনের জন্য। 
A. 1. R.-এর অবিনাশ চক্রবর্তী আমার ates ॥০vemেent সম্বন্ধে ওকীবহাল থাকবে। তাকে 
ফোন করলে-_যদি আপনার মনে থাকে__-সব খবর পাবেন। 

এ কিস্তির সঙ্গে তিনটে পিরামিডের একটা ছবি দিতে পারলে ভালো হত। 

গুণমুগ্ধ 
* Registered মুজতবা 


পত্রসংখ্যা : ৩৬ 
পাটনা 
১৭। ১২। ৫৫ 
প্রিয়বরেষু, 
১) আশা করি দু*কিস্তি জলে-ডাঙায় সময়মতই পেয়েছেন। 
২) আমি আসছে বৃহস্পতিবার দিন (২২ শা) ভোরবেলা কলকাতা পৌছব ( 





বারণ!) 


১৯০ /সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৩) গৃহিণী ও পুত্রদবয় শুক্রবার দু'টোয় দমদমা পৌছবে। 

৪) এঁ দিন রাত্রে দশটায় আমি সপরিবার পাটনা অভিমুখী গাড়ী ধরবো। 

৫) বুধবার দিন সকাল দশটা/এগারোটা অবধি in a) ০৪3০ বাড়িতে থাকবো। ৫ নং পার্ল 
রোড। 

৬) বউ কাচ্চা-বাচ্চাকে দমদমা থেকে ৫নং পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য একখানা সারথী সহ 
রথ অর্থাৎ স্বতশ্চল শকট, শুক্রবার দিন পেতে পারি কিনা, এই জিজ্ঞাস্য, এবং নিবেদন? 

সোমবার দিন যদি চিঠির উত্তর দেন তবে বুধবারে বেরবার পূর্বেই খবর জেনে যাবো। 


কখন দর্শন পাবো তাও জানাবেন। 
মুজতবা আলী 
পুঃ ৫নং থেকে হাওড়ার জন্য ট্যাক্সি নেব। 
পত্রসংখ্যা : ৩৭ 
আকাশবাণী 
পাটনা 
৩১১২1 ৫৫ 
প্রিয়বরেষু, 


এবার আপনার সঙ্গে ভালো করে দু'খণ্ড রসালাপ করা গেল না। গৃহিণী বাচ্চা দু'টো নিয়ে 
বড্ড ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। আমি আশা করেছিলুম, আপনি এলে ওঁর সঙ্গেও কিছু কথা-বার্তাও কয়ে 
নিতেন। 

তাই নিবেদন, আপনি যদি দিন কয়েকের জন্য এখানে বেড়িয়ে যান তবে বড় ভালো হয়। 
গৃহিণীকে নিয়ে এলে তো সোনায় সোহাগা। উপস্থিত পাটনার আবহাওয়া অতুলনীয়। মা-গঙ্গা 
কাছেই রয়েছেন। 

আপনি এলে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক ও প্রচুর বৈষয়িক আলাপ হতে পারতো আমাকে চাকরী 


ছাড়তেই হবে। কি খাবো? 
ভালোবাসা জানবেন। 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ৩৮ 
পাটনা 
৬।৩। ৫৬ 
প্রিয়বরেষু, 
এইমাত্র আপনার পত্র হস্তগত। 


তার পাঁচ মিনিট পূর্বে কর্তারা দিল্লী থেকে ফোনে জানিয়েছেন, আমি যেন পত্রপাঠ দিল্লী 
রওয়ানা হই, সেখানকার Delhi Staff Training School-এর চার্জ নিতে, prinGIPaL রূপে | 


পত্রগুচ্ছ / ১৯১ 


আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু যেহেতু এক মাসের বিন] নোটিসে চাকরী ছাড়া যায় না, 
অতএব আমাকে যেতেই হবে। ১২ তারিখের ইস্কুলের সেসন্‌ শুরূ। আমি উপস্থিত প্রাণপণ 
জিনিসপত্র গোচাচ্ছি। কি করে লেখা পাঠাই, আপনিই ন্যায়তঃ, কার্য তঃ, 07500081-ত৪, ধর্মতঃ 
বলুন। 

এ সংখ্যা যদি মিস্‌ যায়, তবে সেটা কি আমার দোষ? আমাকে ‘বসুমতী’তে চাকরী দিলে 
আলবৎ, আপনি আমার টিকি টানতে পারতেন। 


ভবদীয় 
মুজতবা আলী 
ব্উ, মায়াকে ভালোবাসা দেবেন। 


পর্রসধখ্যা : ৩৯ 


C/o A. K. Gupta, Chief Editor, 
“71000500911 Standard”, 

Qutb Road, Ramnagar, 

New Delhi-1, 

6 4156. 


প্রিয়বরেযু, 

জানি, জানি, জানি আমার ব্যবহার অমার্জনীয় । আপনি রাগ, দুঃখ বা অভিমান কিছুই 
করেন নি, আপনি মর্মাহত হয়েছেন। আমিই বা কি ওজুহাত পেশ করি? শুধু বিশ্বাস করুন, আমি 
অত্যন্ত মনকষ্টে আছি। চাকরী 16581 দেবার চেষ্টা প্রাণপণ করছি কিন্তু পেরে উঠছিনে। এঁরা 
আমাকে গেলেন ও না, ছাড়েন ও না। বাড়ী পাওয়ার আশা নেই, অশ্বিনীর১ ড্রইংরূমে আমার 
অবস্থা অনেকটা কাকাতুয়োর দাঁড়ে বসে থাকার মত। 

তবু বিশ্বাস করুন, চেষ্টা করছি লেখবার। আর একটা কিস্তি লিখেই জলে-ডাঙা শেষ হবে। 

আপনি যে বলেছিলেন, বছরখানেক পূর্বে, যে আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, সে 
অতি খাঁটি কথা বলেছিলেন। তবে এ চক্রান্তে লক্ষ্য আমি একা নই, আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন 
দুর্ভাগা আছেন--এমন কি রাজশেখরবাবুর২ মত মুরুব্ীজন ও আছেন এবং আমাদের, আপনার 
সকলের গুরু রবীন্দ্রনাথ ও! 

অতএব মা ভৈঃ। 

বিবেক ভট্টচায্* আপনার কথা প্রতিদিন স্মরণ করে। আপনার ব্যবহারে সে অত্যন্ত মুগ্ধ 
হয়েছে। 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বড় টানাহ্যাচড়ার মাঝখানে আছি। অবর্ণনীয় চিত্তচাঞ্চল্যে দিন কাটে আর রাত্রি হয় অনিদ্রায় 
নয় দুঃস্বপ্নে। আপনি সহানুভূতি না দেখালে উষ্ট্রের শেষ নীবার হবে। 


ভবদীয় 
মুজতবা আলী 
দৈনিক এবং মাসিক “বসুমতীকে'__বিশেষ করে 
দৈনিককে উপরের ঠিকানা পরিবর্তন জানালে কৃতার্থম্মন হব। 
পত্রসংখ্যা : ৪০ ২ 
দিল্লী 
২৭1৪1 ৫৬ 
প্রিয়বরেষু, 


উপস্থিত এই পাঠালুম, অতিকষ্টে। ১০৬০-৭ সিন বাঞ্জলীর ছেলে--দিল্লীতে 
কি ভাবে থাকে সে জানেন পরমেশ্বর। 

চেষ্টা করছি, এর পরের অধ্যায় দু'একদিনের ভিতর পাঠাতে । সেইটেই হবে শেষ অধ্যায়__ 
সমাপ্তি। 

আমার অনেক ভালোবাসা জানাবেন। হয়ত শিগগিরই দেখা হবে। ছুটির দরখাস্ত করেছি। 
পেলেই রওয়ানা দেব। আর দিল্লীতে ফিরব না। 


মুজতবা আলী 
প্রাপ্তিসংবাদ জানাবেন কি £ 


পত্রসংখ্যা : ৪১ 
C/o Indian listener, 
Curzon Road 
New Delhi-1 
২২৩! ৫৬ 
প্রিয়বরেষু, 
জলে-ডাঙায় শেষ করে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানে যে কী বিকট গরম আপনি 
জানেন না; তার ভিতর সামান্যতম লেখার কাজ যে কত কঠিন তার কল্পনা ও আপনি করতে 
পারবেন না। 


পত্রশুচ্ছ / ১৯৩ 


কোনো রকম পড়ার কাজ ও করতে পারছিনে! তাই নিবেদন, আপনাদের প্রকাশিত 
দীনেন্্কুমার রায়ের গ্রস্থাবলী খানা পাঠাবেন। 
কই, ‘রত্বমালা’ একখণ্ড দিলেন না? 


গুণমুগ্ধ 
মুজতবা আলী 
তাড়াতাড়ি পাঠালে বাধিত হই । 
পত্রসংখ্যা : ৪২ 
Editor, “Indian listener” 
Curzon Road, New Delhi-l1, 
26. 6. 56 
প্রিয়বরেষু, 


“জলে-ডাঙার' শেষ কিস্তি পেয়েছেন কি না জানাবেন। 
ইতিমধ্যে দীনেন্দ্রকুমারের উপন্যাস পাঠাবার জন্যও সবিনয় নিবেদন জানিয়েছি। 


তৎপর আমার এক বন্ধুবর- সংস্কৃত পণ্ডিত- কুট্রনীমতম্‌ “পড়ার জন্য অতিশয় উদন্ীব। 
এক খণ্ড পাঠালে পরমানন্দ লাভ করি। 


দিদিমণিকে২ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন কি? 
হেথায় বর্ষার মস্করা নেমেছে। 
আলিঙ্গনাস্তে 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা :৪৩ 
C/o Shukla, 
1, Daryaganj, Top floor 
Cloori Road, 
Delhi-7. 
প্রিয়বরেষু 


আপনার প্রেরিত দীনেন্দ্রকুমার, কুট্রনীমতম এবং আপনার রত্বাবলী পেয়ে ভারী খুশী হয়েছি। 
অনেক অনেক ধন্যবাদ জানবেন। দৈনিক বসুমতী নিয়মিত পাচ্ছি--কিস্তু আবার ঠিকানা পরিবর্তন 
হয়েছে। অনুগ্রহ করে ‘দৈনিক’ দফতরকে যদি সেই অনুযায়ী আদেশ দেন, তবে বড় উপকৃত হই। 


পুজার জন্য লেখা চেয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, ভদ্র, কিন্তু লেখা কি এই পাণ্ডব- 
বর্জিত দেশে বেরোয়? 


দেখি। চেষ্টার ক্রুটি করব না। 
মুজতবা আলি 


১৯৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ ১-২ সংখ্যা 


পত্রসংখ্যা : ৪৪ 
১৩। ১১। ৫৬ 


প্রিয়বরেষু, 
কাল আপনার প্রতীক্ষা করবো। যদিস্যাৎ কোনো কারণে না আসতে পারেন তবে এই 
বেলাই নিবেদন কাল ১০। ১০.৩০ সকালে আমার ভ্যানটি চাই। জিনিসপত্র নিয়ে অবিনাশ স্টেশন 
যাবে। আমি পরশু দশটায় বোলপুর যাচ্ছি। 
গুণমুগ্ধ 
মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : 8৪৫ 
শান্তিনিকেতন 
পশ্চিমবঙ্গ, ৩। ১। ৫৭ 

সুহৃদবরেষু, 

প্রথমেই আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখানে গৃহ-প্রবেশের জন্য কলকাতাতে 
আপনার যান-বাহন বড্ডই কাজে লেগেছে। 

দ্বিতীয়ত, এখানে পরম শান্তিতে ও মনের আনন্দে আছি। আড়াইখানা ঘর। তার একটাতে 
আমি থাকি। আপনি এলে বাকী দেড়খানাতে দখল করে থাকতে পারবেন। আপনার কোনো অসুবিধা 
‘হবে না। বারাসতের বিসুদ্দ বেরাম্বন-_-অধিকারী মশাই__-আমার পাচক। নিরামিষ ও মৎস্য উৎকৃষ্ট 
রাধে, এবং আশ্চর্য। মাংস ও খারাপ রাধে না। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। গৃহিনীকে নিয়ে 
এলে আরো আরাম পাবেন। মায়াকেও নিমন্ত্রণ জানাবেন। পিতৃদেবকে ও সবিনয় একট ইঙ্গিত 
দিয়ে রাখবেন । শীতকালটাই এখানকার প্রকৃষ্টতম মরসুম-_দিব্য না-গরম-না-ঠাণ্ডা। কবে আসছেন 
না জানিয়েও আসতে পারেন। 

আশাকরি পাঁচ নম্র পাল রোজে ‘বসুমতী’ দেওয়া বন্ধ হয়েছে। এখানে পাঠালে বাধিত 
হই। এখানে এসে মাসিক ‘বসুমতী’ পাইনি। 

বসুমতীর’ রবিবাসরীয়তে লিখতে আরম্ভ করবো কি? জানাবেন। 

আপনার আর সব খবর কি? 

শেষের দিকে আপনার সঙ্গে দেখা-মাষাৎ না হওয়াতে দুঃখিত আছি। আমিও সংসার 
ভাঙতে এত ব্যস্থ ছিলুম যে একদম বেরতে পারিনি। শেষের দিকটা বড় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় 
কেঠেছিল। আপনাদের সাহায্যে শেষটায় কলকাতা বৈতরণী পেরলুম। 

শ্রীতিআলিঙ্গন নেবেন 


গুণমুগ্ধ 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
পত্রোত্তরের প্রতীক্ষায় রইলুম। 


পত্রগুচ্ছ / ১৯৫ 


পত্রসংখ্যা : ৪৬ 
; শান্তিনিকেতন 

A ১৪। ১। ৫৬১৫৭] 
সদস্তঃকরণেষু, 

আপনার চিঠি পেয়ে বিমলানন্দ অনুভব করেছি। 

এ-চিঠি সেইটে জানাতে__তাড়াতাড়িতে। 

মাসিক দুটোই পেয়েছি। ডেলি ও পাচ্ছি। তবে মাঝে মাঝে 5৪৪ । পরে ঠিক হয়ে যাবে। 
“মণির” যৌতুক ত পেয়েছি। এক গবেট মণির সমালোচনায় লিখেছে গল্পটা ভালো তবে আলী-র 
হাস্যরস কমে গিয়েছে! করুণ কাহিনীতে হাস্যরস! তার প্রপিতামহের শ্রান্ধের নিমন্ত্রণ যদি রসিয়ে 
উত্তর না লিখি তবে কি এ কথাই বলবে না কি? এ তো বড় গব্বযন্ত্রণা, মশাই । সর্বত্রই হাস্যরস। লে 
ঠ্যালা । 

পরে দীর্ঘতর এবং যাবতীয় খবর লিখব। আজ পণ্ডিতজী এখানে আসছেন বলে বাজার 
থেকে মাছ মাংস (অন্য “ম” কারের খবর নিই নি) ডিম, তরকারী কণ্পুর হয়ে গিয়েছে। লড়াইয়ের 
সময় টুপ ট্রেন কোনো স্টেশনের উপর দিয়ে গেলে সেখানে যা অবস্থা হত--এক ফোটা জল 
পাওয়া যেত না। পঙ্গপালের ও বাড়া! তারা জলটা রেখে যায়। 

আপনার চিঠি পেয়ে সাহস পেলুম__ উৎসাহ পেলুম। আমারে ঠ্যাকায় ক্যাডা! 


পত্রসংখ্যা : ৪৭ 


শান্তিনিকেতন 
৭1৩1 ৫৭ 
শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক 
আপনার পত্র পাওয়ার পর থেকেই আমার নানা চিন্তার উদয় হয়। সেগুলো আপনার 
ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত। তার সুচারু সমাধান আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত হবে না ইতিমধ্যে 
আমি দৈনিক ও মাসিকের (বসুমতী) লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি। যত না লিখি তার চেয়ে ভাবি বেশী। 
তারপর হঠাৎ চোখ উৎপাত করতে আরস্ত করলো। বাধ্য হয়ে লেখা বন্ধ করতে হল। আজ থেকে 
আবার আরম্ভ করেছি। এ-লেখাটাতে১ প্যারীদারউল্লেখং আছে_ যদিও নামটা বদলে দিয়ে। 
আশাকরি আপনি পড়ে আনন্দ পাবেন। 
এ-মাসের শেষের দিকে কলকাতা আসবো। দিন চারেক থাকবো । তখন কিন্তু কলকাতার 
বাইরে যাবেন না। 
দৈনিকে মাঝে মাঝে বেশ ভালো সম্পাদকীয় বেরোয়। রবিবাসরের সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর 
উত্তম জিনিস। তবে এদিকে আরেকটু মনযোগের প্রয়োজন। দেখা হলে সবিস্তর আলোচনা হবে। 
আপনি আনন্দবাজারের নীরেন চক্রুবতীকেঃ আরেকটু ০1৮৪৩ করলে ভালো হয় ।“বেতার 


১৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


জগতের’ সম্পাদক গণেশ চত্রবতীধিকে চেনেন কি? 

তার চেয়ে বড় কথা; ‘জলে-ডাঞ্জ'র সমালোচনা কবে লিখছেন? 

অবিনাশ কাল ভোরে যাচ্ছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। 

আমার অনেক ভালোবাসা ও নমস্কার জানবেন। | 
মুজতবা আলী 

পত্রসংখ্যা : ৪৮ 
শান্তিনিকেতন 
২৩1৩1 ৫৭ 

প্রিয়বরেষু, 

ব্রহ্মণ্য তেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পষ্ট মনে পড়ল। চাণক্য কি এ রকমই গুম গুম 
করে ১নং গার্সটিন প্লেস্‌ থেকে বেরিয়েছিলেন £ 

তবু নিবেদন, 

জর যতী অগ্রিত মৃক্ডূ উন লান্ধম্‌ আনি লিন্যদ্‌ 

“হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন কল্যাণ মুখ তাহা দ্বারা আমাকে নিত্য নিয়ত রক্ষা করো।”১ 

১২ তারিখ আমার এক বাল্যসখা অকস্মাৎ দিল্লীতে গত হল। তার নাবালক পুত্র কলকাতায়, 
ভাৰ্যা উড়িষ্যার কোন এক অরণ্যে। উভয়কে বহুতর তার, চিঠি লিখে এখানে সম্মিলিত করে দিল্লী 
পাঠাই, সেখান থেকে এখানে আনাই, পুনরায় যথাস্থানে পাঠাই । আমার দায়ীত্ব এখানেই শেষ নয়, 
এখানে আরন্ত হল। কারণ সেই সখাটির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার অবর্তমানে আমি তার পুত্রকে 
আপন পুত্রবৎ পালন করবো। 

তাই আপনার লেখাটির মাত্র এক পাতা বাকি রয়ে গেছে। আজ এই প্রথম সুযোগ পেলুম। 

এ মাসের ২৭। ২৮ নাগাদ কলকাতা হয়ে এক মাসের জন্য ঢাকা যাবো। সঠিক তারিখ 
আপনাকে পরে জানাবো। 

অতএব চিঠি লেখা বন্ধ করে, সেই লেখাতে ফিরে যাই। 

কলকাতায় দেখা হবার আশায় আছি। 


মুজতবা 
শান্তিনিকেতন 
ছেলেবেলায় ছড়া শুনেছিলুম। 
বৃন্দাবনে গিয়েছিল বামী বোষ্টমী, 
সেখান থেকে শুনে এল,_ 
একাদশীর দিনে হবে জন্মাষ্টমী। 





কর্তারা ৮ই চৈত্রকে ১লা বৈশাখ বানিয়ে সেই ভেক্কি বাজি* দেখালেন! 


পত্রগুচ্ছ / ১৯৭ 


পত্রসংখ্যা : ৪৯ 
শান্তিনিকেতন 
২৮1৩ ৫৭ 
প্রিয়বরেষু, 
বড়ই ঝামেলার ভিতর লিখছি। 
আমি কাল এগারোটায় শ্যালদা পৌছব। অবিনাশ চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠবো।৩ নং বংশীদন্ত 
রোড, এবং পুরনো নম্বর (সেইটেই নাকি বেশী চালু) 172/14/1 lower Circular Road. এ 
বাড়ী নাকি income {ax ওলা ছাড়া কেউ খুঁজে পায়না__ এতই লুকনো! 
আপনার সঙ্গে দেখা না হলে, এটা স্থির জানবেন, রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টায় আপনার 
শ্যামপুকুরের বাড়ীতে’ যাবোই যাবো। আপনিও ঠ্যাকাতে পারবেন না। লেখাটা তৈরী। মাঝারি 
রকমের হয়েছে। ‘বসুমতী’ মা পাইনি। মঙ্গলবার ভোরের প্লেনে ঢাকা। 
সাক্ষাতে সবিস্তর 
সৈয়দ 


পত্রসংখ্যা : ৫০ 
Qamarunnesa Hostel 
10, SEGUN BAGICHA, 
P.O. Ramna, Dacca, 
5 E. Bengal. 4.4.57 
প্রিয়বরেষু, 
এখানে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। আশা করছি, কাজে দিতে পারবো। 

“রসগোল্লা” বেরলে পর সেটাকে কেটে 8117791]-এ খামে করে উপরের ঠিকানায় পাঠাতে 
অনুরোধ জানাই! ইতিমধ্যে অন্য লেখা আমি করে যাচ্ছি। তৈরী হতেই রেজিস্ট্রিকৃত air 01211-এ 
পাঠাবো। 

রিসগোল্লাতে' সম্পাদকীয় টীকা আপনি তাকে চিনতেন) জুৎসই হবে। 

পরে দীর্ঘতর। নমস্কারান্তে 

মু. আলী 
PT.O. 

১) একখানি কবিতার বইয়ের একটি সমালোচনা পাঠাবো, মাসিকের জন্য, অল্প কয়েকদিন 
পরে। 

২) এন্টনী ফিরিঙ্গি ইত্যাদির তর্জা সংগ্রহের একটি বিজ্ঞাপন দৈনিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। 
তার একখণ্ড, মামুলী ডাকে, পেলে বড় খুশী হই। | 

আ 


১৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পত্রসংখ্যা : ৫১ 
Qamarunnesa Hostel 
10. SEGUN BAGICHA 
P.O. RAMNA. Dacca. 
5.4.57 
প্রিয়বরেষু, jy 
* আজ রেজিস্ট্রিডাকে এ্যার মেলে আপনাকে “মাম্দোর পুনর্জন্ম লেখার প্রথম অংশ 
পাঠালুম। দ্বিতীয় অংশ আসছে সোম-মঙ্গল নাগাদ পাঠাব। 
প্রতি সপ্তাহে এরকম কম হ’ক বেশী হ’ক পাঠাবো বলে প্রাপ্তি সংবাদের একটা ব্যবস্থা 
করলে ভালো হয়। লেখা পাওয়া মাত্রই air 71811-এ প্রাপ্তিসংবাদ জানালে দুশ্চিন্তার গর্ভযন্ত্রণা 
থেকে নিষ্কৃতি পাই। তাই কাউকে আদেশ দেন যে তিনি 
১) লেখার প্রাপ্তি সংবাদ জানাবেন এ্যার মেলে 
২) লেখা বেরলে তার কাটিং পাঠাবেন” * 
এ-ব্যবস্থা মাত্র এক মাসের জন্য। আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন বলে এই ব্যবস্থাই উত্তম 
বলে মনে হয়। 
I. এখানে এসে আপনাকে যে-চিঠি লিখেছিলুম সেটা পেয়েছেন কি? 
এখানে গরম খুব বেশী নয়। তবে চোখ একটু একটু কষ্ট দিচ্ছে। নূতন চশমার সন্ধানে আজ 
বেরবো। 


আশাকরি কুশলে আছেন। 
শ্রীতিনমস্কারান্তে 
সৈয়দ মুজতবা 
পত্রসংখ্যা : ৫২ 
ঢাকা 
২৪1 ৪1৫৭ 
প্রিয়বরেযু, 


আসছে রববার সকালে সাড়ে দশটায় দমদমা পৌছব। এবারে কলকাতায় তিন চার দিনের 
বেশী না। এখানে এসে চোখের পীড়ায় কাতর হয়ে পড়লুম বলে কোনো কাজই এগলো না। তবে 
“মামদৌর' পুনর্জন্ম’ টা শেষ করে ফেলেছি। সঙ্গে নিয়ে আসবো। 

যখন শুধু বসুমতী চালাতেন তখনই আপনি নানা ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতেন;এখন 
তো আর কথাই নেই।১ তাই আপনার অবসরের উপর আমরা আমাদের 67790 কমিয়ে আনছি। 
তার বদলে আশা করছি, আপনি বর্ষায় শান্তিনিকেতন আসবেন। গা-ছড়িয়ে দু'দিন রসালাপ করা 
যাবে। | 

আপনি ব্যস্ত থাকেন তাই 5॥৪৪০৪৫ করছি, সোমবার দিন সন্ধ্যা সাতটায় আটটা অবধি 
নিদেন আমি আছিই। যদি 70501 73৪1২-এ আসেন তবে দেখা হয়, সুখ-দুঃখের কথাও হয়, 


পত্রশুচ্ছ / ১৯৯ 


লেখা-ছাপার তো বটেই। আমার সঙ্গে শুধু অবিনাশ থাকবে। একেবারে একাও থাকতে পারি। 
দেখাটা হলে ভালো হয়। অন্যত্র একলা একলি যোগাযোগ করা কঠিন। এবারে কলকাতায় কোথায় 
উঠবো ঠিক নেই।খুব সম্ভব 5, Pea! 7২০৪৫_ তবে উপরের তলায় আয়ুব সায়েবেরত ওখানে 
আমার নিচের ঘরটা কাছে। আর বোধহয় এ বছর কলকাতায় থাকা হবে না! আপনি শান্তিনিকেতন 


কবে আসছেন, তার ও তো ঠিকানা নেই। 
বাকি-সব দেখা হলে হবে। 
শ্লীতিনমস্কার ও নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ৫৩ 
শান্তিনিকেতন 
৫1 ২1৫৭ 
সদস্তাঃ করণেষু, 


আমি অনেকগুলো লেখাই মনে মনে ঠিক করেছি। কতকগুলোর একটা ফিরিস্তিও করেছি। 
লেখাগুলো মোটামুটি দু'রকমের; প্রথম পর্যায়ে পড়ে হাস্য রস মিশ্রিত “রম্যরচনা* দ্বিতীয় পর্যায়ে 
পড়ে অপেক্ষাকৃত সিরিয়স জিনিস, সোজাসুজি যেগুলোকে রচনা বলা চলে। এ পর্যায়ের লেখা 
কোনো কোনো সময় নাতিদীর্ঘ হয়ে দুই তিন কিস্তি নিতে পারে। 

রম্য রচনা। 

১) কাস্টম্স্‌ আপিস। এর অত্যাচার কি কি প্রকারের হয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে। ভারতবর্ষে কি 
রকম। 

২) চালিয়াৎ। অল্প একটু ফরাসী শিখে গতানুগতিক উচ্চ 971115 এর উপর খোদকারী 
করতে গিয়ে এরা কি রকম হাস্যাস্পদ হন। 

৩) রেষ্টুরেন্টে আহার করা। সরল জন কিভাবে মোটামুটি আহারাদি সমাপন করে এবং 
চালিয়াত কি ভাবে বিপদে পড়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


I 

১) পণ্ডিতজী বললেন, মাস্টারদের মাইনে চাপরাসিরও কম। ব্যাপারটা কি রকম মারাত্মক 
তার সবিস্তর বর্ননা। ' 

২) হিন্দী : বাঙলা দেশে কতখানি চলবে? 

৩) ইস্কুলে কটা ভাষা শিখব? 

৪) দাবা খেলা 

৫) ওমর খৈয়াম__ প্রামাণিক জীবনী 

৬) ফনেটিক Spelling. 

ইত্যাদি ইত্যাদি 


২০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৭ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


ঘা 
হঠাৎ যদি ছোট গল্প লেখার[ ] যায়, তবে দুম করে একখানা ছোটগল্প ছাড়ব। সেটা এক কিস্তিতে 
শেষ না হয়ে দু’তিন কিস্তি চলতে পারে! এ সম্পর্কে বক্তব্য, 'নর্তকীর” আবেদন আমি ভুলিনি। 
| লেখাগুলো আস্তে আস্তে জমে আসলে তখন আপনি আপনার পছন্দ জানাবেন। সেই 
অনুযায়ী এদিক ওদিক মোড় ফেরানো যাবে। ইতিমধ্যে কোনো বিশেষ দিকে যদি আপনার দিল্‌- 
চস্পী থাকে তবে জানাবেন। সে বিষয়ে লেখার চেষ্টা করবো। 
জলে-ডাঙ্গায়’ সপ্তাহ খানেকের ভিতরই বেরবে। আপনি যদি নিজে এর একটা সমালোচনা 
করে [ন] তবে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার তো বইখানা মোটামুটি পড়া আছে। আরেকবার চোখ 
বুলিয়ে নিলেই হবে। 
আশাকরি কুশলে আছেন। এবার একখানা চিঠি চাই। 


সৈয়দ মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : ৫৪ 
শান্তি 
২৩ ৫ ৫৭ 
আজ আর লেখাটা শেষ হল না। প্রথম অংশ পাঠালুম। দ্বিতীয় অংশটা কাল পাঠিয়ে 
দেব। প্রথম অংশের শেষ টুকুরো টুকু বাঁচিয়ে রাখবেন। এঁ দিয়ে দ্বিতীয় কিস্তি আরম্ভ হবে। দেরী 
হয়ে গিয়ে থাকলে এক সঙ্গেই ছাপবেন। যা ভালো বিবেচনা করেন। 
অর্থলাভ হয়েছে। 
বই পাইনি। 
তা হলে এক খণ্ড ক্যাটালগ? 
আপনার “কলকাতার রাস্তাঘাট” দিলেন নাঃ 
বড্ড তাড়াতাড়িতে 
নমস্কারান্তে 
আ 
পত্রসংখ্যা : ৫৫ 
শান্তিনিকেতন 
১৭1৬ ৫৭ 
প্রিয়বরেষু, 
আমার লেখা ভালো হচ্ছে এর চেয়ে বেশী আনন্দ আমাকে আর কি দিতে পারতো? 
এই ডাকেই রেজিস্ট্রি করে নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়ামের" দ্বিতীয় কিস্তি পাঠালুম। 
বিষয়-বস্তু বিরাট বলে সর্বশুদ্ধ তিন কিস্তি লাগবে। 


পত্রগুচ্ছ / ২০১ 


চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি। হয়তো একবার কলকাতা আসতে হবে, চোখ দেখাবার জন্য। 
আশা করি কুশলে আছেন। 
রবিবারের ফালতো কাগজ ও পেয়েছি। ধন্যবাদ জানবেন। 

মু. আ. 


পত্রসংখ্যা : ৫৬ 
শান্তিনিকেতন 
৯1৭1 ৫৭ 
প্রিয়বরেষু, 
শারদীয়াতে লেখবার জন্য” আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেছেন-__ধন্যবাদ জানবেন ।কিস্তু 
আমি করি কি? চোখ বড়ই অত্যাচার করছে। মাঝে মধ্যে দু'এক দিন চোখ যখন ভালো থাকে তখন 
নজরুল ইসলাম” লিখে লিখে এযাবত পাঁচ পাতা (1) লিখতে পেরেছি। এ কিস্তি পরশুর (৩। ৭) 
আগে পাঠাতে পারবো বলে ভরসা পাচ্ছি নে। তাতে কি চলবে? 
কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে আসতে পারি কিন্তু বিপদ এই, এ-সব ব্যাপারে আমি ডাক্তারদের 
বড় বিশ্বাস করিনে। 
এখানে বর্ষা নেমেছে। তেমন গরম আর নয়। চোখ অন্ততঃ আরাম পেয়েছে। 
কুশল সংবাদ জানাবেন। শ্রীতিবদ্ধ মু. আলী 
নজরুল ইসলাম লেখাটা একটু দুর্বোধ্য হচ্ছে কিন্তু এর চেয়ে সরল করার মত শক্তি 
ভগবান দেন নি। আমার কপাল! 


পত্রসংখ্যা : ৫৭ 
শান্তিনিকেতন, 
১২151 ৫৭ 
প্রিয়বরেষু, 
১) কোনো কোনো সপ্তাহে ‘মিস’ যাচ্ছে। ঠিক ক'দিন হাতে রেখে রবিবারের লেখা পাঠালে 
আপনাদের সুবিধে হয় জানাকেন। আমি শেষ মুহূর্তের তাড়ার লেখক। 
২) নজরুল ইসলামের’ তৃতীয় এবং শেষ কিস্তি কি সময়মত পাননি? গেল রবিবারে 
বেরয়নি। 
৩) এদিকে কবে আসছেন? এখানে এখন অপূর্ব শ্যামবর্ণ। 
৪) এ-মাসের দক্ষিণা এখনো আসেনি। 
পত্রোত্তরে কুশল জানাবেন। আমি মানসিক দুশ্চিন্তায় আছি। তাই অল্পেই সারলুম। 
লেখা এখন কি রকম লাগছে। 
মুজতবা আলী 


২০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 
পত্রসংখ্যা : ৫৮ 


ভদ্র, 
কোনো মোটা ভুল নেই ।তবে “ত-_ভ” রর” বক" খি'র গোবলেট আমার ক্ষীণ দৃষ্টি 
দিয়ে দেখবে কি করে? দফতর (যেন অনুগ্রহ করে সেটা সারেন। ' 
কই আর চিংড়ি? বলেন কি, স্যর? ভগবান আপনাকে কইয়ের জীবন দেন। শুনেছি মাছ 
নাকি দু'শ বছর বাঁচে। 
কইয়ের সঙ্গে আপনি এলে ভালো বলতে বাধো২ ঠেকছে___আপনি বড় ব্যস্ত। এলে 
আনন্দ হত। 
মুজতবা 
২৯/৯ 


পত্রসংখ্যা : ৫৯ 
শান্তিনিকেতন 
৭1৭1 ৫৮ 
প্রিয়বরেষু, 

এ রববারের ‘সাহিত্যপত্র' বিভাগে দেখলুম, 'স্বর্ণকুমারী দেবীকে বাঙ্গলার প্রথম মহিলা 

ওপন্যাসিক বলা হয়েছে। 
আমার যতদূর জানা আছে ভার বছপূর্বে এক ইংরেজ মিশনারী মহিলা নাম ভুলে গিয়েছি) 
“ফুলমণি ও করুণা” নামক উপন্যাস লেখেন। বেইখানি আমি ছেলেবেলায় পড়েছি।) এ-খবর 


আমি পাই সাহিত্য পরিষদৎ কর্তৃক প্রকাশিত কোনো পুত্তিকায়। 
আমার মনে হয় এ নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। 
আশাকরি কুশলে আছেন। 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
পরে দীর্ঘতর লিখব! 
পত্রসংখ্যা : ৬০ 
শান্তিনিকেতন 
১৯। ৭। ৫৮ 
প্রিয়বরেষু, 


গতসপ্তাহে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা উপন্যাসিক সম্বন্ধে একটি অসম্পূর্ণ তথ্য নিবেদন 
করেছিলুম। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হয়েছি। 


পত্রগুচ্ছ / ২০৩ 


“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ”, 
প্রকাশের সন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ । 
তবেই দেখা যাচ্ছে, এ পুস্তক স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের পূর্বেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। এ পুস্তক কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। 
ভবদীয় 
সৈয়দ মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা :৬১ 
শান্তিনিকেতন 
৬। ৭৬১ 

প্রিয়বরেষু, 

বেশ কিছু দিন পূর্বে কল্যাণাক্ষ বাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কোনো উত্তর পাইনি। 

বিষয়টি ছিল, সেই দিদিমণি মনোদা দেবীর “পল্লীবধূর ডাইরি** নিয়ে। ৮৩ বছর বয়সে 
কিছুদিন পূর্বে তিনি বই খানার দ্বিতীয় (এবং সর্বশেষ খণ্ড) শেষ করেছেন! আপনারা সেটি ছাপতে 
চান কি না, জানতে চেয়েছিলুম। 

দয়া করে জানাবেন। দিদিমনি আর আমাদের ভিতর কত দিন আছেন, কে জানে। 

বর্ষার গোড়া থেকেই আমার শরীর ভালো যাচ্ছেনা । আপনি কিরকম আছেন? পত্রোত্তরের 
প্রতীক্ষায় রইলুম। কিমধিকম্‌। 


ভবদীয় 
সৈয়দ মুজতবা আলী 


পুঃ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখাটির দক্ষিণা পেলে ‘আধুনিক’ অর্থকষ্ট লাঘব হয়। 


পত্রসংখ্যা : ৬২ 
শান্তিনিকেতন 
৫1৮1 ৬১ 

প্রিয়বরেষু, 

আপনার চিঠি পেয়ে বড় আনন্দিত হলুম। 

পুজোর সময় লেখার” জন্য যে নিমন্ত্রণ আসে সেটা আমার প্রাপ্য । চোদ্দ বছর পরে খুনের 
আসামীকে পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়; সতেরো বছর ধরে যা পাচ্ছি তার জন্যও লৌকিকতা করতে 
হবে! আন্তরিকতার মূল্য দিয়ে! 


২০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এবারে “গৌর** চন্দ্রিকা। 

আপনি জানেন আমি পেটের ধান্দায় “সাহিত্য সৃষ্টি’ করি। এখানে চাকরি বাকরি করিনে, 
কোনো 91505 1)০0019 নেই। অতএব স্বল্প দক্ষিণায় আমার পক্ষে লেখা স্বভাবতই সম্ভবপর 
নয়। হালে দেব-সাহিত্য-কুটারৎ এখানে এসেছিল। প্রতি লেখার জন্য ১০০ টাকা ঠিক হয়েছে 
তা সেহুস্বই হোক আর দীর্ঘই হোক্‌। গৌর ওরকম দিতে পারবেন না। কাজেই এ নিয়ে দীর্ঘ 
আলোচনা করে লাভ কি? 

বেশী খর্চা হয় বলে সব আনন্দ, সব বিলাস, আপনাদের সঙ্গ সুখ সব কিছু বিসর্জন করে 
এই নির্জনে আছি। এখন আর কুরবানী দেবার মধ্যে আছে পেটের অন্ন। সেইটি না দিতে পারলে 
গৌর যেন অপরাধ না নেন। 

কিছুদিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পূজোর লেখা কতখানি হয়ে উঠবে না উঠবে 
অনুমান করতে পারছিনে। 

এক কথায় শুনুন, ল্যাজে-গোবরে হয়ে আছি। কোন্‌ দিকে পথ তাও জানিনে। 
Whistling in the 01 করার ও উপায় নেই বার্ধক্য দাঁত ও ফাক হয়ে গিয়েছে। কিমাধিকম্‌ ? 

প্রীতি ও আলিঙ্গন নেবেন 

সৈয়দ মুজতবা আলী 
পুঃ দক্ষিণা পেয়েছি। ধন্যবাদ। 


পত্রসংখ্যা : ৬৩ 
১২। ১২1৬৫ 
নৃতন ঠিকানা নোট করে নিলে ভালো হয়। 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
নিচু পাট 
P.O. BOLPUR (Dt. Birbhum) 


‘বসুমতী’ প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ মাসিক ‘বসুমতী’ যে কত দীর্ঘকাল ধরে নিরাবচ্ছিন্ন বঙ্গ 
সাহিত্যের সেবা করে আসছে সে-কথা কোনো সাহিত্যসেবীরই আজানা নয় বস্তুত মাসিক বসুমতী 
বাঙলা বিহার আসামাদির কত সুদূরতম কোণে গিয়েও দেখতে পাওয়া যায় তা সত্যই আশ্চর্যের 
বিষয় । মাসিক বসুমতীর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যে এই পত্রিকা প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী উভয়কেই 
তৃপ্তি দিতে পারে। 

সেই ‘বসুমতীর’ কলেবর বৃদ্ধির সংবাদে যে এঁ পত্রিকার পাঠকমাত্রই সাতিশয় সন্তোষ 
প্রকাশ করবেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

কলেবর বৃদ্ধি মাত্রই মেদবৃদ্ধি নয়। শশীকলা জনগণের হৃদয়ে আনন্দ দান করতে করতে , 


পত্রগুচ্ছ / ২০৫ 


কলেবর বৃদ্ধি করে। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, বসুমতীর ক্ষেত্রে তাই হয়ে সে যেন অক্ষয় পূর্নাক্রোত 
লাভ করে। কিমবৈশমিতি। 


P.O. BOLPUR 
Personal Birbhum 
১২। 
প্রিয়বরেষু, 
এই ১৯৬৫-এ আমি প্রায় তিনচার বার কলকাতা গিয়েছি, এবং তিনবার আপনার সন্ধানে 
গিয়ে দেখি, আপনি ‘গেছোদাদা’২কেও হার মানিয়েছেন। প্রতিবারেই একটা “রীদে-ভু-র সংবাদ 
দিয়ে রাখি এবং সেখান থেকে শব্দার্থে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত, কখনো একা, কখনো সজ্জন 
বেষ্টিত হয়ে আপনার প্রতীক্ষা করি। 
কলেবর’ তো বাড়াচ্ছেন। এবারে দক্ষিণার কলেবর বাড়িয়ে অধমাধমদের সেবা গ্রহণ 
করুন। সেটা বোধ হয়, হয়ে উঠবে না। শুনলুম নূতন কর্তৃপক্ষের অন্য পলিসি। 
আশাকরি সপরিবারে কুশলে আছেন। 
গুণমুগ্ধ 
সেমুআ 


পত্রসংখ্যা : ৬৪ 

Dr. S.M.ALI. 
প্ৰীতিভাজনেযু, 

এবারকার লেখাটা এমন জায়গায় এসে শেষ হল যে তার সঙ্গে পরের অধ্যায় ঠিক জোড়া 
যায় না__তাহলে বড্ড লম্বা হয়ে যায়। তাই এবারকার কিসন্তিটা একটু ছোট হয়ে গেল । তবু আশা 
করি মনঃপূত হবে। 

পরশুদিন দিবাদ্বিপ্রহরের চুরিতে আমার বিস্তর জিনিস এবং দুবৎসরের পরিশ্রম (ইতিহাসের 
পাণ্ডুলিপি) গেছে। মন ঈষৎ বিক্ষুব্ধ। তাই হাতের লেখাটা অমার্জিত। অমার্জনীয় না হলেই এখন 
বাঁচি। 


মুজতবা আলী 


২০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পন্রসংখ্যা-৩০ 


উৎসর্গ করা বই-_মুতগভস্ম । দশহরা ১৩৬২ 

উৎসর্গপত্র : সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর করকমলে 

রত্মমালা-_রড্রমালা | 

এ বইতে সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনও ঘুখবন্ধ নেই। 

বারাসতী চাটুষ্ে-_এ নামের উদ্দিষ্ট প্রাণতোষ ঘটক। চন্দননগরের বারাসাত এলাকায় তাদের 
বসতবাটি। তাই এই নামের উৎপত্তি এবং এঁদের পারিবারিক পদবি চট্টোপাধ্যায়, ঘটক 
উপাধি মাত্র। 

আপনার উপন্যাস-_মুভ্গভস্ম। 

লোকটি-_রাবেয়া আলী, সৈয়দ মুজতবা আলীর স্তরী। 
মধুগঞ্জ-_-অবিশ্বাস্য উপন্যাসের পটভূমিকা। 

নিরঞ্জন-_নিরঞ্রন মজুমদার । স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে উচ্চপদে ছিলেন। 
ফিরোজ-_সৈয়দ মুজতবা আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র। 


অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর টাইরা-_প্রাণতোব ঘটককে লেখা এই সময়ের কয়েকটি চিঠিতে 
চাকরি জীবনে অশাস্তির ইঙ্গিত আছে। সম্ভবত ১৯৫৬ সালের শেষে সরকারি চাকরি জীবনের 
সঙ্গে তীর বিচ্ছেদ ঘটে। ১৩ নভেম্বর ১৯৫৬ ও তার পরে ৩ জানুয়ারি ১৯৫৭ তারিখের 
চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে তিনি বোলপুরে পাকাপাকিভাবে থাকতে মনস্থ করেছেন। প্রসঙ্গত 
মাসিক বস্গুমতীর ১৩৬০ অগ্রহায়ণে ৩৩৬-৩৭ পাতায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি 
বিদায় সৈয়দ মুজতবা আলী 
প্রাদেশিকতার মেকী ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের 
হত্বাকত্ত্ট কেশকর যা নয় তাই করছেন। বাঙলার স্কন্ধে যত অজ্ঞ, অপটু, অযোগ্য 
ও অপদার্থকে চাপিয়ে বাগুলার যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করছেন__-আশাকরি আমাদের 
এই স্বীকারোক্তি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অস্বীকার করবেন না। আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্দ্র থেকে শুরু ক'রে ডাঃ রায়ের প্রচার বিভাগকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছেন, তার প্রমাণ পদে পদে মিলছে এবং ডাঃ রায়ও বোধ হয় উপলব্ধি করছেন। 
পাঠক-পাঠিকাই বিবেচনা করুন, একজন পাঞ্জাবী ও একজন মাদ্রাজী--বাঙলা 
ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও এমন কি বাশুলা দেশের মানচিত্র যাদের কাছে গ্রীক ভাষা 
ও দেশের মতই। সেই লুথরে আর মাথুর যদি হয় আমাদের আকাশবাণীর মাথা 
আর সরকারী প্রচারকর্তা, তা'হলে ডাঃ রায় যে এমন অসহায়ের মত সাহিত্যিক 
আর সাংবাদিকদের ডাকবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু আছে? 
কলকাতা বেতার কেন্দ্রে একজন বাঞ্জলী মুসলমান সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ 
এসেছিলেন, যিনি উড়িয়া ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর পনেরোটা ভাষা জানেন। সেই 
ডক্টর মুজতবা আলীকে কেশকর কটকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কি কারণে কেউ জানে 
না। ডকটর আলী বলেছেন যে,__“ওড়িয়া ভাষা না শিখলে কাজ চালাতে পারবো 
না। ওড়িয়া শিখতে আমার সাতদিন সময় যাবে।” 
মাসিক বসুমতী-তে প্রকাশিত ডক্টর আলীর অসমাপ্ত উপন্যাস নর্তকী” শেষ করবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন তিনি নিজেই। কিছুকাল অতীত হ'লেও প্রকাশিত অংশের পুনরায় মুদ্রণের ব্যবস্থা 
করবে মাসিক বসুমতী। 


পত্রসংখ্যা-৩৯ 


পত্রগুচ্ছ / ২০৭ 


অশ্ষিনী__অশ্বিনীকুমার গুপ্ত! দিল্লি থেকে প্রকাশিত ‘হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড” পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। 

রাজশেখর বাবু-_রাজশেখর বসু। 

বিবেক ভটচায্‌__বিবেকরপ্রন ভট্টাচার্য । অধ্যাপনা করতেন পরে জহরলাল নেহেরু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। আলী সাহেবের মাধ্যমে শ্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে পরিচয়। মাসিক 
বসুমতীতে লিখতেন। 


কুট্টনীমতম্ ত্র পূর্ব সংখ্যার পত্রসংখ্যা ১০ টীকা ৫। 
দিদিমণি-_মনোদা দেবী। যার প্রসঙ্গ ১৬ সংখ্যক চিঠিতে আছে। “ 


৫৬-[৫৭] চিঠির বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি ১৪.১.৫৬ তারিখে লেখা নয 
১৪.১.৫৭-তে লেখা। 
মণি- সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১ খণ্ড :৩০৭-১৬। 
আজ পণ্ডিতঞ্জী এখানে আসছেন-_পশ্ডিত জহরলাল নেহেরু! সোমেন চট্টোপাধ্যায় মুজতবা 
আলীর স্মৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন '...ঠার সঙ্গে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে গেছি। পণ্ডিত 
নেহেরুর গাড়ি আসছে। পথিপার্শে দাঁড়িয়ে আদাব জানালেন-_গাড়ির গতি কমল। 
পণ্ডিতজী মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'শামকো মিলেঙ্গে আপকে সাথ।’ তখনো এই ভাজন 
পাশে হাজির। 

(মুজতবা সংখ্যা । কোরক : ৭৮) 


এ লেখাটাতে_রসগোল্লা। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ২ খণ্ড : ৭-১৩। 
প্যারীদা- পত্রসংখ্যা ১ টীকা ১৬ 

সম্পাদকীয়___বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সে-সময় দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। 
নীরেন চক্রবর্তী- কবি নীরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী। 


হেরুদ্র-_অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ ভীরুঃ প্রপদ্যতে। 
রূদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥ 

( শ্বেতাম্ধতরোপনিষৎ। ৪1২১) 
আপনার লেখাটি_-এই রচনাটি মাসিক বসুমতী ১৩৬৩ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 
“রসগোল্পলা”। পরে ২৮ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছেন, লেখাটি তৈরি এবং তার মতে 
লেখাটি মাঝারি রকমের হয়েছে। রসগোল্লা” আলী সাহেবের উৎকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্টির 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 
ভেক্ষিবাণী-_-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার পঞ্জিকা সংস্কারের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে একটি পঞ্চাঙ্গ শোধন সমিতি 


২০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পত্রসংখ্যা-৫২ 


পত্রসংখ্যা-৫৯ 


৩. 


ক্যোলেপ্তার রিফর্ম কমিটি) গঠন করিয়া প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির গণনাপদ্ধতির নিরীক্ষা 
ও প্রয়োজন বোধে তাহার সংস্কার সাধনের সুপারিশ করিতে বলেন। এই কমিটির 
সুপারিশ অনুসারে তৎপরে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেন 
এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। বেশ কয়টি ভারতীয় 
ভাষায় ইহার প্রকাশ করা হয়। শুদ্ধ গণনাযুক্ত পপ্তিকা গণনা পদ্ধতির প্রচলন ছাড়াও. 
রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হইল সর্বভারতে একইরকম একটি 
বৰ্ষপঞ্জী (ক্যালেন্ডার) গণনা পদ্ধতির প্রচলন যাহা ভারতীয্ন এতিহ্যের বাহক ও 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক হইবে । শকাব্দ যুক্ত এই রূপ বর্ষপঞ্জী এখন সর্বভারতে প্রচলিত। 

(ভারত কো; ৪ খণ্ড) 


এখনতো আর কথাই নেই-_পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক দায় দায়িত্ব ও ঝঞ্জাটের 
মধ্যে দিন কাঁটছিল প্রাণতোষ ঘটকের। 

Windsor 8&-_এখনকার শেক্সপিয়র সরণি ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের 
সংযোগস্থলে অবস্থিত। 

আয়ুব সাহেব__আবু সয়ীদ আইয়ুব 


কলকাতার রান্তাঘাট-_ কলকাতার পথঘাট, ১৩৬৩, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড 
পাবলিশিং কো. লি., কলকাতা । 


নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম__-সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ২ খণ্ড 


শারদীয়াতে লেখবার জন্য-_ স্ুছুন্দর কা শির পর চামেলি কা তেল। শারদীয়া বসুমতী 
১৩৬৪, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ২ খণ্ড, পৃ ৩৬০-৬৪। 


স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮:৮.১৮৫৫-_৩.৭.১৯৩২) প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস দীপনিবার্। 
ফুলমণি ও করুণা__এ প্রসঙ্গে তৎকালীন জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Supdt. Acquisition Divison) ৪ অগস্ট ১৯৫৮-তে প্রাণতোষ ঘটককে 
লেখা একটি চিঠি আছে। সেজন্য অনুমান করি সৈয়দ মুজতবা আলীর চিঠি পাওয়ার পর 
প্রাণতোষ ঘটক ফুলমণি ও করুণা বইটি সম্পর্কে খোঁজ নিতে যোগাযোগ করেছিলেন। 
“ফুলমপি ও করুণা” এই নামে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ দেশ শারদীয় ১৩৬৩- 
রহিত রিনি তখন নহ কে গাদা মদদ এ ধতযহিকের প্রথম 
উপন্যাস রূপে পরিচিত করান। 

সাহিত্য পরিষদ-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 


পত্রসংখ্যা-৬১ 


পত্রগুচ্ছ / ২০৯ 


কল্যাণাক্ষ বাবুকে__কল্যাণাক্ষ গঙ্গোপাধ্যায়, মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী 
ছিলেন। ' 

মনোদা দেবীর বই__এ বই-এর সন্ধান পাইনি। 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখাটির--'রবির বিশ্বরূপ’, মাসিক বসুমতী। ১৩৬৮ বৈশাখ : ৪৩। 
সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাকলী, ১০ খণ্ড :১৮২-৮৫। 


পূজোর সময় লেখার-_একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের (১৩৫৫) খবর পাচ্ছি 
“পাহারা” সম্পাদক__প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। সম্ভবত এই পত্রিকার মুজতবা 
আলীকে লেখার জন্য প্রাপতোষ ঘটক অনুরোধ করেছিলেন। তারই উত্তরে তিনি একথা 
লেখেন। 

গৌর-_প্রাণতোষ ঘটকের বন্ধু গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু হতে পারেন। 

দেব সাহিত্য কুটীর- প্রখ্যাত প্রকাশক। 


বিসুমতী'র কলেবর বৃদ্ধির-_বসুমত্তী সাহিত্য মন্দিরের মালিকানা বদলের পর বিভিন্ন 
পরিবর্তনের মধ্যে মাসিক বসুমতী প্রাণতোষ ঘটকের সম্পাদনার নবকলেবরে প্রকাশের 
আয়োজন করে। সম্পাদক বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কাছে আশীর্বাণী বা শুভেচ্ছাবাণী চেয়ে 
পত্র দিয়েছিলেন। তারই উত্তরে সৈয়দ মুজতবা আলীর এই চিঠি। 
গেছোদাদা--সুকুমার রায়ের হযবরল-র গেছোদাদা। যিনি, “মনে কর তুমি যখন যাবে 
উলুবেড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, 
তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেলেন 
কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই!’ যাকে ধরা যায় না। 


এই সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকটি তথ্য জানিয়েছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার ও শ্রীমতী সুধীরা 
মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী সমগ্র দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় ও 
শ্রীমতী সর্বাণী দে। এঁদের সকলের কাছে আমরা গভীর খণবন্ধ। 


নবজীবন। 


প্রথম ভাগ 


শরীর সরকার কর্তৃক ক 





‘সম্পাদিত । 
' প্রথম বহমরের লেখকগণের নাম ॥. 
জীযুক্ত বন্ধিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে .. 
৮». হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় » জানকীনাথ চট্টোপাধ্যাত্র 
» নবীনচন্ত্র সেন ৯ ভিনকড়ি মুখোপাধ্যায় - 
» তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় » হেমচন্ত্র মিত্র | 
» চন্দ্রনাথ বসু , » নরেন্দ্রনাথ বসু | 
১ রবীজ্রনাথ ঠাকুর -» বঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
»- ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » রামগতি মুখোপাধ্যায় 
» যোগেন্ৰচঙ্গ ঘোষ 58 চিরপ্রীব শর্মা - 
১» চন্দ্রশেখর বন র্‌ ভর সেন 
» নীলকণ্ঠ মদ্থুমদার » তারণবন্ধু ভট্টাচার্য্য 
» দেবেন্দ্র বিল্লয় বঙ্গ ৮ মোহিনী মোহন দত্ত 
» কালিনাথ দত্ত » গোপালচন্ত্র চৌধুরি 
» রজনীকান্ত গুধ » সিদ্ধেশ্বর রায় ' 
॥ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় | 2: হেমচন্দ্র ঘোষ 
» তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় - ৮». গোবিন্দচন্ত্র দাস, 
» প্রমথ নাথ বস B. Sc. London. , ০১ প্রোবিদ্দমোহন রায় 
১» ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় »» ব্রসিকলাল রায় . 
» ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় » বামদেব দত্ত ' 
» কালিবর বেদাত্ত বাগীশ »* ঈশীনচন্দ্র বঙ্গ 
» হর্নিসাধন ০ ্রীমতী শ্যদান্থন্গরী দেবী 


কালিকাতা। । 


৫১ নং মৃজাপুর স্ট্রীট, খারী প্রেসে প্রউমাচরণ চক্রবর্তী দ্বারা 
দিত ও প্রকাশিত | 





সন, ১২৯২ সাল। 


মূল্য তিন টাকা মাত্র । 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি 


১/১, শ্রাবণ ১২৯১ 


সুচনা 
ধৰ্ম্ম-জিজ্ঞাসা 


Social Organism অথবা 


১/২, ভাদ্র ১২৯১ 
সমাজ-শরীর : দ্বিতীয় প্রস্তাব 
মনুষ্যত্ব : প্রথম কথা 

সিংহল যাত্রা 

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম 
শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা 
নবজীবন (পদ্য) 

কুঞ্জ সরকার (গল্প) 
হনুমান চরিত (পদ্য) 


১/৩, আশ্বিন ১২৯১ 
ব্ৰততত্ব : ১ সমাজ 
অনুশীলন 


সিংহল যাত্রা 


অরুণটাদ দত্ত 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তাংপ্রচ. [তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়] 


গঙ্গাচরণ সরকার-অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্ছিমনন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


নবীন [নবীনচন্দ্র সেন] 


অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


৬৫-৭৫ 
৭৬-৮৫ 
৮৬৯২ 
৯২-১০৪ 
১০৪-১১৪ 
১১৫-১২০ 
১২১-১২৪ 
১২৫-১২৮ 


১২৯-১৩৭ 
১৩৭-১৪৯ 
১৫০-১৫৭ 


২১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নবজীবনে শক্তিসাধনা (পদ্য) 


ষোড়শোপচারে পুজা 
হিন্দু ধৰ্ম্ম ও হিন্দু সমাজ 
বাঙ্গালির দুর্গোৎসব 
ছতোম প্যাচার গান (পদ্য) 
১/৪, কার্তিক ১২৯১ 
প্রততত্ব : ২'সুখ 

অন্ধকার ক্রোড়ে 
মম্মকিথা 
সর্টমাস্‌ রো'র দৌত্য 
তেত্রিশ কোটি দেবতা 


সুখ 
বৈষ্ণব কবির গান 


১/৫, অগ্রহায়ণ ১২৯১ 
ব্রততত্ব ৩ নিয়ম 

সিংহল যাত্রা 
কাশীস্তোত্র (পদ্য) 
মৰ্ম্মকথা ২ 

বৈষ্ণবতত্ব 

রাজপথের কথা 

প্রতিমা 

আত্মদান (পদ্য) 


১/৬, পৌষ ১২৯১ 
তত্ববিদ্যা বা থিয়সফি 
সরল বিশ্বাসের উপাসনা 
পূর্ত (পদ্য) 
বুদ্ধিবধ বা জ্ঞানকাণা 
ভারতে ব্রিটিশাধিকার 
মহাশক্তি 

ভারতের রাজ্জলক্ষ্মী (পদ্য) 
লর্ড রীপণ 

পৌরাণিক অবতারতত্তব 
রীপণ উৎসব : ভারতের 
নিদ্রাভঙ্গ (পদ্য) 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ 


কালীবর বেদান্তবাগীশ 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


A 


১৫৭-১৩০ 
১৬১-১৭১ 
১৭২-১৭৬ 
১৭৭-১৮৪ 
১৮৫-১৯২ 


১৯৩-১৯৯ 
১৪৯৯-২০৩ 
২০৪-২১০ 
২১১-২২৫ 
২২৫-২৩৮ 
২৩৮-২৫২ 
২৫২-২৫৬ 


২৫৭-২৭৩ 
২৭৩-২৮০ 
২৮১-২৮২ 
২৮২-২৮৮ 
২৮৯-২৯৭ 
২৯৭-৩০২ 
৩০২-৩১৭ 
৩১৭-৩২০ 


৩২১-৩২৬ 
৩২৬-৩৩৩ 
৩৩৪-৩৩৮ 
৩৩৮-৩৪৪ 
৩৪৫-৩৫৫ 
৩৫৫-৩৬৫ 
৩৬৬-৩৬৯ 
৩৬৯-৩৭৭ 
৩৭৮-৩৮৮ 


৩৮৯-৩৯২ 


১/৭, মাঘ ১২৯১ 
সঙ্কর্ষণাগ্ি-_অনস্ত-বলরাম 
সঙ্গীত 

সিংহলযাত্রা 

ভক্তি মি 

শিক্ষা 

ভাই হাততালি 
চন্দ্রালোকে 
ভালবাসা 

পূজার কুসুম 

অপূর্ব বৈরনির্ধ্যাতন 
নব মাথুর সংবাদ 


১/৮, ফাল্গুন ১২৯১ 
প্রাচীন কলিকাতা 
হিন্দুধর্মের নবজীবন 
আকাশ পেদ্য) 

বল্‌ দেখি ভাই কি হয় ম'লে 
ভারতে ইংরেজ রাজত্ব 
মানুষ কি স্বাধীন? 

বদ্‌ রসিক 

বড় গল্প নয় (গল্প) 
সুন্দর-বনে ব্যাপ্রাধিকার 
আমাদের অধীনতা 
রাজপদ ও অধীনতা 
জাহন্বী তীরে (পদ্য) 


১/৯, চৈত্র ১২৯১ 
পৌত্তলিকের শক্তিপুজা 
ভারত ভ্রমণ 

প্রতিধ্বনি (পদ্য) 
শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ 
হিন্দুধৰ্ম্মের নবজীবন 

বসন্ত পূর্ণিমা (পদ্য) 
অবতার বাদ 

ক্ষুদ্রের নিবেদন 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২১৩ 


চন্দ্রশেখর বসু 


তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


প্রমথনাথ বসু 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রমথনাথ বসু 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


৩৯৩-৩৯৮ 
৩৯৯-৪০৪ 
80৫-৪১০ 
8১০-৪২০ 
8৪২০-৪২৮ 
৪২৮-৪৩২ 
8৪৩২-৪৪০ 
৪৪০-৪৪৫ 
8৪৪৬-৪৪৮ 
88৮-৪৫০ 
8৫০-৪৫৬ 


8৪৫৭-৪৬৬ 
৪৬৬-৪৭১ 
৪৭২-৪৭৩ 
8৭8-8৭৬ 
৪৭৬-৪৮২ 
৪৮২-৪৮৭ 
8৪৮৭-৪৯১ 
8৯১-৫০০ 
৫০০-৫০৫ 
৫০৫-৫০৯১ 
৫০৯-৫১৬ 
৫১৭-৫২০ 


৫২১-৫২৬ 
৫২৬-৫৩২ 
৫৩২-৫৩৫ 
৫৩৫-৫৪৬ 
৫৪৭-৫৫১ 
৫৫১-৫৫৪ 
৫৫৫-৫৫৭ 
৫৫৮-৫৬০ 


২১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ভারতীয় ও বৈদেশিক সুল্ষমন- 


১/১১, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ 


. ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থুলতত্ব 


মহৎ, ক্ষুদ্ের প্রতি 

ভারতভ্রমণ ৩ 

বৈষ্ণবতত্ব 

সংক্রান্তি তত্ব 

কুলীন-পত্তী (পদ্য) 

পৌত্তলিকের শক্তিপূজা : প্রতিবাদ 
কেন লেখা হইল না 
ত্রিগুণ ও সৃষ্টি 

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া 
উচিত কিনা? 


* বিগত ২৮শে বৈশাখ কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়। 


নদী (পদ্য) 


চন্দ্রশেখর বসু 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


চন্দ্রশেখর বসু 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


রজনীকান্ত গুপ্ত 
দেবেন্দ্রবিজয় বসু 


কালীনাথ দত্ত 
ইন্দ্রনাথ দেবশর্মা 


চন্দ্রশেখর বসু 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


. উশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কালীনাথ দত্ত 
গোবিন্দমমোহন রায় 


রসিকলাল রায় 
দেবেন্দ্রবিজয় বসু 


সম্পাদক [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] 


৫৬১-৫৬৩ 
৫৬৪-৫৬৮ 


৫৬৯-৫৭৮ 
৫৭৮-৫৮৩ 
৫৮৪ 


৫৮৫-৫৯০ 
৫৯০-৫৯৭ 
৫৯৭-৬০৫ 
৬০৫-৬১৫ 
৬১৬-৬২৩ 
৬২৩-৬২৪ 
৬২৫-৬৩৪ 
৬৩৪-৬৪১ 
৬৪২-৬৪৮ 


৬৪৯-৬৫৪ 
৬৫৫-৬৫৬ 
৬৫৭-৬৬৫ 
৬৬৫-৬৬৮ 
৬৬৮-৬৭২ 
৬৭৩-৬৭৪ 
৬৭৫-৬৭৮ 
৬৭৮-৬৮১ 
৬৮১-৬৮৮ 


৬৮৯-৭১১ 


৭১১-৭১২ 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২১৫ 


রিয়ার 
১/১২, আষাঢ় ১২৯২ 


মৈত্রী চন্দ্রনাথ বসু ‘৭১৩-৭২৫ 
ত্ৰিগুণ ও সৃষ্টি দেবেন্দ্রবিজয় বসু ৭২৬-৭৩৬ 
ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৩৭-৭৪৯ 
বিধবার প্রার্থনা (পদ্য) ৭৫০-৭৫৩ 
ভূগর্তস্থ অগ্ি চন্দ্রশেখর বসু ৭৫৩-৭৫৭ 
রাহ ও কেতু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ৭৫৭-৭৫৯ 
বঙ্গে ইংরেজাধিকার রজনীকান্ত গুপ্ত ৭৬০-৭৬৫ 
হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ 

হওয়া উচিত কিনা? শ্যামাসুন্দরী দেবী ৭৬৬-৭৭৬ 
বর্ষশেষে দুই একটি কথা সম্পাদক [৩] 
নবজীবনের আটকৌড়ে [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] [৩-৬] 
২/১, শ্রাবণ ১২৯২ 

ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১-১০ 
বিবর্তন রামেন্দরসুন্দর ব্রিবেদী ১০-১৬ 
শাস্ত্রীয় সৃষ্টি ও প্রলয়-তত্ব চন্দ্রশেখর বসু ১৭-২৬ 
খণ্বেদের দেবগণ রমেশচন্দ্র দত্ত ২৭-৪৬ 
হলধর ঘটক (গল্প) অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৪৭-৫২ 
ধৰ্ম্ম ও ধন্মেরি অনুষ্ঠাতা শশধর তর্কচূড়ামণি ৫২-৫৮ 
মহামায়া (উপন্যাস) তারকনাথ বিশ্বাস ৫৯-৬৩ 
শুকসারী সংবাদ পেদ্য) অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৬৪ 
২/২, ভাত্র ১২৯২ 

মৈত্রী চন্দ্রনাথ বসু ৬৫-৭৫ 
স্পেন্সরের সাম্য; উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ৭৫-৭৯ 
হিন্দুধ্ছের সার্বভৌমিকত্ব চিরপ্তীব শর্মা ৭৯-৮২ 
ব্রিগুণ ও সৃষ্টি দেবেন্দ্রবিজয় বসু ৮২-৯২ 
ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৩-১০৫ 
মহামায়া (উপন্যাস) তারকনাথ বিশ্বাস ১০৫-১১২ 
খাণেদের দেবগণ রমেশচন্দ্র দত্ত ১১৩-১১৯ 
নিবৃত্তিস্ত মহাফলা (গল্প) ১২০-১২৫ 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৬-১২৮ 


২১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২/৩,আশ্বিন ১২৯২ 

দীক্ষা 

ভারত ভ্রমণ ৪ 

কংস কারাগারে দেবকী (পদ্য) 
ভক্তি 

ধাণ্থেদের দেবগণ 

মৈত্রী 

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য 


২/৪, কার্তিক ১২৯২ 
বৈষ্ণব তত্ব : রাগমার্গে বৈরাগ্য 
ভারত ভ্রমণ ৫ 

ভজহরির বিয়ে 


এবার আসিল বঙ্গে দারুণ ভাদর পেদ্য) 


খখ্েদের দেবগণ 
মৈত্রী 

কুন্তী (পদ্য) 

মহামায়া (উপন্যাস) 
স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব : কখন 
ফলিবে নাকি? 


২/৫, অগ্রহায়ণ ১২৯২ 
বৈষ্ণব তত্ব : রাগমার্গে ভজন 
হরিদ্বার (পদ্য) 

প্রীতি 


ত্রিগুণ ও সৃষ্টি 

বেদ কাব্য না বিজ্ঞান £ 
ইন্দ্রিয়ের আকাঙক্ষা 
মহাতরঙ্গ 
শ্বাশানের-প্রেমছায়া (পদ্য) 


২/৬, পৌষ ১২৯২ 
ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী 
শক্তি পূজা 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


১২৯-১৩৩ 
১৩৪-১৩৭ 
১৩৮১১৪৩ 
১৪৪-১৪৫ 
১৪৬-১৫৪ 
১৫৪-১৬১ 
১৬১-১৬৪৯ 
১৬৯-১৮১ 
১৮২-১৯২ 


১৯৩-২০০ 
২০০-২০৭ 
২০৭-২১৭ 
২১৭-২২০ 
২২১-২২৭ 
২২৮-২৩৯ 
২৩৯-২৪২ 
২৪২-২৫০ 


২৫০-২৫৬ 


২৫৭-২৭০ 
২৭০-২৭৩ 
২৭৩-২৮১ 
২৮১-২৮৯ 
২৯০-৩০২, 
৩০২-৩০৯ 
৩০৯-৩১৮ 


৩১৯-৩২০ - 


৩২১-৩৩৫ 
৩৩৫-৩৪৮ 


Ll 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২১৭ 


* এই প্রবন্ধ বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ রাব্রিকালে এঁড়িয়াদহস্থ ‘ধর্ম্মসাধন’ সমাজে পঠিত হয়। 


বঙ্গে ইংরেজাধিকার ৩ রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৪৮-৩৫৭ 
সখার নিকট শেষ বিদায় (পদ্য) ৩৫৭-৩৬২ 
সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা চন্দ্রনাথ বসু ৩৬২-৩৬৯ 
মহামায়া (উপন্যাস) তারক্নাথ বিশ্বাস ৩৬৯-৩৭৬ . 
গগন পটো অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৩৭৭-৩৮১ 
তপোবন (পদ্য) ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ৩৮১-৩৮৪ 
২/৭, মাঘ ১২৯২ 
আর্্ধর্মের ভাবী রূপ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৩৯৭-৪০৯ 
ফুলের স্বপ্ন ভঙ্গ (পদ্য) ভগবতীচরণ ঘোষ ৪০৯-৪১২ 
খাথেদের দেবগণ রমেশচন্দ্র দত্ত ৪১৩-৪২১ 
বঙ্গে ইংরেজাধিকার ৪ রজনীকান্ত গুপ্ত ৪২২-৪৩২ 
সত্য নীলকণ্ঠ মজুমদার ৪৩৩-৪৪১ 
_ বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র চন্দ্রনাথ বসু ৪৪১-৪৫১ 
দিগম্বর ভট্টাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৪৫১-৪৫৬ 
মহামায়া (উপন্যাস) তারকনাথ বিশ্বাস ৪৫৭-৪৬০ 
২/৮, ফাল্গুন ১২৯২ 
খথ্বেদের দেবগণ রমেশচন্দ্র দত্ত ৪৬১-৪৭১ 
বিধবা বিবাহ রামদাস সেন 8৭১-৪৭৭ 
ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী ৪৭৮-৪৯৩ 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ৪৯৪-৫০৫ 
উত্তট কথা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫০৬-৫১০ 
মন্বস্তর চন্দ্রশেখর বসু ৫১০-৫১৯ 
কৰ্ম্মফল (পদ্য) ৫২০-৫২৪ 
২/৯, চৈত্র ১২৯২ 
আৰ্য্যধৰ্ম্মের ভাবীরূপ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫২৫-৫৩১ 
খখেদের দেবগণ রমেশচন্দ্র দত্ত ৫৩২-৫৩৯ 
ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী ৫৩৯-৫৪৭ 
শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যকাল রামদাস সেন ৫৪৭-৫৫৫ 
দয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫৫-৫৬০ 
শাস্ত্র সমর্থন নীলকণ্ঠ মজুমদার ৫৬১-৫৭৩ 
বিশ্বের পরমায়ু চন্দ্রশেখর বসু ৫৭৪-৫৭৯ 


বাসন্তী পূজা (পদ্য) ৫৮০-৫৮২ 


২১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


অতীত 
উত্তট কথা 


২/১০, বৈশাখ ১২৯৩ 
খশ্বেদের দেবগণ 
কল্পকাল 

বঙ্গে ইংরেজাধিকার ৫ 
নাচত ময়ূর পেদ্য) 

ধ্ৰুব 

আর্ধ্যবীরগণের দিস্বিজয় 
মহামায়া (উপন্যাস) 
উত্তট কথা 


২/১১, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ 
নৈমিত্তিক প্রলয় 
অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
হোলকার মলহর রাওর রাজ্য 
মহামায়া (উপন্যাস) 

বঙ্গে ইংরেজাধিকার ৬ 
জন্ত-ধৰ্ম্মী মানব 
অক্ষয়কুমার দত্ত 


২/১২, আষাঢ় ১২৯৩ 


৩/১, শ্রাবণ ১২৯৩ 
সেকালের দারোগার কাহিনী 
বৈধব্য-ব্রত 


নগেন্দ্রনাথ বসু 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


রমেশচন্দ্র দত্ত 
চন্দ্রশেখর বসু 
ৰ গুপ্ত 


তারকনাথ বিশ্বাস 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


চন্দ্রশেখর বসু 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
তারকনাথ বিশ্বাস 
রজনীকান্ত গুপ্ত 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


চন্দ্রশেখর বসু 


গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
চন্দ্রনাথ বসু 


গিরিশচন্দ্র বসু 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


৫৮২-৫৮৫ 
৫৮৫-৫৮৮ 


৫৮৯-৫৯৬ 
৫৯৭-৬০৭ 
৬০৭-৬১৯ 
৬১৯-৬২১ 
৬২২-৬৩৩ 
৬৩৪-৬৩৯ 
৬৪০-৬৪৫ 
৬৪৫-৬৫২ 


৬৫৩-৬৬০ 
৬৬১-৬৬৯ 
৬৭০-৬৭৬ 
৬৭৭-৬৮৪ 
৬৮৫-৬৯৮ 
৬৯৯-৭০৬ 
৭০৬-৭১৬ 


৭১৭-৭২২ 
৭২৩-৭২৪ 
৭২৫-৭৩৭ 
৭৩৭-৭৪০ 
৭8১-৭৫৫ 
৭৫৫-৭৬৬ 
৭৬৭-৭৭৫ 
৭৭৫-৭৮০ 


2-১০ 
১০-১৪ 


নবৰ্জীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি /২১৯ 


* এই প্রবন্ধ পারিবারিক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ। 

কাব্য (পদ্য) ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] | ১৫-১৮ 
শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা রামদাস সেন ১৮-২৪ 
ভারত উদ্ধারিণী সভার 

কাৰ্য্যবিবরণ ২৪-২৬ 
উদ্ভট কথা . অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৭-৩৭ 
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা বৃদ্ধ হিন্দু [রাজনারায়ণ বসু] ৩৭-৫৩ 
সৃষ্টি-তত্ব রামেন্দ্রসুদ্দর ত্রিবেদী ৫৪-৬৩ 
মঙ্গলগীতি (পদ্য) . ৬৪ 
৩/২, ভাদ্র ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু ৬৫-৭৩ 
হিন্দু কাহাকে বলে? তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৭৩-৭৯ 
সৃষ্টিতত্ব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৭৯-৮৩ 
দিল্লী (যুধিষ্ঠির ও চন্দ্রগুপ্তের 

কাল নির্ণয়) ৮৩-৯৪ 
ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৯৪-১০০ 
সুরধুনী তীরে (পদ্য) ১০১-১০২ 
দান ধৰ্ম্ম ১০২-১০৭ 
অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত ১০৭-১১৭ 
ধর্মের যাজনা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১১৭-১২২ 
তোমরা যদি আর্ধ্য হও, আমরা 

অনার্ধ্য হিন্দু [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] ১২৩-১২৬ 
বাঙ্গালীর অদৃষ্টে বিধাতার লিপি ১২৬-১২৮ 
৩/৩, আশ্বিন ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু ১২৯-১৫৪ 
নির্ধোধের উক্তি ১৫৪-১৫৭ 
প্ৰবোধ (পদ্য) ১৫৭-১৬০ 
নুতন দিল্লীর বিবরণ (ভ্রমণ) ১৬০-১৬৬ 
কাশীমবাজার রাজবংশ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৬৬-১৭৩ 
হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা : যবদ্ীপ ১৭৪-১৭৯ 
পূজার গল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৭৯-১৮৯ 


জয় অগদন্ধে (পদ্য) | ১৯০-১৯২ 


২২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৩/৪, কার্তিক ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু 
পুরাতন দিল্লী ভ্রেমণ) 

কাশীম বাজারের রাজবংশ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
মা-হারা মেয়ে গোবিন্দচন্দ্র দাস 
মা-মরা মেয়ে গোবিন্দচন্দ্র দাস 
নিষ্কাম ধৰ্ম্ম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মাইলডে [মাইলাড] অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
জাতীয় স্তোত্ৰ (পদ্য) 

উদ্তট কথা অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মিত্র বিলাপ পেদ্য) অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। 

৩/৫, অগ্রহায়ণ ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু 
পুরাতন দিল্লী (ভ্রমণ) 

কাশীম বাজারের রাজবংশ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
হিন্দু কাহাকে বলে? তা. প্র. চ. [তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়] 
হরিনাম (পদ্য) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
মনুষ্যের ভোজ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
যম 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত : দার্শনিক মত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টরোপাধ্যায় 
কাব্যি সমালোচনা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 
৩/৬, পৌষ ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু 
পুরাতন দিল্লী (ভ্রমণ) 

মহা হিন্দুসমিতি : পূর্ব প্রস্তাবের 

সমর্থন দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
ধৰ্ম্ম মীমাংসা (পদ্য) | 
সংসার ধর্ম্ম 

বুদ্ধচরিত : গোপার স্বপ্নদর্শন রামদাস সেন 
ব্রিটেনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া (পদ্য) গঙ্গাচরণ সরকার 
বিষম বাজার বা সম্মার্জ্জনী মেলা 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


১৯৩-২০৪ 
২০৪-২১৪ 
২১৪-২২২ 

২২৩ 

২২৪ 
২২৫-২৩২ 
২৩২-২৪১ 
২৪২-২৪৩ 
২৪৪-২৫৩ 
২৫৪-২৫৬ 


২৫৭-২৭২ 
২৭৩-২৮২ 
২৮২-২৯০ 
২৯০-২৯৪ 
২৯৪-২৯৯ 
২৯৯-৩০৬ 
৩০৭-৩১০ 
৩১০-৩১৫ 
৩১৫-৩২০ 


৩২১-৩৩৪ 
৩৩৪-৩৪৪ 


৩৪৫-৩৬৩ 
৩৬৩-৩৬৪ 
৩৬৪-৩৭০ 
৩৭১-৩৭৪ 
৩৭৫-৩৭৮ 
৩৭৮-৩৮৪ 


নবজীকন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২২১ 


৩/৭, মাঘ ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু ৩৮৫-৩৯৫ 
অনি পিসী (গল্প) অক্ষয়চন্ত্র সরকার ৩৯৬-৪০৬ 
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ইন্দ্রনাথ দেবশর্মা [বন্দ্যোপাধ্যায়] ৪০৬-৪১০ 
সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি ৪১০-৪১৫ 
সারদা-সঙ্গীত গোন) ৪১৫-৪১৭ 
সৃষ্টিতত্ব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৪১৭-৪২২ 
মিষ্ট কথার কাঙ্গাল ৪২২-৪২৭ 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্রোপাধ্যায় ৪২৭-৪৩৪ 
যুরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার 8৩৫-৪৪০ 
ব্রিটেনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া (পদ্য) গঙ্গাচরণ সরকার 88১-৪৪৩ 
পঞ্চাশী-পরব (পদ্য) অক্ষয়চন্দ্র সরকার 888-88৮ 
৩/৮, ফাল্গুন ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু 88৯-৪৬৩ 
শাক্যসিংহের শুদ্ধোদনের নিকট 

হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া 

নিষ্তুমণ রামদাস সেন ৪৬৩-৪৭০ 
সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি ৪৭০-৪৭৭ 
বসস্তোৎসব 8৭৭-৪৮৩ 
বসন্তে (পদ্য) 8৮৪-৪৮৮ 
পূর্কস্মৃতি সতীশ [সতীশচন্ত্র ঘোষ] ৪৮৪-৪৮৫ 
আশা, আবেগ, সাম্বনা ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ৪৮৫-৪৮৭ 
সান্ধ্য তোটক সঙ্গীত ৪৮৭-৪৮৮ 
প্রাচীন ভারত অর্থাৎ বিদেশীয় 

প্রাচীন পরিব্রাজকগণ কর্তৃক 

ভারত যন্তুপ বর্ণিত ৪৮৯-৪৯৯ 
জয়দেব অক্ষয়চন্ত্র সরকার ৫০০-৫১২ 
৩/৯, চৈত্র ১২৯৩ 

সে কালের দারোগার কাহিনী গিরিশচন্দ্র বসু ৫১৩-৫৩৪ 
সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি ৫৩৪-৫৪০ 
প্রাচীন ভারত বা প্রাচীন বিদেশীয় 

পরিব্রাজকগণ কর্তৃক ভারত 


যদ্ূপ বর্ণিত ৫৪১-৫৫৩ 


২২২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


যুরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার ২ 
শ্রীকৃষ্ণচরিত (দার্শনিক মত) ২ 


জয়দেব ২ 
সিংহের উপাধি বিতরণ 


৩/১০, বৈশাখ ১২৯৪ 
বাঙ্গালার শেঠবংশ 
মানবীয় কর্ম 


কীর্তি কৌমুদী ও সোমেশ্বরদেব 


শিশু (পদ্য) 


সে কালের হাকিম ও আমলাদের 


কথা 


রাজা রতনচাদ 


৩/১১, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ 
বাঙ্গালার শেঠবংশ ২ 
রুচি ও রস 
কপালকুণ্ডলা 
গোপীগীতি (পদ্য) 


পানিপতের যুদ্ধ : অবতরণিকা 
এঁ (পণ্ডিত কাশীরাজ প্রণীত 


পারস্যগ্রস্থ হইতে গৃহীত) 
উদ্ভট কথা 


৩/১২, আষাঢ় ১২৯৪ 
বাঙ্গালার শেঠবংশ ৩ 
বুদ্ধচরিত 
বেদিয়াজাতি ও বেদিয়া 
চোরের কথা 
লুকোচুরি পেদ্য) 


কপালকুশুলা 
পানিপতের যুদ্ধ (পণ্ডিত 


কাশীরাজের পারস্যগ্রস্থ হইতে) ২ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


রামদাস সেন 


গিরিশচন্দ্র বসু 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
রামদাস সেন 


গিরিশচন্দ্র বসু 


৫৫৪-৫৫৮ 
৫৫৯-৫৬২ 
৫৬২-৫৭৪ 
৫৭৪-৫৭৬ 


৫৭৭-৫৯২ 
৫৯৩-৬০৪ 
৬০৫-৬০৯ 
৬১০-৬১২ 


৬১২-৬৩০ 


৬৩১-৬৪০ 


৬৪১-৬৫২ 
৬৫২-৬৬৮ 
৬৬৮-৬৮০ 
৬৮০-৬৮৩ 
৬৮৩-৬৮৭ 


৬৮৮-৭০০ 


৭০০-৭০৪ 


৭০৫-৭১৩ 
৭১৪-৭২৩ 


৭২৪-৭৪১ 
৭8১-৭৪২ 


৭৪৩-৭৫৬ 


৭৫৬৮৭৬০ 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২২৩ 


প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক 

হিন্দুধর্মের সংস্কার চন্দ্রমোহন সেন ৭৬১-৭৬৮ 
8/১, শ্রাবণ ১২৯৪ 

প্রাণের প্রার্থনা (পদ্য) ১ 
পানিপতের যুদ্ধ (পণ্ডিত কাশীরাজের 

গ্রন্থ হইতে) ৩ ২-১৭ 
বাল্য-বিবাহ : বিজয় ও বসন্তের 

কথোপকথন ১৭-২৭ 
সাহেব-চোর গিরিশচন্দ্র বসু ২৭-৪১ 
স্বভাব ও অভ্যাস 

(হিন্দুজাতির পক্ষে) 8১-৪৬ 
উপন্যাস অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৪৬-৪৮ 
বৈদেশিক সভ্যতা > রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী ৪৯-৫৮ 
ক্রোটনের কথা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫৯-৬১ 
জীবন সমস্যা (পদ্য) ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ৬১-৬৪ 
8/২, ভাদ্র ১২৯৪ 

পানিপতের যুদ্ধ (পণ্ডিত 

কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে) ৪ ৬৫-৬৯ 
আধ্যাত্মিক-অর্থ ৬৯-৭২ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

(ধর্মের ছেষাদেষী) গঙ্গাচরণ সরকার ৭২-৮৫ 
রুক্সা বাইএর চিঠি (পদ্য) ৮৫-৮৮ 
সুতা রঘুনাথ দে ৮৯-৯৭ 
শারদীয়া শক্তিপূজা (পদ্য) ৯৮-১০১ 
আগমনী (পদ্য) গঙ্গাচরণ সরকার ১০১-১০৪ 
দুর্গোঘসবে আশা (পদ্য) ১০৪-১০৭ 
পৌত্তলিকতা ১০৭-১১৫ 
হিন্দু ধর্মের সংস্কার ১১৬-১২০ 
কে আছে আমার (পদ্য) গোবিন্দচন্দ্র দাস ১২১-১২৮ 
৪/৩, আশ্বিন ১২৯৪ 

বিজয়া দশমী (পদ্য) শ্রচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি ১২৯-১৩২ 


পাতগ্জল যোগসূত্র হৃধীকেশ শাস্ত্রী ১৩৩-১৪৭ 


২২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মিসর 
ইউরোপে দর্শন ও ধৰ্ম্মপ্রচার ৩ 
কন্যাভার 

হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র 
আর্ধ্জাতির কম্ম্মকাণ্ড 
আর্ধ্জাতির জ্ঞানকাণ্ড 


8/8, কার্তিক ১২৯৪ 


8/৫, অগ্রহায়ণ ১২৯৪ 
গারিবল্ডি 

পাতঞ্জল যোগসূত্র 

ওই সে পাষাণী (পদ্য) 

মাতরগন্গে 
বাইবেলের কথা : হিন্দুর সমালোচ্য 
হিন্দু ধর্মের সংস্কার : প্রতিবাদের 


প্রত্যুত্তর 
তুমি আর আমি (পদ্য) 
মাকৃবেথ ও হাম্‌লেট ১ 


8/৬, পৌষ ১২৯৪ 

পাতগ্রল যোগসূত্র 
সরস্বতী পূজা (পদ্য) 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
ইউরোপে দর্শন ও ধৰ্ম্ম প্রচার ৪ 
মাক্বেথ ও হাম্লেট ২ 
শ্মশানে শিব 

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ 


শশিভূষণ দে 


সিদ্ধেশ্বর রায় 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
হরচন্দ্র চৌধুরী 
হরচন্দ্র চৌধুরী 


১৪৭-১৬০ 
১৬১-১৬৪ 
১৬৪-১৭১ 
১৭১-১৭৩ 
১৭৪-১৮০ 
১৮০-১৯২ 


১৯৩-২৩০ 
২৩০-২৩২ 
২৩২-২৪১ 


১ ২৪১-২৪৯ 
২৪৯-২৫৬ 


২৫৭-২৬০ 
২৬১-২৬৪ 
২৬৪-২৬৭ 
২৬৭-২৭১ 
২৭২-২৯৪ 


' ২৯৫-৩১০ 
"৩১১-৩১৩ 
৩১৩-৩২০ 


৩২১-৩৩৩ 
৩৩৩-৩৪০ 
৩৪০-৩৪৮ 
৩৪৮-৩৫৭ 
৩৫৭-২৬৬1৩৬৬] 
২৬৬[৩৬৬]-৩৭৪ 
৩৭৫-৩৮৪ 


8/৭, মাঘ ১২৯৪ 
ভালবাসাবাসি (বাসন্তী গীতি) 
পাতঞ্জল যোগসূত্রম্‌ 
বিলাতী জুয়াচুরি 

কাব্যের কোকিল 
যম-যাত্রীদের সেতোগণের 
সভা 

শুধুই রহস্য 
মাকৃবেথ ও হাম্লেট ৩ 
বৈশেষিক দর্শন 

উচ্ছাস (পদ্য) 

কংগ্রেস্‌ 


8/৮, ফাল্গুন ১২৯৪ 
বৈশেষিক দর্শন ২ 

হিন্দুর নবজীবন 

কে কাহার প্রাণাধিক? (পদ্য) 


8/৯, চৈত্র ১২৯৪ 
পাতঞ্জল যোগসূত্র 

শিকার 

লর্ড কানিগ্ডের ধীরতা (১৮৫৭ 
অন্দে কলিকাতার ঘটনা) 
গুরুশিষ্যের সমন্ধ [সম্বন্ধ] 
ধরণী ও রমণী 

সখী সম্বাদ (পদ্য) 

শরেয়াংসি বহুবিস্নানি (চুটকি) 
বিনয়-বচন ৫৫) 
কুঞ্জ-বিহারী (এ) 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২২৫ 


জনৈক হিন্দু 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ বসু 

অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

ঠঃ [ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়] 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

হরচন্দ্র চৌধুরী 


হৃবীকেশ শাস্ত্রী 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


রজনীকান্ত গুপ্ত 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


৩৮৫-৩৮৯ 
৩৮৯-৩৯৫ 
৩৯৫-৪০৫ 
8০৫-৪১২ 


8১২-৪১৫ 
8১৫-৪১৯ 
8১৯-৪২৫ 
৪২৬-৪৩৮ 
৪৩৯-৪৪২ 
88২-৪৪৮ 


88৯-8৫৮ 
8৫৮-৪৬৩ 
৪৬৩-৪৬৫ 
৪৬৬-৪৭৬ 
৪৭৬-৪৮৩ 
8৮৩-৪৮৯ 
8৪৮৯-৪৯৩ 
8৪৯৩-৪৯৭ 
8৪৯৮-৫০৩ 
৫০৩-৫১১ 


৫১৩-৫১৮ 
৫১৮-৫২৩ 


৫২৩-৫৩০ 
৫৩০-৫৪১ 
৫৪১-৫৪৮ 
৫৪৮-৫৫১ 
৫৫২ 
৫৫২ 
৫৫২ 


২২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কৃষ্ণ ভক্তি (এ) অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার 
আসাম- শিলং 
রাজশক্তি ও সংবাদপত্র 


নাটক 
সৃষ্টিকাল;নাটকের উপযোগী গল্প 
মাকৃবেথ ও হাম্‌লেট ৫ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


8/১০, বৈশাখ ১২৯৫ 
পাতঞ্জল যোগশাস্ত্ হৃষীকেশ শাস্ত্রী 


মাকৃবেথ ও হাম্লেট ৬ _ অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার 


8/১১, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ 

পাতঞ্জল যোগসূত্র হৃষীকেশ শান্তী 
ভক্তি সাধন 
কুমারীর শিব-পূজা 
সেই বৃন্দাবন (পদ্য) দেবশর্মা [দেবকণ্ঠ বাক্‌চি] 
নারীজীবন ' 

প্রাচীন কলকাতার দুই একটা চিত্র কালীপ্রসন্ন দত্ত 

বনিবে না যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
মিলিবে না 

লীলা (গল্প) 

মাকৃবেথ ও হাম্লেট ৭ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
নাটকের গল্প : ৩ চন্দ্রহাস 

ভ্রমণকারী 

কর্ণেল অলকট পেদ্য) নবীনচন্দ্র সেন 


৫৫২ 
৫৫৩-৫৫৭ 
৫৫৭-৫৬৬ 
৫৬-৫৭২ 


৫৭২-৫৭৬ 


৫৭৭-৫৮৫ 
৫৮৬-৫৯১ 
৫৯১-৫৯৪ 
৫৯৪-৬১৫ 
৬১৫-৬২০ 
৬২০-৬২৬ 
৬২৭-৬২৮ 
৬২৮-৬৩৭ 
৬৩৮-৬৪০ 


৬৪১-৬৪৭ 
৬৪৮-৬৫৪ 
৬৫৪-৬৫৭ 
৬৫৭-৬৬০ 
৬৬০-৬৬৪ 
৬৬৪-৬৬৮ 
৬৬৯-৬৭২ 
৬৭৩-৬৭৫ 
৬৭৫-৬৮৬ 
৬৮৬-৬৯১ 
৬৯১-৬৯৮ 


৬৯৮-৭০৪ 
৭5০৪ 


৪/১২, আষাঢ় ১২৯৫ 
পাতঞ্জল যোগসূত্র 

গঙ্গা (পদ্য) 

গঙ্গা স্তব (গীত) 
পশুপতি 

উপন্যাস 


সে কালের দারোগার কাহিনী: 


পরিচয়ে সমালোচনা 
মূর্খ (সমাজ রহস্য) 
ঘোমটা 

৫/১, আশ্বিন ১২৯৫ 
দুর্গোৎসব (পদ্য) 
আবাহন 

পাতঞ্জল যোগসূত্র 
মূৰ্খ (উপন্যাস) 
ধূপছায়া 


আইনের দশাবতার : স্তোত্র (পদ্য) 
হিন্দু ধর্মের সংস্কার এনেবজীবন ও 


বেদব্যাস”) 
বিজ্ঞাপন 
আগমনী (পদ্য) 
মহাশক্তির ধ্যান 


৫/২-৩, কার্ভিক-অগ্রহায়ণ ১২৯৫ 


পাতঞ্জল যোগসূত্র 


ব্রিটেনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া (পদ্য) 


ন্যাশনাল কংগ্রেস কি? 
কালিদাসের চৌর্য্যাপবাদ 
জানানা উপদেশমালা 
অপূৰ্ব্ব মিলন (পদ্য) 
শাস্ত্র ও ধৰ্ম্ম চর্চা 
ভগ্ম-প্রণয় (পদ্য) 


ভারতে দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস . 


রামানন্দের ঝাঁপি 


নীরবে নয়ন-জলে সম্ভাষ আদর 


(Lord Byron) 


নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২২৭ 


হৃষীকেশ শাস্ত্র ৭০৫-৭১৪ 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৭১৫-৭১৮ 
শ্রচ্চন্দ্র মজুমদার ৭১৮-৭২০ 
৭২১-৭৪০ 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৭৪০-৭৫০ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৭৫১-৭৫৪ 
৭৫৫-৭৬৬ 

গোবিন্দচন্ত্র দাস ৭৬৭-৭৬৮ 
গঙ্গাচরণ সরকার ১-৬ 
৬-৭ 

হৃধীকেশ শাস্ত্রী ৮-২০ 
২০-৩৬ 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৩৭-৩৯ 
৪০-৪২ 

চন্দ্রমোহন সেন ৪৩-৫৪ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫৫-৫৯ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫৯-৬৩ 
৬৪ 

হৃবীকেশ শাস্ত্রী ৬৫-৭১ 
গঙ্গাচরণ সরকার ৭২-৮০ 
চন্দ্রমোহন সেন ৮১-৮৫ 
পঞ্চানন তর্করতু ৮৬-৯০ 
নিমাইচরণ শীল ৯০-৯৩ 
দেবশর্মা [দেবকণ্ঠ বাকৃচি] ৯৩-৯৬ 
রী ৯৭-১০৮ 

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১০৮-১১১ 
কালীপ্রসন্ন দত্ত ১১২-১২১ 
রামানন্দ শর্মা ১২২-১২৬ 
১২৭-১২৮ 


২২৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নগর-সন্কীর্তন 

পাতঞ্জল যোগসূত্র 

শ্মশানে শোকদৃশ্য 

আসাম 

সংসার ও সম্যাস 
পৌরাণিক-প্রশ্ন 

ভারতে ব্রাহ্মণ বাস 

শোক স্মৃতি বের্ধ-শেষে) (পদ্য) 


৫/8, পৌষ ১২৯৫ 
পাতঞ্জল যোগসূত্র 
মুর্খ (উপন্যাস) 


মৈথিল সাহিত্য-_উধাহরণ নাটক 


সমালোচনী পত্রিকা 

বিলাতি সংবাদপত্রের ইতিহাস 
আইবি লতা (পদ্য) 

পিরীতি প্রসাদ পেদ্য) 
পাঠ্য-বিল্রাট . 

গ্রন্থ রহস্য 


৫/৫-৭, মাঘ-চৈত্র ১২৯৫ 
ভগবতী ভারতী গৌত) 
পাতঞ্জল যোগসূত্র 

জপজী 

বাউলের গান 
বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য: 
মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার 

মুর্খ (উপন্যাস) 

ইংরেজ সৈন্যের দিল্লীর 
অভিমুখে যাত্রা 

পাতগ্রল যোগ সূত্র 


১২৮ 
১২৯-১৩৯ 
১৪০-১৪২ 
১৪৩-১৪৮ 
১৪৯-১৫৬ 
১৫৭-১৫৮ 
১৫৯-১৬৬ 
১৬৭-১৬৯ 


১৭০-১৭৯ 
১৭৯-১৮৬ 
১৮৭-১৯০ 
১৯০-১৯২ 


১৯৩-২০৭ 
২০৭-২১৭ 
২১৭-২২৫ 
২২৫-২৩৩ 
২৩৩-২৪৬ 
২৪৬-২৪৭ 
২৪৭-২৪৮ 
২৪৯-২৫৪ 
২৫৫-২৫৬ 


২৫৯-২৬১ 
২৬২-২৬৬ 
২৬৭-২৭২ 

২৭২ 


২৭৩-২৮৭ 
২৮৮-৩১৩ 


৩১৪-৩২০ 
৩২১-৩২৭ 


জপজী বা জপ পরমার্থ 
মূর্খ উপন্যাস) 
বিশ্ব-পঞ্চানন (পদ্য) 
ভারতবর্ষে আসিবার পথ 
আবিষ্কার ও গামার ভারতে 
আগমন 

পাতগ্জল যোগ সুত্র 
জপজী বা জপ-পরমার্থ 
মূর্খ উপন্যাস) 

সিপাহি বিপ্লবে সিপাহিদিগের 
সৌজন্য ও সদাশয়তা 
(বারাণসী ও আজিম গড়) 
লক্ষ্মীর কথা (পদ্য) 


৫/৮, বৈশাখ ১২৯৬ 


কমলমণি (উপন্যাস) 


অহস্কারের পরিণাম : কমল ও শিমুল (পদ্য) 


কাসাবাঙ্কা : পিতৃভাক্ত (পদ্য) 


৫/৯, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ 
পাতগ্রল যোগসূত্র 
এত বাড়াবাড়ি কেনঃ 
বাঙ্গালীর রথযাত্রা 
জব-চার্ণক 

বোম্বাই পরিদর্শন 
নিয়তি (পদ্য) 


নবজীকন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২২৯ 


শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩২৮-৩৪৩ 
উমেশচন্ত্র গুপ্ত ৩৪৪-৩৬৫ 
রাধাজীবন রায় ৩৬৫-৩৭৩ 
৩৭৪-৩৮৪ 
হৃবীকেশ শাস্ত্রী ৩৮৫-৩৯৭ 
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩৯৫-৪১৪ 
উমেশচন্দ্র গুপ্ত ৪১৪-৪৩৬ 
রজনীকান্ত গুপ্ত ৪৩৬-৪৪১ 
88১-৪৪৮ 
হৃবীকেশ শাস্ত্রী ৪৪৩-৪৫০ [৪৪৯-৪৫৬] 
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫৭-৪৬০ 
মহেন্দ্রনাথ মিত্র ৪৬১-৪৬৭ 
৪৬৭-৪৭০ 
8৪৭০-৪৭৭ 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 8৭৮-৪৮৫ 
শ্রীবর্ষা-বন্ধু ৪৮৫-৪৮৮ 
৪৮৯-৪৯৭ 
৪৯৭-৫০৪ 
৫০৫-৫১০ 
রাধাজীবন রায় ৫১০-৫১২ 
হৃবীকেশ শাস্ত্ী ৫১৩-৫১৮ 
৫১৮-৫২৮ 
৫২৮-৫৩২ 
অঘোরনাথ দত্ত ৫৩৩-৫৪১ 
৫৪২-৫৪৯ 
৫৪৯-৫৫০ 


২৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


রূপসনাতন গোবিন্দমোহন রায় ৫৫০-৫৫৫ 
দেবগিরি (ভ্রমণ) ৫৫৫-৫৬৩ 
কমলমণি (উপন্যাস) I ৫৬৪-৫৭০ 
বাঙ্গালা অভিধান অক্ষয়চ্দ্র সরকার | ৫৭০-৫৭২ 
রামকমল বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত “সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান’ ৪র্থ সংস্করণের সমালোচনা । 
ভক্তের ভগবান্‌ তারাকুমার শর্মা ৫৭৩-৫৭৬ 
৫/১০, আষাঢ় ১২৯৬ 

পাতঞ্জল যোগ-সূত্র হৃবীকেশ শাস্ত্রী ৪৭৭-৪৮৭ [৫৭৭-৫৮৭] 
কলিকাতার বাল্য-দৃশ্য অঘোরনাথ দত্ত ৪৮৭-৪৯১ [৫৮৭-৫৯১] 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্র ২ ৫৯২-৬০২ 
বোম্বাই পরিদর্শন ৬০২-৬০৯ 
আত্মতীর্থম্‌ (পদ্য) তারাকুমার শর্মা ৬১০-৬১৩ 
সংসার আশ্রম (সমালোচনা) অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৬১৪-৬২১ 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত উপন্যাসের সমালোচনা! 

হিতোপদেশ অক্ষয়চন্্র সরকার ৬২১-৬৩০ 


হিতোপদেশ : তারাকুমার কবিরত্ব পরিশোধিত সংস্করণের (মূল, ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও পরিশিষ্ট) 
সমালোচনা। 

ঢাকুর সমালোচনা কৃষ্ণচরণ মজুমদার ৬৩১-৬৪০ 
গোবিন্দমোহন রায় সঙ্কলিত ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থ জাতি ও বারেন্দর কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের 
সমালোচনা। 


৫/১১, শ্রাবণ ১২৯৬ 


পাতগ্রল যোগসূত্রম্‌ হৃধীকেশ শাস্ত্রী ৬৪১-৬৫৩ 
বোম্বাই পরিদর্শন ৬৫৪-৬৬২ 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্র ৩ ৬৬২-৬৬৭ 
ঢাকুর সমালোচনা কৃষ্ণ্চরণ মজুমদার টি 
বৃন্দাবন (ভ্রমণ) ৬৭৪-৬৮৮ 
সৌন্দর্য্য ও প্রেম হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৬৮৮-৬৯৮ 
ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৬৯৮-৭০৪ 
৫/১২, ভাদ্র ১২৯৬ 

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্‌ হৃধীকেশ শাস্ত্রী ৭০৫-৭২৬ 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্র ৭২৭-৭৩৪ 


বোম্বাই পরিদর্শন ৭৩৪-৭৩৮ 


নবজীকন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ২৩১ 


দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ২ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৩৯-৭৪৩ 
গৌরাঙ্গ স্তোত্র (গীত) ৭৪৩-৭৪৫ 
কথাটা কি ঠিক? ৭৪৫-৭৫৭ 
শর্বাণী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৭৫৭-৭৬৭ 
কালীময় ঘটক প্রণীত উপন্যাসের সমালোচনা । 


ভারতীর রোদন (গীত) ৭৬৮ 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা;জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত 
হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত 
হওয়া, যে এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝিলাম। তবে আর বলিব কি? বলিবার 
কথা অনেক আছে। 

আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে 
ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ পত্রেই কি বর্ত্তমান বাঙ্গালির অভাব পূরণ এবং 
মানসিক তৃপ্তিসাধন হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত! 
- যখন তন্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ; বিবিধার্থ সংগ্রহ, আর এক যুগ; বঙ্গদর্শন প্রভৃতির 
আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ; এখন আবার যুগান্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে; বঙ্গ 
বাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত; বাঙ্গালি আজি কালি নব 
উৎসাহে উৎসাহিত; আমরা এই উৎসাহের উৎসবে যোগ দান করিতে সংকল্প করিয়াছি।। আমরা 
বিবেচনা করিতেছি, এই কথাটি একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আরও 
দশবিধ কারণে আমরা এই কার্ষ্য ব্রতী হইয়াছি, কিন্তু সে সকল কথার বোধ হয় কৈফিয়ৎ না 
দিলেও চলিবে। 

ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মরত। পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের প্রতিবিশ্ব পাইয়া প্রথমে 
ভারতবাসী ধর্মের নাম লইয়া গাক্রোখান করিল। ধর্ম্মের কথাই কহিতে লাগিল। স্রীষ্টানের 
একেসশ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপনাদের প্রাচীন বৈদাস্তিক এবং তান্ত্রিক একেশ্বরবাদ গৌরবে প্রচার 
করিল। মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একেশ্বরবাদে ঘোরতর বিতর্ক 
চলিতে লাগলি; ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুত্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গালা 
মাতাইয়া মহাত্মা স্বর্গারোহণ করিলেন;ঝঞ্কাবাত্যা থামিল;তরঙ্গ কমিয়া আসিল; কিন্তু স্রোত চলিতেছে। 
সেই স্রোতের বাহিনী__তন্ববোধিনী। সুতরাং প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী, কেবল ধৰ্ম্ম কথাতেই 
পরিপূরিতা। আমাদের দেশে কিন্তু প্রত্নতত্ব একটু না বুঝিলে ধর্ম্মতত্ব বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে 
প্রত্বতত্ব আসিল; ক্রমে দেহতত্ব, প্রাণীতস্ত্,জড়তত্ব আসিয়া পড়িল; চারুপাঠের জুণ তত্ববোধিনীগর্ভে 
বর্ধিত হইতে লাগিল;যুগ হইতে যুগান্তর এই রূপেই হয়। যুরোগীয় ধর্ম হীন বিজ্ঞান ক্রমেই 
দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল; ধর্মের স্রোত মন্দা হইল, তত্ববোধিনীর তত্ব কথা আর 
কেহ পাঠ করিল না। তত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ব, জড়তন্ত প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে ' 
পাঠ করেন। 


সুচনা / ২৩৩ 


পদার্থতত্বে প্রবেশ করিতে করিতে বঙ্গবাসীর ভূগোল ইতিহাসের বুভুক্ষা হইল; এই বুভুক্ষা 
নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রহের অবতারণা ।বাঙ্গালিকে নুটকা জাতির অবস্থা পর্য্যন্ত, নোবাজেম্ত্রা 
দ্বীপের বিবরণ পর্য্যন্ত, __শুনান হইল; বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস শুনিল, রাজপুতগণের 
কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিল; বহুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে কর্ষিত হইল; জাতি-ভক্তি বীজের 
এখানে সেখানে অঙ্কুর দেখা দিল! বাঙ্গালি তখন অল্প স্বল্প জ্ঞান লাভ করিয়া উপদেশ লাভের জন্য 
ব্যস্ত হইল। 

বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধৃভাবে জম্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, ভারতী 
উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক; ইহাদিগকে কাণে-কলম-দেওয়া পাখীর কথা বলিতে হয় নাই; জল জমিলে 
বরফ হয়, বুঝাইতে হয় নাই; ভারতচন্দ্রের জীবনী বা রত্বাবলীর কেবল গল্প ভাগ বাঙ্গালিকে 
শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিহাস ভূগোল 
ছিল না। বঙ্জদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও বঙ্গসাহিত্যে আবার যুগ প্রলয় হইল। 

বাঙ্গালি কোমাতের প্রত্যক্ষ বাদ, ডার্ববনের পরিণাম বাদ, রুষোর সাম্য বাদ, মিলের হিতবাদ 
ও স্বৈরবাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, হিন্দুর অদৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি 
হইতে শিখিতে লাগিল পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে তত্ববোধিনীতে 
বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার ব্যাপিয়া লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ 
করিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে স্বর্গ, মর্ত, রসাতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত 
ধীরে ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাপ্ডুর কোষের মত যে আধ্যাত্মিক জগতের, 
স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই দেখাইয়াছেন। পুরাণে, ইতিহাসে,_দেবতত্ে, 
সমাজতত্বে_কবিত্বে, সাহিত্যে,_সর্ধর্রই যে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর 
ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন পৌরাণিক মহাদেবতার অন্তর 
স্তরে, যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত তিনটী জড়শক্তির ভাব রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহ্যকৌষ ভেদ 
করিলে, যে একটী মহান, পুরুষ তম্মধ্য হইতে আবির্ভূত হন, দ্রৌপদীকে অন্তবীক্ষণে দেখিলে, যে 
একজন মহতী তেজস্বিনী আর্য্যরমণী দেখিতে পাওয়া যায়, দশ মহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ 
করিলে, যে ভারতের অবস্থান্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন। বঙ্গ 
দর্শনই বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে, পূর্কতিন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভেদ করিলে, মাতৃগুপ্তই কালিদাস; 
মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সুক্ষ্ম অস্ত লইয়া সেই কলঙ্ক 
ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে, তাহাই ভারত-গৌরব। এমন কি, সে দিন যাহা শুনিয়াছিলে জাল প্রতাপের 
অত্যাচার, সেটি কেবল আসল ইংরেজের অবিচার। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে কোম্তের মহামনু-_ 
পুরাণের নারায়ণ; কারলাইলের অশ্রান্ত পরিশ্রমই- হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। কবিত্ব সাহিত্যর 
স্তরোদঘাটন করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে, কুমার-সম্ভবের শিব পার্কতী অনস্ত জগতের অনন্ত 
কালের পুরুষ প্রকৃতি; দেখাইয়াছেন, যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুম্তভল একখানি গূঢ় সমাজতত্বের 
ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদঘাটন ব্যাপারে বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদর্শন 
বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভূষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা 
বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার 
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বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ব অন্তর্নিহিত আছে। 

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েরই অন্তুস্তর 
দর্শন করিতে ব্যগ্ন হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় যুগান্তর উপস্থিত। 

জ্তবরোস্তেদ করিবার অভ্যাস বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, যে, 
সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাধারণ স্তর আছে। মানুব-তত্ব, সমাজতত্ব,_জড়তত্ব, 
ও বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপে, আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই 
আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, কি অবলম্বনে জীবতত্বাদি অবস্থিত, তাহা 
উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন বিষয়েই প্রকৃত তত্বজ্ান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত 
জীব জন্ত, কত রত্বরাজি, কত পাহাড়, পর্কতি, কতপ্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, সে সকলের আকৃতি 
প্রকৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত এ সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া পরিষ্কারভাবে 
কিছু বুঝিতে পারি? তাহা পারি না। লবণাম্ধু মধ্যে বাস করে বলিয়া, সাগরচর জীবগণের রক্ত মাংস 
কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃপ্রবাহ তরঙ্গাভিঘাতে পাহাড় পর্বতের গঠন কিরূপ 
বিভিন্ন হইয়া থাকে, জলমধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া 
সমাধান করে, সামান্য উত্তাপে, আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি কৌশলে বর্ধিত হয়, 
ইহার কোন একটি কথা বুঝিতে হইলেই, অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কৃতি বুঝিতে হইবে; যেরূপ 
সমুদ্রতত্ব উপেক্ষা করিয়া সাগর-চর জীবাদির আকৃতি বা প্রকৃতি সম্যক বুঝিতে পারা অসম্ভব, 
সেইরূপ যে বিশাল মহান্‌ স্তর সমাজ-তন্বাদির আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া এ সকলকে 
গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা 
উপেক্ষা করিয়া, _-সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিরৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না 
বুঝিয়া,_সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব__সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্ত অংশ ত এ সকল তত্বের 
একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, কোনও 
তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের 
আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝবিতেছেন, যে, সেই মুলীভূত সারত্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া 
সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্‌ 
আশ্রয়-স্তরের নাম ধর্ম । নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, 
ধৰ্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না। 

এত দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাস পাইয়াছি মাত্র; ধর্মের বিশ্বোদর ভাব যে আমরা 
সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে 
এই বিষয়ের চর্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের 
হৃদয়ে আছে। আজি কালি বঙ্গদেশে যে অস্ফুটশক্তি বিকাশোম্মুখী হইয়া নব-মুগ্ররিত বঙ্গ-সমাজ- 
পাদপে একটু একটু দেখা দিতেছে, যদি আমাদের দুর্কলি চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ 
হইতে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে 
করিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ব মধ্যে নহে। তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে। সকলে বলুন, 
এই সাধনায় যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ক্রটি না হয়। 


নবজীবন সম্পর্কে দু-চার কথা 


স্বপন বসু 


উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলির মাঝামাঝি সময় থেকে নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্থাস 
পেতে থাকে, সুযোগ বুঝে এইকালে একদল মানুষ হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। 
গান-গল্প, নাটক-নভেল, সভা-সমিতি সর্বত্র কীর্তিত হতে থাকে হিন্দুত্বের মহিমা। এই ঢেউ বাংলা 
পত্রিকাজজগতেও এসে লাগে। হিন্দুত্বের মহিমা কীর্তনের জন্য ১৮৭৭-এ কৃষ্ণপ্রসম্ন সেন প্রকাশ 
করেন ধমপ্রচারক। পত্রিকায় হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তনের এই ধারা আশির বছরগুলিতেও অব্যাহত 
থাকে। ১৮৮৪-র দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুধর্মের জয়গান করার লক্ষ্য নিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার আবির্ভাব 
হয়- প্রথমটি প্রচার, দ্বিতীয়টি নবজীবন। প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকা, দ্বিতীয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের 
ঘনিষ্ঠ অনুগামী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের । 
নবজীবন-এর পরিকল্পনার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই অক্ষয়চন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় প্রচার 
করতে শুরু করেন। বিজ্ঞাপনে তিনি দাবি করেন__ 
নৃতন। 
এত অল্প মুল্যে, এরূপ বৃহৎ আকারে, বাঙ্গালা সাময়িকপত্র কখন প্রকাশিত হয় 
নাই। 
নবজীবন-এর লেখক হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দরচন্দ্র ঘোষ, বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি নাম বিজ্ঞাপিত 
হয়। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, শুধু ধর্মালোচনা নয়, প্রজানীতি, সমাজতন্ত্র, দেহতত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
ইতিহাস সব কিছুই পত্রিকায় আলোচিত হবে। এছাড়াও থাকবে কবিতা, কৌতুককণা, উপন্যাস, 
শ্লেয-বিদ্বূপ। 
আমরা মহতের উত্তরসাধকতায় উচ্চ ব্রত, উচ্চ আশা, দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইলাম। আশা করি বঙ্গীয় পাঠক নবযুগে নবোৎসাহে যোগ দিয়া 
বাঙ্গালায় এই নবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। (ঢাকা প্রকাশ, 
১৩.৭.১৮৮৪) 
এই বিজ্ঞাপনটি বেরোনোর দিন দশেকের মধ্যেই পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ । “বেঙ্গল লাইব্রেরি 
ক্যাটালগ অনুযায়ী নবজীবন-এর প্রথম সংখ্যাটি ১৮৮৪-র ২২ জুলাই প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাটি 


২৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৫০০০ কপি ছাপা হয়। ৬৪ পৃষ্ঠার এই মাসিক পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ধার্য হয়। 
পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর অঘোরনাথ কুঙার। দু-জনের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র 
গ্রহণ করেন সম্পাদনার দায়িত্ব, আর অঘোরনাথ কার্যাধ্যক্ষের। প্রথম সংখ্যার সূচনায় পত্রিকার 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক বলেন__ 
নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছে ধর্মে উপেক্ষা 
করিলে আমরা কোন তত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না। 
এতদিন পরে আমরা এই ভাবের আভাস পাইয়াছি মাত্র, ধন্মের বিশ্বোদরভাব যে 
আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা আমাদের নাই। নিয়মিত 
রূপে সাময়িকপত্রে এই বিষয়ের চচ্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং 
সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে। 
সূচনা’ ছাড়া প্রথম সংখ্যায় আরও আটটি লেখা স্থান পায়। লেখকদের মধ্যে সম্পাদক 
ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতিকে পাই। প্রথম সংখ্যাটি সম্পর্কে ‘বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ” মন্তব্য করে 
The magazine promises to be one of the best of its kind. It contains 
papers from the pen of well-known Bengali writers. Its chief aim 
is to discuss religious topics, and thus to give a new impetus to 
the religious ideas that are now gradually permeating Hindu 
Society. 
প্রকাশের পর পত্রিকাটি রীতিমতো সমাদৃত হয়। প্রথম সংখ্যাটির প্রশংসা করে ১১.৮.১৮৮৪- 
তে হিন্দু পেরেীয়ট লেখে-_ 
All the articles contained in the first number are interesting and 
instructive. 
নবজীবন-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্ম্মজিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধটি সমকালে 
রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সমালোচনা করে ১২৯১-এর ভাদ্র সংখ্যা 
আবার্দশন-এ প্রকাশিত হয় পূর্ণচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ । ‘ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত’ শুধু পূর্ণচন্দ্র বসুকেই 
নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাটি তত্ববোধিনী পত্িকা-র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ক্ষুব্ধ করে। এই 
প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৮০৬ শকের ভাদ্র সংখ্যা তত্ববোধিনী-তে তিনি লেখেন নব্য 
হিন্দু সম্প্রদায়’। বিদ্বেষবশে নয়, কর্তব্যের অনুরোধে তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রতিবাদে 
এগিয়ে এসেছেন তা জানিয়ে তিনি লেখেন 
নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় একপ্রকার নৃতন হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ উখাপিত হইয়াছে-_ 
এবং তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তাহার লেখক-__ সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় নহে__আবার তাহা ধর্মের মৰ্ম্মে আঘাত 
করিতে উদ্যত--সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 
আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; 
তবে যে আমরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি__সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে । 
দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখাটি ছাড়াও, এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘নতুন ধন্মমিত” নামক একটি প্রবন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্রের মতকে সরাসরি আক্রমণ করে বলা হয় রি 
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ঘৃণিত কোমতবাদের প্রবর্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের কারণ হয় তাহা হইলে স্বদেশীয় 
লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না। যথার্থ বলিতে 
গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের মৃতবৎ হিন্দুসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। 
শুধু এই প্রবন্ধটিই নয়, নবজীবন-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিও 
(যেগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালে ধন্মতিত্ব-এ সংকলিত) হিন্দুধর্মে গোঁড়া অনুরাগীদের মনোমত 
হলো না। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রমথনাথ বসুর “হিন্দুধর্মের নবজীবন” বা রমেশচন্দ্র 
দত্তের “খর্থেদের দেবগণ' প্রাচীনপন্থীদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিল। 
শুধু গৌড়ারাই নয়, ব্রান্মাদের একাংশও নবজীবন-এর সমালোচনায় এগিয়ে এলেন। 
পত্রিকাটির বিরুদ্ধে “সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক' আরোপ করা হলো। একালের বিশিষ্ট পত্রিকা নব্যভারত, 
নবজীবন-এ প্রকাশিত একটি লেখা (অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত”, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩) সম্পর্কে মন্তব্য করে-- 
নবজীবনে সময়ে সময়ে এরূপ জঘন্য রুচিপূর্ণ অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে 
যে, তাহা কোন ক্রমেই শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাঠ্য হইতে পারে না। 
আসলে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনকে একালে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। এই 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। একদল ধর্মের নামে প্রচলিত 
সবকিছু সংরক্ষণের পক্ষপাতী হলেও, অন্যদল কালোপযোগী করে তোলার জন্য হিন্দুধর্মের কিছু 
কিছু সংস্কার অপরিহার্য বলে মনে করতেন। এই দু-দলের সম্পর্ক মোটেই মধুর ছিল না। সংরক্ষণের 
পক্ষপাতীরা প্রচারবা নবজীবন-এর মতামত পছন্দ করতেন না। এঁদের মুখ চেয়ে হিন্দুধর্মের “প্রকৃত 
মাহাত্ম্য’ কীর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে ১২৯৩-এর বৈশাখ মাসে আসরে অবতীর্ণ হয় বেদব্যাস। পত্রিকাটির 
সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় হলেও, আসলে এটি ছিল শশধর তর্কচুড়ামণির কাগজ। ১২৯৪-এর 
ভাদ্র সংখ্যা নবজীবন-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দুটি পত্রিকার মনোভাবের পার্থক্য চমৎকারভাবে 
তুলে ধরা হলো-- 
নব্যের প্রিয়, প্রাচীনের সম্পূর্ণ অপ্রিয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বাহির হইতে লাগিল। 
নব্যদল দলে দলে দ্বিগুণ উৎসাহে নব্য হিন্দুধৰ্ম্মে দিনদিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল; 
নবজীবন ও প্রচার সৌন্রাত্র প্রেমে চিরবদ্ধ; সুতরাং প্রচারও নবজীবনের অনুকরণ 
করিতে লাগিল...নবজীবন ও প্রচারের ধম্ম্কিথায় নব্যের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ 
হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তন্মতাবলম্বীয় মনস্তষ্টি হইল না, তাহাদের 
উপযোগী একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন হইল। এই সমাগমে “বেদব্যাসের” 
উৎপত্তি। €হিন্দুধন্মের সংস্কার’, ভাদ্র, ১২৯৪) 
বেদব্যাসএর গৌঁড়ামি নবজীবন পছন্দ করতো না, আবার প্রচলিত হিন্দুধর্ম এবং তার 
বিভিন্ন আচার সম্পর্কে নবজীবনএর মতামত বেদব্যাসএর ভালো লাগত না। এর ফলে দুটি 
পত্রিকার সম্পর্ক হয়ে উঠল রীতিমতো তিক্ত। 
ধর্মের বাইরেও যে আলোচনার যোগ্য বহু জিনিস আছে তা অক্ষয়চন্দ্র ভুলে যাননি। যে 
কারণে সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা প্রকাশে তিনি তৎপর হয়ে 
উঠলেন। এরই ফলে বেদব্যাস আর প্রচার যখন ধর্মের আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, নবজীবন 
তখন তা থেকে বেরিয়ে আসতে অনেকটাই সক্ষম হয়। পত্রিকার এই পরিবর্তিত মনোভাবের 
উল্লেখ ১৮৮৬-র “বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ'এ পাই 
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The Nabajiban and the Prachar, however, the organs of the Hindu 
revivalists of the liberal school were punctually issued and 
conducted with ability. As tine has gone on, the Prachar has 
subordinated everything in its preaching work...But the Nabajiban 
has gradually introducced a larger amount of secular matter into 
its pages. " 
ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় সম্পর্কে পত্রিকার এই আগ্রহ পরবর্তী পর্যায়েও বজায় থাকে। যে 
কারণে ১৮৮৭-র বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ মন্তব্য করে নিবজীবন তার পুনরুজ্জ্বীবনবাদী চরিত্র 
পরিত্যাগ করে বর্তমান মুহূর্তে বাংলার সাময়িকী সাহিত্যের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে!” 
ধর্ম বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি এঁতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশের দিকে পত্রিকাটির বরাবরই 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রজনীকান্ত গুপ্তের ‘বঙ্গে ইংরেজাধিকার' নবজীবন-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও রামদাস সেনের বেশ কিছু মূল্যবান এঁতিহাসিক রচনা নবজীকন 
প্রকাশ করে। সাহিত্য বিষয়ক খুব উল্লেখযোগ্য কোনও লেখা নবজীবন-এ বেরোয়নি।তবে নবজীকন- 
এ প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাহিত্য বিষয়ক কিছু আলোচনা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের 'ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট” নামক লেখাটি 
সমকালে প্রশংসিত হয়। 
প্রবন্ধ ছাড়া অন্য ধরনের লেখাও পত্রিকাটিতে বেরোত। এই ধরনের লেখার মধ্যে গিরিশচন্দ্র 
নীল বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী এই বিদ্রোহের যে বিবরণ তিনি “সেকালের দারোগার কাহিনী'তে 
তুলে ধরেছেন, তার এঁতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। রাজনারায়ণ বসুর আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখা 
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম বছরে নবর্জীবন রবীন্দ্রনাথের একাধিক 
লেখা প্রকাশ করে। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরে। সমাজ 
সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে নবজীবন-এর মনোভাব খুব অনুকূল ছিল না। 
আসলে হিন্দু পুনরজ্জীবন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বুদ্ধিজীবীরা সংস্কারমূলক কাজকর্মকে 
বিশেষ শ্রীতির চোখে দেখতেন না। বাল্যবিবাহ তীরা সমর্থন করতেন, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করতেন না, মেয়েদের সম্পর্কে মনুর বিধান অলওঘনীয় বলে মনে করতেন। বাঙালি মেয়েদের 
একাংশের স্বাধীন হবার প্রয়াসকেও তারা প্রীতির চোখে দেখতেন না। নবজীবন-এ প্রকাশিত সামাজিক 
প্রবন্ধ গুলিতে এই ধরনের মনোভাব কীভাবে ফুটে উঠেছে_একনজরে দেখে নেওয়া যাক। 
১২৯২-এর ২৮ বৈশাখ সাবিত্রী লাইব্রেরিতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার “হিন্দু বিধবার আবার 
বিবাহ হওয়া উচিত কিনা” এই শিরোনামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন! আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ভাষণটি 
১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নবজীবন-এ মুদ্রিত হয়। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে নিজের বিরূপতা প্রকাশ 
করে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন__ 
উচ্চতর সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসস্ভবের 
সম্ভাবনা করা।..ত্রিশ বৎসরের আইনখানির দুর্দশা দেখাইয়া, এ কথার 
এতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে ;ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত 
কলিযুগ, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতেছে। 


নবজীবন সম্পর্কে দু-চার কথা / ২৩৯ 


শুধু নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেই অক্ষয়চন্দর ক্ষান্ত হলেন না, পরের সংখ্যায় বিধবাবিহারে 
বিরুদ্ধে শ্যামমোহিনী দেবীর একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করলেন । হিন্দুবিবাহ সম্পর্কে মনুর বিধান যে 
সুপালনীয়” ১২৯৪-এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত একটি লেখায় তা স্পষ্টভাবে বলা হলো। এইকালে 
বাল্যবিবাহ সংক্ৰান্ত প্রশ্নে বাঙালিসমাজে আলাপ-আলোচনা তীব্র আকার ধারণ করে। এই বাদানুবাদে 
নবজীবন-ও যুক্ত হয়ে পড়ে। বাল্যবিবাহ” নামক একটি লেখায় (শ্রাবণ, ১২৯৪), যৌবনের প্রারম্ভেই 
পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত” বলে মত প্রকাশ করা হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
মতের প্রতিবাদ করে চন্দ্রনাথ বসু যে প্রবন্ধটি (হিন্দুবিবাহ* কার্তিক, ১২৯৪) লেখেন, সেটি 
নবজীবন-এই প্রকাশিত হয়। বাল্যবিবাহকে সমর্থন করলেও, পণপ্রথাকে পত্রিকাটি সমর্থনযোগ্য 
মনে করেনি। ১২৯৪-এর আশ্বিন্‌ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করা 
হয়। পুরুষদের মতো মেয়েরাও সভা সমিতিতে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করবে, 
সমাজসেবায় অংশ নেবে-_এটা নবজীবন-এর ভালো লাগেনি। এই বিরূপতার প্রকাশ ১২৯৩-এর 
শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত “ভারতউদ্ধারিণী সভার কার্য্যবিবরণ'-এ লক্ষ্য করা যায়। 

নবজীবন প্রকাশের অল্পদিন পরেই জন্ম হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের । কংগ্রেস সম্পর্কে 
উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির চিস্তাভাবনার একটা আভাস নবজীবন-এ মেলে। বক্তৃতার নয়, 
কংগ্রেস-এ কাজের লোক প্রয়োজন বলে অক্ষয়চন্দ্র মনে করতেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের 
যোগ যে নিতান্তই ক্ষীণ তা দেখিয়ে ১২৯৫-এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত একটি লেখায় পত্রিকাটি 
বলে ণ 

ন্যাশনাল কংগ্রেস অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রদর্শনী বা পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মহা 

মেলা। 
প্রথম তিন বছর নবজীবন তার উন্নত মান বজায় রাখতে সক্ষম হলেও, চতুর্থ বছর থেকে 
পত্রিকার মান একটু নিম্নমুখী হতে আরম্ভ করে। প্রকাশও হয়ে পড়ে কিছুটা অনিয়মিত। চতুর্থ 
বর্ষের শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১২৯৫-এর আষাঢ় মাসে। ১২৯৫-এর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে 
পত্রিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চম বর্ষ শুরু হয় আশ্বিন ১২৯৫ থেকে। 
১২৯৬-এর ভাদ্র মাসে পত্রিকার শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। 
এক সাময়িকপত্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালীন বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে এটি 
যে শীর্ষস্থানের অধিকারী-_-১৮৮৯-এর সরকারি প্রতিবেদনে তা স্বীকার করা হয়। এর জন্য সবটুকু 
কৃতিত্ব অবশ্যই সম্পাদক অক্ষয়চন্ত্র সরকারের প্রাপ্য । 


সভাপতি 
সহ সভাপতি-_ 


সম্পাদক 
সহ সম্পাদক 


কোষাধ্যক্ষ 


পত্রিকাধ্যক্ষ_ 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ-_ 
পুথিশালাধ্যক্ষ_ 
চিত্ৰশালাধ্যক্ষ 
নৈহাটি শাখা-_ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


১৪০৬ - ১৪০৯ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ 


শ্রীকল্যাণকুমার রায় 

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টরোপাধ্যায় 

শ্রীদুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রীসত্যব্রত সেন [১ আশ্বিন ১৪০৬ তারিখে চার মাসের ছুটি নেওয়ার পরে 
পদত্যাগ এবং পরে] শ্রীবিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য-_সর্বশ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঘোষ, এণাক্ষী চট্রোপাধ্যায়, 


কৃষ্ণা দত্ত, কেয়া চক্রবর্তী, গীতা চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, ধীরাজ বসু, 
নির্মলকুমার নাগ, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেনদুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভাস্বতী 
মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত ভট্টাচার্য, 
শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়, সরস্বতী মিশ্র, সমীরেন্দ্র সিংহ রায়, সুনীল দাস, হেনা 
চৌধুরী। 


পৌরপ্রতিনিধি-_ শ্রীসাধন সাহা 


সহ সভাপতি__ 


সম্পাদক 
সহ সম্পাদক 


কোষাধ্যক্ষ = 
পত্রিকাধ্যক্ষ_ 
পুথিশালাধ্যক্ষ_ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ_ 
নৈহাটি শাখা 


১৪০৬ - ১৪০৯ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ / ২৪১ 
১৪০৭ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ 


শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅশোক ভট্টাচাৰ্য 


শ্রীদুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীঅভয়চরণ দে 


কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য-_-সর্বশ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঘোষ, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, 


পৌরপ্রতিনিধি__ 


সভাপতি 
সহ সভাপতি-_ 


কৃষ্ণা দত্ত, গীতা চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, ধীরাজ 
বসু, নির্মলকুমার নাগ, প্রণবানন্দ জানা, বাসস্তীরানী দত্ত চৌধুরী, ভাস্কতী 
মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত ভট্টাচার্য, 
শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়, সরস্বতী মিশ্র, সমীরেন্্র সিংহরায়, সুনন্দনকুমার সেন, 


সুনীল দাস, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, হেনা চৌধুরী! 
শ্রীসাধন সাহা। 


১৪০৮ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ 


২৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা | 


শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন 

্রীপ্রদীপ চৌধুরী 

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 

শ্রীশঙ্খ ঘোষ 

শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী 

শ্রীকল্যাণকুমার রায় 

শ্রীদুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় 

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

[১৭ মে ২০০১ / ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ তারিখে প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্তের মৃত্যুতে 
পত্রিকাধ্যক্ষ পদ শুন্য থাকে। পরবর্তী ১৫ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে 
্রীপ্রভাতকুমার দাস] 


কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য--সর্বশ্রী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অলোক দাস, অশোককুমার দে, ইন্দ্রজিৎ 


পৌরপ্রতিনিধি__ 


সভাপতি-__ 


সহ সভাপতি 


চৌধুরী, ঈশিতা চক্রবর্তী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেব্রপ্রসাদ 
সেনশর্মা, গীতা চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসুমল্লিক, দেবাশিস বসু, নির্মলকুমার 
নাগ, বাসন্তীরানী দত্ত চৌধুরী, মৌসুমী সরকার, রমেনকুমার সর, শাশ্বত ভট্টাচার্য, 
সনৎকুমার মিত্র, সরস্বতী মিশ্র, সুনন্দনকুমার সেন, সুনীল দাস 

শ্রীসাধন সাহা। 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ 


শ্রীবিজিতকুমার দত্ত [মৃত্যু : ২৫ নভেম্বর ২০০২] শ্রীপবিত্র সরকার [১৫ 
মার্চ ২০০৩ থেকে] - 


১৪০৬ - ১৪০৯ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ / ২৪৩ 


শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ = শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [পদত্যাগ] 


পত্রিকাধ্যক্ষ_  শ্রীপ্রভাতকুমার দাস 
গ্রস্থশালাধ্যক্ষ-  শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত 
পুথিশালাধ্যক্-_ শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় 
নৈহাটি শাখা-_ শ্রীঅভয়চরণ দে 


কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য--সর্বশ্রী অভীককুমার দে, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অলোক দাস, ইন্দ্রজিৎ 
চৌধুরী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসুমল্লিক, দেবাশিস বসু, বাসম্তীরানী 
দত্তচৌধুরী, মৌসুমী সরকার, রমা দাশগুপ্ত, রমেনকুমার সর, শ্যামাচরণ মণ্ডল, 
শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার মিত্র, সরস্বতী মিশ্র, সুদীপ বসু, সুনীল দাস, 
২ সুবিমল মিশ্র, সুমন ভট্টাচার্য, হেনা চৌধুরী [শ্রী অশোক কুমার রায়চৌধুরী 
কোষাধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হওয়ায় তীর শুন্যপদে ২১তম প্রার্থী হেনা চৌধুরী 

নির্বাচিত হন |] 

পৌরপ্রতিনিধি-_ শ্রীসাধন সাহা। 


সাহিত্য-পরিষত- পত্রিকা 


১০৮ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা 


প্রমথনাথ বিশী : জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি 
প্রভাতকুমার দাস/৪৫ 
স্বাতন্ত্ে উজ্জুল সুনির্মল বসু 
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়/৫১ 
সুনির্মল বসু :জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি 
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়/৬৫ 
কলকাতার শিখ 
হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়/৭১ 
শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য 
রঙ্গনকান্তি জানা/৯৪ 
কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেহী 
সুজিতকুমার আচার্য/১১১ 
পত্রগুচ্ছ 
সৈয়দ মুজতবা আলী/১২৭ 
সংকলন ও সম্পাদনা : প্রণতি মুখোপাধ্যায় অভীককুমার দে 
প্রচার সম্পর্কে দু-চার কথা 
স্বপন বসু/১৫৩ 
প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি 
অরুণচাদ দত্ত/ ১৬০ 


* সূচনা 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/১৭১ 
প্রসঙ্গ : আয্যদশন 
অরুণটাদ দত্ত/১৭৪ 
১৪০৮-এর উপনৃত পুস্তকের তালিকা /১৭৫ 
সম্পাদকের প্রতিবেদন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ 
কল্যাণকুমার রায় 





